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মুল্য : 20-00, 


একটি কথা আছে ‘পশ্য দেবস্য PAE! | এটি বোধ হয় সূব থেকে ভাল খাটে ফলের 
সম্পর্কে । তার পাপাঁড়র বিন্যাস, রঙের বৈচিত্র, গন্ধের WEN মানুষের মনকে স্বভাবতই 
আকর্ষণ করে। তা কোনও ব্যবহাঁরক কাজে লাগে না; তার ব্যবহার আধ্যাত্বক। তা 


আকষণ X ur cvs তাকে Ab করেছেন তাঁর প্রতি আমাদের Seius করেন তাই 
আল জে তাহার কার ধা নিবেদনের Spei নিবেদনের প্রভার হারে Ur um 


x z র র 
ফল MORES arat উপহার I তা অনল দের বলে ফল দে মর সাজাই, FASTA 


তাতে ফা teres [তারা জল এত রা 
তব প্রসা TU E wer হয়ে গড়ে উঠেছে। তার অননসরণে “একাবেনা BUT sertum 


ছাড়য়ে পড়ছে। 

রেগে eub জরজয়কার। তার প্রভাবে মের মান্য নগর হেচছে। 
লি রাতে PENIS ea 
যখন নিতান্ত অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে তখন প্রকৃতির স্পর্শের চন্দনপ্রলেপের বিশেষ প্রয়োজন 
SUUM SUN নে হয একালে পচা প্রয়োজন তারও রেশ NUTS 
ডা ৮8755555558 


AT glor em লাভ করে মনকে Pe করতে পারি 
পষ্পচ্চার খুব দরকার আছে। এখানে নিজেই নিজের 
দরকার এমন একাঁট GT APOC, যাতে সকল 
য় হয়েছে। আমার যতদুর জানা আছে, 
ছিল না। আমার ধারণায় আলোচ্য TOT সে অভাব পুরণ 
অন্যতম লেখক feu বুদ্ধদেবের সাঁহত আমার বিশেষ 
র বছর cig কতখানি একান্তিকতা নিয়ে 
তান sete এ বিষয়ে জনলাদযারা জাজতা লাভ ছে 
প্রসঙ্গ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, তানি একাটি সুর ভায়া 
রাল সোসাইটির ১৯৭৩ asa প্রদর্শনীতে সকল 
eve su da পতিতার uw কারের 
দিয়েছেন eue মাদার'। এইজন্য C খানির নির্ভরযোগ্যতা অনেক বেড়ে গিয়েছে। 
দিয়েছেন, emet কাদের অভিজ্ঞতা হতে সাত বিদ্যাকে অবলন্বন করেই এই 
পুস্তক রচিত হয়েছে। 
চিত হয়ে SCAT গে লে আমায় ধারা হয়েছে তাদের একা 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিচ্ছি : 
তি বলনা নতুবা ee 
ক ই a rel জল NUS ee a 
আর্কড, ক্যাকটাস_িকছুই বাদ পড়োন। এমন fe 


অসাধারণ শ্রেণীর ফুলচাষ_যেমন 


জাপানে যে বড় বনস্পাঁতকে ছোট করে টবে রাখার পদ্ধাত আছে (যাক বনসাই বলে) 
তারও সাবস্তার বিবরণ আছে এবং আমাদের দেশে তার চর্চা কিভাবে সম্ভব সে বিষয়েও 
উপদেশ দেওয়া আছে। 

(A) প্রত্যেকটি বিষয়কে স্বরংসম্পূর্ণভাবে আলোচনা করা হয়েছে। শেষ শ্রেণীর 
ফুলের কি করে চারা উৎপাদন করতে হয়, কি সার দিতে হয়, কেমন ভাবে জল [HOS 
হর-সবই উল্লেখিত হয়েছে। ফল অনভিজ্ঞ মানুষেরও নিজের পছন্দমত নির্বাচিত 
ফুলের চাষ সহজ হবে। 

(গে) প্রাতিটি ফুলের বৈজ্ঞানিক নাম দেওয়া হয়েছে। যেখানে সম্ভব বাংলা নাম 
উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন কিউবা হতে আনা লেমোনিয়া ফুলের নাম বে লাবানি, 
সপ্যাথোভিয়ার নাম যে রন্ডোপল তা এই বই হতে জানতে পাঁর। প্রয়োজন মত জনাপ্রয় 
ফুলের সংস্কৃত নামও উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন, এই বই পড়ে শিখলাম রঙ্গনের সংস্কৃত 
নাম রদাক্সণী। আরও শিখলাম ?শউালর সংস্কৃত নাম পাঁরজাত। তাই e স্বর্গের পারজাত? 
এই ধরনের তথ্য রচনাকে শুধ; সরস করে না, পঢচ্পচর্চায় আকর্বণও বাড়ায়। 

এক কথায় বলা যায়, সাহীত্রশ অধ্যায়ে সমাপ্ত এই নাতিবৃহৎ বইখান বাংলা 
সাহিত্যের একাঁট বড় অভাব পুরণ করবে। একটা জিনিষ লক্ষ্য করোছ, সহরবাসাদের মধ্যে 
ফুলচাষের আকর্ষণ সম্প্রাত বেড়ে গিয়েছে। এখন দেখ অনেকেরই ছাতে বাগান আছে। 
বর্তমান ce প্রাতকূল পারবেশে নানা যন্তণাক্রিষ্ট জীবনকে ee করতে, সুন্দর করতে 
TROT বিশেষ প্রয়োজন আছে। আমার ধারণা তার জন্য এই গ্রন্থ Gore হাতিয়ার 
হিসাবে কাজ করবে। 


> বালিগঞ্জ টেরাস, হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় 
তা-১৯ 


প্রদ্তাবনা 


সমতল বাংলায় সারাবছর ধরেই খুব ভাল ফুলের চাষ করা সম্ভব। এখানে ফুলের 
বাগানের পারচর্যা কি হওয়া উচিত এই বইটি সে বিষয়ে জেখা। জলবায়; ও অন্যান্য প্রাকীতক 
অবস্থার উপরে বাগান করার পদ্ধাত একান্তভাবে নির্ভরশীল। সমতল বাংলায় যে ভাবে 
চাষ করা হয়, সমতল বিহারে ঠিক একই ভাবে চাষ করা যাবে না, যাঁদও দুয়ের ভেতরে 
দূরত্বের পরিমাণ এমন কিছু নয়। কাছাকাছি জায়গার ভেতরে পদ্ধাতর আম:ল পাঁরবর্তন 
না ঘটতে পারে, কিন্তু প্রভেদ | বইটির নাম “ফুলের বাগান’ হলেও এতে ফুল- 
বাগানের সংপ্রতিষ্ঠিত অধিবাদী বাহারি পাতার গাছ, লন প্রভাতও স্থান পেরেছে। আসলো 
দের কিছুতেই রাখা চলে না। ফুলের বাগানের অন্যতম 


বইটির িদ্তারত সচীপর ও নির্ঘণ্টের সাহায্যে ্বাভন্ন ফুলগাছ ইত্যাদির সম্পর্কে 
এতে কি আছে তা সহজেই বার করা যাবে! গাছের পরিচয় দেবার কাজে তাদের বোঁশ 


চালত নামকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। বহুল প্রচালত বাংলা নাম থাকলে তাদের পাঁরচয় 


করানো হয়েছে সেই নামে। বাংলা নাম আছে কিন্তু যথেষ্ট প্রচালত নয়, এ অবস্থায় গাছের 
পারাচাতর ক্ষেত্রে এ নামটির উল্লেখ রয়েছে। উ্ভিদবিদ্যার নাম সব গাছের প্রধান 
পরিচয়ের বেলাতে জানানো হরেছে। নানা কারণে ভীদ্ভদাবিদ্যার নামেরও পাঁরবর্তন ঘটে 
এবং কোন কোন গাছের একাধিক বৈজ্ঞানিক নামও প্রচালত। এদের বেলায় এ দেশে বেশি 
প্রচালত নামটি সাধারণত ব্যবহার করেছি। বইটির মূল অংশে উ্ভিদাঁবজ্ঞানের নাম্‌ তাদের 
উচ্চারণ wm বাংলাতে লেখা হয়েছে। তবে ল্যাটিন নামগুলির উচ্চারণ সঠিক ক হবে 
সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্তোষজনক সিদ্ধান্তে পৌঁছনো বোধ হয় সম্ভব নয়। অনেক ক্ষেত্রে 
এখানে প্রচলিত উচ্চারণের AEN শুদ্ধ উচ্চারণের প্রভেদ এত বশ বে শেষের উচ্চারণে 
সে গাছটিকে এখানে চেনা অতি সুকঠিন কাজ। আবার, একই ল্যাটিন নামের উচ্চারণ 
) সময়ে ভিন্ন ভিন্ন রূপ নিয়েছে এবং এদের স্ট্যাণ্ডার্ড কোন উচ্চারণ 
পাওয়া fe অসম্ভব; ল্যাটিনের এই দিকটি আমাদের অসমবিধা বাঁয়ে দিয়েছে SEN 
উচ্চারণের বেলায় বেইলীর “দি স্ট্যান্ডার্ড সাইক্লোপাঁডয়া অব হার্টকালচার' এবং দুজন 
ল্যাটনাবদ বিদেশী অধ্যাপকের সাহায্য ATE! এবং এখানে প্রচলিত উচ্চারণ যতটা 
চেষ্টা «ciu! বইটিতে উজ্লেখ করা হয়েছে এরকম সব গাছের 

RUM emer নাম রোমায় হরফে বইটির পারশিল্টে দেওয়া হয়েছে। তাই উচ্চারণ সম্পকে 
ঠিক কোন্‌ গাছটিকে তা দিয়ে বোঝানো হচ্ছে সে সম্পর্কে 


সমানাশ্চিত হবার পক্ষে কোন TU 
ও wer e cook করছি নিব 
ARS হলে qu সাধারণত প্রসার দেশটির নাম্‌ Eu Sew dT GO 


জড় dao few, xor লেখা। বইটির em, লেখা em n 


Ue সাহায্য পেয়োছ, এদের সবার 
per mG সন্স প্রাইভেট লিমিটেড’ বইতে ব্যবহারের জন্য 


বেশ কয়েকটি য় মাদের কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। 
রা st eu A CAMIS সবচেয়ে ভাল ব্যবহার করা যাবে সে বিষয়ে আমাদের 


বাড়াতি সার ঠিক কোন অবস্থায় দেওয়া দরকার বা তার পাঁরমাণ, জলের পাঁরমাণ ও তার 
দেবার ভাল সময় প্রভৃতি তত পাঁরছ্কার হয়ে ধরা দেয় না বলে আমাদের আভজ্ঞতা। অথচ, 
ফুলবাগান করতে চাইলে প্রাতিটি {জিনিষ খশুটিরে বোঝা দরকার। এই সমস্যার সমাধানকজ্পে 
প্রাতাট অধ্যারকে যথাসম্ভব স্বয়ংসম্পূর্ণ করে লেখা হয়েছে। এছাড়া ভাষার বেলায় 
জোর দেওয়া হয়েছে পরিভ্কার করে বঢ়ঁঝয়ে বলার উপরে। বইটিতে অনেক সময়ে মাটি 
ও সারমাটি, বাগান ও ফুলবাগান ব্যবহত হয়েছে সমার্থক হিসাবে; অথবা ফুলগাছ শব্দে 
ফুলগাছ ব্যতীত গ্রাছকেও বোঝানো হয়েছে। এসব ক্ষেত্রে cep বাক্যাট পড়লেই ঠিক কি 
অর্থে এদের ব্যবহার ঘটেছে তা ধরা পড়বে। 
দ্বিতীয়ত, 'কুলবাগানের প্রস্হুত' ও 'পাঁরচর্যার গোড়ার কথা’ অধ্যায় CPU প্রথমে 
পড়ে নিলে ভাল। এ দুটি অধ্যায় অনেক পাঁরচ্ছেদের সঙ্গে সম্পকর্যান্ত। “ফুলবাগান ঘরে 
নানান চিন্তা’ অধ্যায়াট ফুলের বাগানকে কেন্দ্র করে নানান পরাক্ষা-নিরাক্ষা হবে এই 
আশা TA লেখা । ফুলগাছ প্রভৃতির সংকর প্রজাতি উৎপত্তির উপরে 'বাঁভন্ন জায়গায় 
জোর দেওয়া হয়েছে। পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও সংকর প্রজাতির হাতেই ফুলবাগানের সাত্যকারের 
শ্রীবাদ্ধর রয়েছে। 
তৃতীয়ত, বইটির পাঁরাশষ্টে (১) পাঁরভাবক শব্দাবলী, (3) গাছের প্রচালত নাম 
ও পাশে রোমীয় হরফে তাদের উীদ্ভদবিজ্ঞানের নাম, (৩) গাছের প্রাপ্ত বাংলা নাম 
এবং পাশে রোমীয় হরফে সেই সব গাছের উীদ্ভদাবিদ্যার নাম, এবং (8) গোলাপ, ডালিয়া, 
, বুগেনাভালয়া প্রভাত বিশিষ্ট জনাপ্রয় গাছগ্দালর বাছাই প্রজাতির কয়েকাট: 
তালিকা স্থান পেয়েছে। বাছাই প্রজাতির তাঁলকাগ্দাল গাছ নির্বাচনে সাহায্য করবে। বাড়াতি, 
সুবিধার কথা মনে রেখে এই তালকাগীলও রোমীয় হরফে করা হয়েছে। পাঁরশিল্টে, 
উীদ্ভদাবিজ্ঞানের নামগ্লি রোমীয় হরফে থাকায় অন্যান্য পুস্তকে বা গাছ-ীবক্রেতার ক্যাটালগো 
এদের খুজে পাওয়া যাবে খুব সহজেই। alas একট গ্রল্থপঞ্জনও স্থান পেয়েছে 
এর eel) বই দ্বারা উপকৃত হয়োছি। বাংলায় লেখা বই NIU ব্যবহার করার সুযোগ 


পেয়োছ তাদের পাণ্ডুলাপ অবস্থাতেই গ্রল্থপঞ্জীর বইগড়ল ফূলবাগানে আগ্রহী ব্যান্ত- 
মাত্রেরই ভাল লাগবে এটা শ্বাস কাঁর। 


কলকাতা মলয় দাশগুপ্ত, 


| 
| 


8! 


পরিচর্যার গোড়ার কথা: টি 
বীজ বা কাটিং বসাবার মাটি শোধন করা_ জল দেওয়া ও স্প্রে করা- গাছের 
ওষুধ-গোবরসার ও পাতাপচাসার বলতে ক বোঝায়_গাছের বৃদ্ধি বন্ধ 
ইত দেবেন না জমি তৈরী করার বেলায় উপরের মাটি উপরে থাকবে-গর্ত 
করা ও সারমাঁট SHA পরে জল দেওয়া_গাছ শন্ত করে বসানো দরকার 
গাছ টব খুলে লাগানো চারাগাছ লাগিয়ে ঢেকে দেওয়া_গাছের গোড়া A TO 
দেওয়া ও মালাসং_গাছের অবলম্বন ও গাছ বাঁধা_ সুযোগ থাকলে মাঁট 
পরাক্ষা কাঁরয়ে নেবেনই-সারমাটি ব্যবহার করতে হবে ভেজা ভেজা 
অবস্থায়_বাড়াত সার গাছ ভালভাবে বাড়লে দেওয়া হবে_টবের ও জাঁমর 
গাছে বাড়াত গুড়ো সার দেওয়া_বাড়ীত গুড়ো সার দেবার পরে জল 
তরলসার ব্যবহারের আগে গাছে জল দেওয়া-ব্যবহৃত সারমাট আবার 


চামচ_টব ও চারা ধুয়ে নেওয়া-টবে চারা দেওয়া_টবের গাছের পাঁরচর্যা 
ঝুলানো টবে গাছ_টব কি ভাবে বা কোথায় রাখবেন_ ফল শবকুতে থাকলে 
কেটে ফেলা-_ গাছের ডাল কাটা ও আলকাতরা লাগানো-_গাছের গোড়া 


x 
ফুল-পু্্পসজ্জার PAN 
কথা। 
মাটি ও সার: is 
চূন_সার_জৈব সার_তরল জৈবসার_সবুজ সার_জৈব কম্পোস্ট সার 
রাসায়নিক সার-রাসায়ানক তরলসার রঁূপাতার সার। 
গাছের বংশবৃদ্ধি: 
বীজ থেকে ঠারাগ্রাছ_কাটিং_গুটিকলম_দাবাকলম_চোখকলম l 
i AAA ফুলবাগানের {বশিষ্ট 


গাছ লাগানো ও সার-অন্যান্য t 
TTI | 


১২ 


1 


‘al 


301 


১১। 


১২। 


sol 


281 


361 


‘Ul 


ছাতের SSAA: im 
সারমাটি_গাছ লাগানো ও গাছ পালটানো_বাড়ীত সার_জল দেওয়া: 
টবের FAA ও তাপের হাত থেকে বাঁচানো_পাঁখ ও গাছের অসুখ 
ইত্যাঁদ-_ছাদের ফুলবাগানের উপযুক্ত গাছ। 


ডালিয়া: EM 
শ্রেণীবিভাগ_টব ও কেরারর কথা_সারমাটি ও বাড়ীতি সার-নবেন্বর 
থেকে ডালিয়া ফোট,নো-স্টাপং ও ডিজবাঁডং_ডালয়ার সংকর প্রজাতি 
সৃষ্ট ও স্পোর্ট কাটিং ও কিগাছ_ডালয়া আগামী মরসুমর জন্য রাখা 
_ কাটিং পেতে গাছের পারিচর্যা-জল দেওয়া ইত্যাঁদ__ অন্যান্য FAT 


গোলাপ: m 
গোলাপের শ্রেণীভেদ_গোলাপ লাগাবার AVE চারাগাছ ও 
গোলাপের বংশবৃদ্ধি রাসায়ানক সার ও গোলাপ সারমাঁটি ও বাড়ীত 
সার- অন্যান্য পাঁরচর্যা_গোলাপ চাষের বিকল্প পদ্ধাত_পাতার সার 
প্রদর্শনীর উপয্যন্ত ফুল-টবের গোলাপ-স্ট্যাপ্ডার্ড রোজ-_ গোলাপের 
সংকর প্রজাতির স্বান্ট-গাছ ছাঁটা-জল দেওয়া-গোলাপের রোগাঁদ ও 
প্রাতকার_রাসায়ানক সার প্রয়োগ পদ্ধাত। 
চন্দ্ৰমাল্লকা : A 
G 4 শ্রেণীবভাগ- চন্দ্রমাললকা লাগাবার ও টব পালটাবার সময় 
_কাটিং করা_সারমাটি ও বাড়াত সার-স্টাঁপং ও [িজ্‌্বাডং খুব ছোট 
টবের চন্দ্রম্লিকা-জমির চন্দ্রমালকা- জল দেওয়া সামনের মরসূমের জন্য 
গাছ বাঁচিয়ে রাখা- অন্যান্য পাঁরচর্যা-ছোট ফুলের চন্দ্রমীললকা। 
জবা: s 
জবার শ্রেণীবিভাগ ও সংকর প্রজাঁতি_পাঁরচর্যা-টবের গাছ_জবার বংশ- 
বৃদ্ধি ও গাছ ছাঁটা-গাছের রোগাঁদ। 
ব্যগেনাভালয়া : E 
বুগেনাভলিয়ার ক্রমাবকাশ__সারমাটি, বাড়ীত সার ও অন্যান্য পাঁরচর্যা 


বুগেনাভালিয়া সম্পর্কে আরও Bae কথা- বুগেনাভালয়া কোথায় 
লাগাবেন_গাছ ছাঁটা ও গাছের বংশাবস্তার। 

কন্দজ FANE : va 
সাধারণ পাঁরচর্যা_-এমারালস-_ইউকোরস--কুপারেল্খাস-_গ্লাভওলাস 
খ্লোরওসা-দোলন চাঁপা-ভুই চাঁপা-রজনীগন্ধা- সর্বজয়া_সুখদর্শন 
_হেমেন্থাস_হেমারোকৌলস-অন্যান্য কন্দজ ফুলগাছ ইত্যাদি। 
অকিডের প্রধান চাহদা-আঁকর্ডের ais প্রধান শ্রেণী_আঁকর্ড রাখার 
জায়গা-আঁকর্ড ঝুলানো-জল দেওয়া- অন্যান্য পাঁরচর্য--আরডি চাষের 
নতুন আঙ্গক। * 

TS ফুলের বীজ চারানো ও এদের চারাগাছ : T. 
TAT ফুলের বাঁজ চারানো প্রসঙ্গে_বীজতলা teat ও তাতে বীজ 
ছড়ানো-গামলা_ টবে বীজ চারানো_সরাসার জাঁমতে বীজ SIN 
চারাগ'ছ পালটে বসানো_বীজ ও চারাগাছে জল দেওয়া । 

শীতের Ta ফল: " 
কেয়ার তৈরাী-সারমাটি ও বাড়ীত সার-চারাগাছ লাগানো_ উচ্চতা 


২৮ 


৩২ 


৩৮ 


৪৬ 


৫৪ 


৫৭ 


৬৯ 


৬৭ 


qo 


9 


১৭ 


PI 


১৯ 


২১ 


২২ 


অনুযায়ী গাছ_কেয়ারতে ফুলগাছের {বন্যাসটবের মরসৃমী ফুলগাছ 
প্রসঙ্গে _লতানো মরসুমী ফুলের গাছ_ক্রারাম্থাস, জিরেনিয়াম প্রভাত 
গাছ_বাশস্ট ফুলের পাঁরচয় ও বিশেষ পারচর্যন-জল দেওয়া ইত্যাদ। 
aia ও বর্ষার sna ফল: ক 
এই দুই অরসমের ফুল-সারমাটি ও «wie সার_অন্যান্য OTT 
{বাঁশষ্ট ফুলের পারচয়। 
বাছাই ছোট AME: i5 
গাছ লাগানো_অন্যান্য পাঁরচর্যা-টবের গাছ-_আলয়া-__এডোনয়াম-এলা- 
ম্যানডা_ কৃষ্ণচ্‌ড়া গিলেসী__কোয়াঁসিয়া-ক্যালিয়ানড্রা —fsar- 
র গলফমিয়াজবা-জা'স্টাসয়া_জ'ই_জ্যাট্রোফা_ টি 
Oe fa a ডেডালাকাল্থাস_ ডোডোনিরা — থানবার্জি়া Cri 
x z IAA A A — ব্রানফেলাসয়া _মাল- 
পিস Roi  ম্যাগনোলিয়া a রণডেলেটিয়া = রামধন চাঁপা 
Van লৎকাজবা — লেমোনিয়া _ ল্যানটানা — ক্্যাকটারাফটা — 
সারবেরা — হাস্নাহানা। 


কলকে — কাঁঠাল চাঁপা _ কাটন — — কুরাঁচ — কৃষ্ণচূড়া-ছোট — 
LL ক্যালঘ্টিমন — গন্ধরাজ — TO — জ্যাট্রোফা — E 


বাছাই ee (^W জায়গা — গাছ লাগানো _ অন্যান্য sim _ 
আকাশ নিম = কদ্ৰ _ কাঁরজিয়া _ কলভালয়া  কৃষড়া কোয়া _ 


ট্রাকেলোস্পারমাম — faq _ পাইরোম্টোজয়া — পেট্রিয়া — প্যান- 
ভোরিয়া  বহগেনাভালয়া — বাসানটয়া — মধমালতা — মাধবালতা _ 

st — লানসেরা = য়া — ষ্টফানোটিস — স্যারটা — 
হোমাস্কয়োলাঁডয়া ৷ 


পথের দঃধারে গাছ: 
পায়ে-চলা পথের ধারের গাছ 
রাস্তার পাশের গাছ। 


— মাঝার-চওড়া পথের ধারের গাছ — বড় 


351 ক্যাকটাস ও সাকুলেণ্ড: 


প্টঃ a 
ক্যাকটাস emm = সারমাটি — জল দেওয়া — অন্যান্য কথা — সাকুলেনট। 


৮২ 


be 
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লন: nee 
জমি তৈয়ার — জাম সমান করা — ঘাস জন্মানো — ঘাস ছাঁটা ও রোলিং 
সার দেওয়া _ জল দেওয়া — অন্যান্য পাঁরচর্যা — লনে ফুলগাছ। 


পাতাবাহার : E 
সারমাটি ও বাড়ীত সার — অন্যান্য পাঁরচর্যা — গাছ পালটানো ইত্যাঁদ — 
পাতাবাহারের সংকর প্রজাতি। 


বাছাই বাহার পাতার গাছ: E. 
ইরান্থিমাম — একালিফা — এক্সকোকারর়া — এরালিয়া ও প্যানাক্স — 
ড্রোসনা ও কর্ডলাইন — জবা ভেরীগেটা — টগর ভেরীগেটা — ডুরাণ্টা 
ভেরীগেটা — লঙ্কাজবা ভেরীগেটা — লেবু ভেরীগেটা — অরোকোঁরয়া — 
POM ভেরীগেটা — গ্রোভলিয়া — ঝাউ — দেবদারু _ পাইন — পান্থ- 
পাদপ — পালতে মাদার ভেরীগেটা — ফাঁলাসয়াম — বকুল ভেরীগেটা — 
বট _ রোড় — স্টারকুলিরা — এসপারাগাস — পোথোস — ফকাস = 
িলোডেনড্রন — বূগেনাভালয়া ভেরীগেটা — সেটাক্রীসয়া। 

বনসাই: 5 
গাছ বেছে নেওয়া ইত্যাদি — সারমাট ও বাড়াত সার — জল দেওয়া — 
সারমাট পালটানো — ট্রেনিং — ডাল ছাঁটা — পাতা খুটে ফেলা ইত্যাদি — 
শেকড় ছাঁটা — ডাল বাঁকানো — টবের কথা — গাছ কোথায় রাখবেন। 
বারান্দা সাজাবার গাছ: 

পারচর্যা — এগেভ ও FACE — এমারালস ভেরীগেটা — কেয়া 
কোলয়াস — ডিফেনবাঁকয়া — নয়নতারা — পাম — বাঁশ ও ঘাস = 
বিগোনিয়া ও ইমপেশেন্স _ রজনীগন্ধা ভেরীগেটা — আ্রীবলেন্থাস = 
সর্বজয়া ভেরীগেটা — সাইকাস — য়া। 

ছায়াঘরের গাছ: 

ছায়াঘর তৈরী করা সাধারণ পাঁরচর্যা  ফার্ণ — এলোকোঁশয়া 
ক্যালাডিয়াম  এনথ্‌রিয়াম রেক্স বিগোনিয়া _ পাহাড় উদ্যান। 


| 


হেজ্‌: ১ 
পাঁরচর্যা — হেজের উপযুক্ত গাছ — একালফা ট্রাইকলার — কাঁচয়া = 
পাতাবাহার — বুগেনাভীলয়া ভেরীগেটা __ রঙ্গন ডাফ হাইব্রিড — ল্যান- 
টানা ডিপ্রেসা। 

জলজ PANE: 

জলাধার — পাঁরচর্ধা ইত্যাঁদ। 

উদ্যান-সামিতি ও ফলের emer: d 
প্রাতযোগিতার প্রস্তুত — প্রীত:যাগিতায় সাজানো — ভারতে তৈরী সংকর 


প্রজাতিগদল জনসমক্ষে তুলে ধরা _ প্রদর্শনীতে ফুলের বিচার — পুরস্কার 
ক দেওয়া হবে _ gb, প্রতিযোগিতার বাধা — ফুলের প্রদর্শ নণী কোথায় 
য়। i 


পাখি ও wean: 


ফ;লবাগান ঘরে নানান চিন্তা: 


পাতার সার — Tater গাছের সংকর প্রজাতি aie _ প্ল্যান্ট পেটেন্ট 
GTP — গাছের com — ভারতেই মরসুমী ফুলের ভাল বাজ হচ্ছে 
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জীবাণুসার — ওষুধ ব্যবহারের ভাবনা — গাছের আয়তন ছোট রাখা _ 
ফুল সংপ্রভ রাখার উপায় — ফুল তাড়াতাড়ি খোলানো ও ধীরে খোলানো 
ses ফুল প্রসঙ্গে — গাছের ফুল ফোটা সম্পর্কে — ফুলের নীল রঙ 
— পুজার ফুল প্রসঙ্গে । 


ফূলগাছ সমস্ত জগতের — সমাধান। 


বৃত্তি হিসাবে ফলের চাষ: 
ল্য গোলাপ  “লাডিওলাস — জ্জোরিওসা — জারবেরা — 


ডাঁলয়া — রজনীগন্ধা। 
ফলবাগানের বারো মাসের কাজ। 

পরিভাষা 

বইয়ের বিভিন্ন শব্দ বা নামের ইংলিশ সমার্থক 
গ্রন্থপঞ্জী 
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যাঁরা বাগান করেন তাঁদের উপরে। বাগান করে আনন্দ পানান একথা এখনও কাউকে 
ফললাতনশসিনি। তবে বাগান করার ভেতরেও ফুলের বাগান করে যতটা আনন্দ PTT 
যায় অন্যান্য ধরনের বাগান করে ততটা আনন্দ পাওয়া বায় কিনা সন্দেহ। নতুন কোন 


^ m 

Su মাঝ রাতে এসেও দেখে যাওয়া নতুন ফুলটি কতটা BVT, SATA ত 

অনেকের । আবার অন্যকে আনন্দের ভাগীদার করতে ইসব ফুল সম্পর্কে 
নাই হোন, এ রকমও 


উৎসাহভরে সবাইকে শোনানো, তা অন্যরা শুনতে আগ্রহী হোন বা 
ই, ই" মনীষী তাঁর এই কথা দিয়ে বিশেষ করে ফ:লবাগানকেই 


বোধ হয় য় | 
এ কথা খুবই প্রচালত যে বাগান তি ভাল হবে তা একান্তভাবে নির্ভর করে 
অর্থলম্বলের উপরে। কথাটিতে বেশ কিছন্টা সত্যতা আছে ঠিকই কারণ অর্থব্যয় না 
করা সম্ভব নয়। তবে টাকা খরচের 


t ভুলেও কিছু না কিছ; TAME বা অন্য গাছ চাষ সবাই করতে 
যতই ছোট হোক না কেন. আনন্দ দেবার বেলায় তা অন্য যে কোন 


হবে। ফুলবাগানের কোন z 
ফুলগাছ wie আমাদের আপনজন এই বোধ। 


করতে যেসব গাছপালা নতুন ফুলবাগানে বসাতে চান তাদের সঙ্গে Bias পারচয় 
থাকাও একান্ত দরকার। ঘনিষ্ঠ পরিচয় না থাকলে রুটচিবোধের প্রাচুর্য ও লে-আউট 
সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান থাকলেও ভাল ফুলবাগান করা সম্ভব হবে Al কোন একটি 
কিন্তু সেই গাছই দশ বছর পরে যখন প্রকাণ্ড আকৃতি পায় তখন সেটিই সেই বাগানের 
পক্ষে হয়ে দাঁড়ায় একান্ত বেমানান। তাই গাছ প্রাপ্তবয়স্ক, অবস্থায় কি আয়তন হবে 
তা মনে রেখে গাছ বেছে নিতে হবে। পুরানো বাগানের বেলার তার আগেকার লে-আউট 
বজায় রেখে বাগান সংস্কারে মন দিলে ভাল ফুলবাগান করা অপেক্ষাকৃত সহজ হয়ে 
উঠবে। কোন পদুরানো গাছ একান্ত দরকার না পড়লে কাটবেন AT! 

বড় ফুলবাগানের বেলায় প্রকাতিকে যতটা সম্ভব অনুকরণ এবং বাড়ির সামনের 
ছোট বাগানের বেলায় জ্যামিতিক রেখায় ফুলবাগানকে ভাগ করা অনেকে পছন্দ করেন। 
ফুলবাগান কি রকম করতে চান মনে মনে তার একটি Alas ছাব একে তা বাস্তবে 
রুপাঁয়ত করার চেস্টা করবেন। তবে মনে যে ছাঁব আঁকবেন তা বাস্তবে পাঁরণত করা 
যেন সহজ হয়। প্রত্যেক ফলবাগানেই অন্তত ছোট একট: লন থাকা ভাল কারণ 
বাগানের সৌন্দর্য বাড়াতে লনের একরকম কোন UNS নেই। বাগানের প্রধান ও অগপ্রধান 
AUG একটু ঘ্যারয়ে করলে তা বাগানকে আরও সুন্দর করে তুলবে এবং বাগানকে 
তার প্রকৃত আয়তনের চেয়ে বড় করে দেখাবে। 

ফ;লবাগানের লনে WA বাছাই গাছ ভাল মানালেও এর ভেতরে ফুলের কেয়ার 
মোটেই মানায় না। ফুল ফোটা অবস্থায় এগাল দেখতে খারাপ না লাগলেও কোপানো 
কেয়ার অবস্থায় dernier দেখতে খুবই বিসদৃশ। গোলাপের জমিখণ্ডাঁটও কখনই ফুল- 
বাগানের প্রধান দর্শনযোগ্য জায়গায় হবে না। ফুল ফোটা অবস্থায় গোলাপের ক্ষেত 
দেখতে খুব Cusen কিন্তু অন্য সময়ে এটি মোটেই ভাল দেখায় atl টোৌলফোনের 
SGU প্রভাত দিয়ে অনেকে পথের পাশ সাজান, কিন্তু এতে ফুলবাগানের 
সৌন্দর্য বাড়ে কনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। ফুলবাগান করার বেলায় 
একাঁট জিনিস বিশেষ মনে রাখার দরকার যে বাগানে কখনই গাছের Tew করা হবে ATI 
বাগানের আয়তন BART যে কয়াট গাছ ভালভাবে করা যেতে পারে তার AM 
কখনই লাগাবেন না। 


সমতল বাংলায় ফল ফোটে সারাবছর ধরে ॥ 

প্রকৃতির দাক্ষিণ্যে সমতল বাংলায় ফুল ফোটানো যায় সারাবছর ধরে। এ সুযোগ 
AIA বহু দেশে নেই, ভারতেরও অনেক অণ্চলে নেই। সমতল বাংলায় শত, গ্রীচ্ম 
ও বর্ষার প্রচ্ছর SET ফুল রয়েছে; শীতের মরসমে আরও রয়েছে গোলাপ, ডালিয়া 
ও চন্দ্রমজ্লিকা-এই তিনটি সবচেয়ে জনাপ্রিয় ফুল। তাছাড়া রয়েছে বাভিন্ন সময়ের 
বিভিন্ন কন্দজ ও দীর্ঘজীবী ফলগাছ। ফুলগাছের সঙ্গী হিসাবে আরও রয়েছে 
বিভিন বাহার পাতার গাছ। এখানে এটাও দেখা যায় যে, পরিচর্যার fee, হেরফের 
করলে বিদেশ থেকে আনা অনেক গাছ আরও ভাল চাষ করা সম্ভব। আমাদের উপরে 
প্রকার দাক্ষিণ্য খুবই রয়েছে কিন্তু দাক্ষিণ্য গ্রহণ করার উপযনুন্ততা আমরা এখনও অর্জন 
কারান এবং এটা করাই আমাদের সামনে এখন প্রধান কর্তব্য। 


যে জায়গায় বারো মাসই ফুল ফোটানো দরকার ॥ 

ফুলবাগানের কিছ; বিশিষ্ট জায়গা রয়েছে যেখানে সারা বছর ধরে ফুল ফোটাতে 
ইচ্ছে করে। শুধু টবের গাছ দিয়ে সাজানো হলে এ কাজ করা কঠিন নয় কিন্তু কেয়ারিতে 
স্বাভাবিক নিয়মে এটা করা Ala অসম্ভব। কারণ কেয়ারর আগের মরসহমের- গাছ তুলে 
ফেলে জমি তৈরী করে পরের মরস্মের ফুলগাছের চারা লাগাতে বেশ Tee, সময় লাগবে। . 
এবং চারাগাছ লাগাবার পরও অনেকাঁদন লাগবে তার ফুল ফুটতে তাই আগের মরসুমের 
ফুল ফুটে যাওয়া থেকে পরের মরসুমের ফল ফুটতে আরম্ভ করা পর্যন্ত 'কেয়ারতে 


২ 


কোন ফুল থাকছে না। সারা বছর ধরে ফুল দেয় এরকম কিছ; দীর্ঘজীবী ও ওষাধ গাছ 
রয়েছে ঠিকই, THO শুধু তাদের দিয়ে রুচিমাফিক সাজানো চলে AT! এই অবস্থায় একটি 
[বিশেষ পদ্ধীততে ফূলগাছ লাগিয়ে এই সব কেয়ারতে একরকম সারা বছরই ফুল ফোটানো 
যেতে পারে। কেয়ারিতে মরস মী ফুল ফুটতে থাকা অবস্থাতেই অন্য ফুলের চারা 

Gur gri করে মোটামুটি বড় করে নিতে হবে। প্রধান তিনাটি মরসনমের বিশিষ্ট গাছগ্যল 
এবং প্রধান NAAT ছাড়া অন্য সময়ের জন্য বছরের যে কোন সময়ে ফরল ফোটানো বায় 
এরকম মরসমী WI এ কাজে বেছে নেওয়া ভাল। টবের বেলায় পনেরো সৌন্টামটার 
গামলাটব বেশ ভাল কাজ দেবে। কেরারতে ফুল দেওয়া শেষ হতে চলেছে এই সময়ের 
ভেতরে টবেরার্চারাগাছগলৈ GIGS বড় করে নিতে 'হবে। ভাল ফল দেওয়া শেষ হয়ে 
গিয়েছে এরকম মরসমী ফুলগাছগনীল তুলে দিয়ে কেয়ারি খুব অল্প সময়ের ভিতরে 
আনার ফল গাছ লাগাবার SE করে নিতে হবে এবার d ছোট টব থেকে, Nt 
কেয়ার এসয়ে দেবেন। এই গাছগ্রীল অল্পাদনের ভেতরেই ফুল 


ফলের রঙ মিলিয়ে লাগানো ॥ 
হলের রঙ মায়ে লাগালে তা দেখতে আরও ভাল দেখাবে। সরস ফলের বেল 


fec লাগানোর কিছুটা রেওয়াজ রয়েছে। এদের ছাড়া ভারা, চন্দরমাল্লকা, 
*লাডিওলাস, সর্বজয়া প্রভৃতি যেসব EDU কাছাকাছি অনেকগীল লাগানো হয় তাদের 


বেলায়ও বা কোন্‌ দি রঙ পাশাপাশি মানাবে না ভা সেই সব গাছ পাশাপাশি চাই 
4 Fem বলা যায় না৷ সাধারণ অবস্থাতে ঘন লাল ও কালো রঙ দণ্ট 
মানালসই নয়, feng ক্লায়ান্থাসের বেলায় এ CQ রঙই পাশাপাশি 
পর্ব মানানসই। ফুল পাশাপাশি চাষ না করে নিশ্চিত হওয়া সম্ভব না হলেও 


অবস্থায় অপু 
এই নিয়মগল সাধারণ ভাবে প্রযোজ্য। লালের পাশে কমলা রঙ বলা ডের নাল 


হলদে রঙ ও সবজে রঙের POLE র সামনে হলদে রঙের ফল বেশ মানায়। লাল 


dm ees weder বগল সহজেই চোখে পড়ে তাদের দেওয়া উচিত কেয়ার au 
এবং কাছে দেওয়া: © হালকা রঙের AIA | শুধু একটি রঙের একই ফুল কেয়ারতে 
লাগাতে চাইলে একাজে বেশ উজ্জবল রঙের Ala বেছে নেওয়া ভাল, এবং এসব 


জায়গায় হালকা নীল প্রভৃতি রঙের ফুল খর একটা মানায় না! 


প্মতিশাট ফল ফুটে গাছাটকে অপূর্ব AeA করে তুলতো। কিন্তু প্রাভাদনই এক 
Ai Mese ঘরের একখানি ছবিতে দিতে সব কয়টি ফুল তুলে নিয়ে যেতেন। কাউকে 
এই ফলভরা গাছটি দেখাতে চাইলেও তার কোন উপায় ছিল না। পুজার জন্য গাছের 
সব ফল তুলে নেওয়া অনেকেরই অভ্যাস। অথচ ফুলের সময়ে গাছে ফুলে লাকা 
সারা বা' কেমন মনমরা হয়ে পড়ে। পুজার জন্য এবং অন্যান্য প্রয়োজনে ফল 
নিশ্চয়ই তোলা হবে; [eng [ems ফুল তোলা এবং গাছে কিছ? ফুল রেখে দেওয়া এটাও 
তো করা যেতে পারে। এছাড়া, গাছের ফল তো বিরাটের পজায়ও লাগছে। 


অহেতুক ফুল ছে'ড়া ৷ 
ফল এবং অনেক সময়ে 


BANGS নষ্ট করার ALIS আমাদের পেয়ে বসেছে। মাঝে 
৩ 


মাঝে এটা এমন ভরাবহ রূপ নের বে, অনেকে উপারান্তরাবহীন হয়ে ফুলের চাষই ছেড়ে 
দেন। অনেকে ফুলের চাষ শুধুই বিলাস বলে মনে করেন এবং এর যে বাভন্ন অর্থকরী 
fase থাকতে পারে তা তাঁরা বুঝতে চান না। প্রধানত এর ফলেই ফুলগাছের ক্ষাত করতে 
অনেকের বাধে Al এছাড়া, অহেতুক ফুল VU অনেকের অভ্যাসও। অহেতুক cei 
ছে'ড়ার সার্থক শাস্তির সংখ্যা বোধ হয় মাত্র একটি। এ শাস্তিটির রূপ এই_এই দোষে 
দোষী ব্যান্তকে দিয়ে বছরখানেক ফুলের চাষ বা পাঁরচর্বা করানো। এই এক বছরে তান 
ফুলকে ভালবেসে ফেলবেনই। এর পরে ফুল রক্ষা করতে এই TTS নিজেই ale আসবেন। 


জি তৈয়ারী ও ড্রেন ou 

aia ঠিকমত তৈরী করার উপরে গাছ কিরকম জন্মাবে তা বিশেষ ভাবে নির্ভর করবে। 
wis বা টবের সারমাঁট ঠিকমত তৈরী না হলে তা থেকে অস্দরীবধা দেখা দেবেই। জামর 
মাঁট সব সময়েই গভীর করে কোপানো দরকার। সমতল বাংলায় অনেক জায়গাতেই 
আগাছার খুব উপদ্রব, মাটি কুপিয়ে উল্টিয়ে দিয়ে তাতে গ্রাঁচ্মের কড়া রোদ খাওয়াতে পারলে 
এদের উপদ্রব অনেকটা BIA! কেয়ারতে দুভাবে সার মেশানো যায়, 'শীতের weh 
ফুল’ অধ্যায়ে এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। 

বাষ্টির দিনে গাছের গোড়ার জল জমলে গাছ মরে যাবে বা গাছের প্রভূত ক্ষাত 
হবে। এ অবস্থার যাতে পড়তে না হয় সেজন্য প্রথম থেকেই AVIS জল বের করে দেবার 
ভাল ব্যবস্থা করা দরকার। ড্রেন এমন জায়গা থেকে বা এমন ভাবে করা উচিত যা ফুল- 
বাগানের সৌন্দর্যহাঁন ঘটাবে না। ড্রেন কোথায় ও TH ভাবে করবেন তা বাগানের লে-আউটের 
সময়েই ঠিক করে নেবেন। 


গাছ কেনা ও গাছের নম্বর ॥ 

গাছ, বীজ, সার প্রভাত বিশ্বস্ত জায়গা থেকে যোগাড় করতে হবে ; এগদীল উচ্চ 
মানের না হলে বাগান করার সব পারিশ্রমই TATA যাবে। উচ্চমানের গাছ ইত্যাঁদ কিনতে দাম 
অপেক্ষাকৃত বোঁশ পড়লেও তা আখেরে কাজ দেবে ভাল। আমাদের সম্তায় জানিস কেনার 
ঝোঁক বড্ড বোঁশ। এভাবে ঠকছি [eng তবুও সাবধান হতে চাই না। এরকম গাছ-বিরেতার 
অভাব নেই যারা ভাল ডালিয়ার কাঁচগাছ বলে বীজের অপাঙ্ভ্তেয় ডালিয়া গাছ বা নামী 
আমের কলম বলে অত নিকৃষ্ট আমের কলম ইচ্ছা করে দিয়ে থাকে। ছোট অবস্থায় এ সব 
গাছ দেখে কিছু বোঝা সম্ভব নয়। গাছের ফুল বা ফল দেখে জানতে পার যে ঠকোছি। 
কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য যে, এদের গাছ বছরের পর বছর Taste হয়। এ থেকেই বোঝা 
যায় যে, এদের কাজের প্রাত আমাদের এক ধরনের সমর্থন রয়েছে। অসাধ ব্যবসায়ীদের 
কাছ থেকে গাছ কিনতে হয়তো মূল্য অপেক্ষাকৃত কম লাগবে কল্তু এভাবে ভাল বাগান 
কিছুতেই করা সম্ভব হবে না। 

ফুলবাগানের গাছের কোনটির TH নাম তা সহজে খুজে পাবার ভাল ব্যবস্থা করা 
একান্ত দরকার। এ কাজ গাছের অবলম্বনের সঙ্গে সেই গাছের নাম বা গাছের জন্য 
TAS নম্বর বে'ধে করা যেতে পারে। একই সঙ্গে কোথায় কি গাছ লাগানো হয়েছে 
তার একটি নকশা একে রাখা উঁচিত। গাছের জন্য নম্বরের ব্যবস্থা করলে খাতাতে সেই 
নম্বর ও তার পাশে গাছের নাম লিখে রাখবেন। আজকাল এলনামানয়ামের লেবেল সহজেই 
পাওয়া যায়, viser নম্বর বা নাম লেখার পক্ষে বেশ কাজের। অনেকে দাবি করেন গাছের 
পাতা দেখে গাছ সঠিক ভাবে চিনতে পারেন বলে, এটা অল্প কছ গাছের বেলায় সম্ভব 
হলেও অনেক গাছের বেলায় ?িছুতেই সম্ভব নয়। তাই গাছের নাম রাখার ভাল ব্যবস্থা 
করতেই হবে, এবং এ কাজ করতে হবে বাগান করার শুরু থেকেই। 


গাছের বংশবিস্তারের পদ্ধাত জানার প্রয়োজনীয়তা ॥ 
প্রয়োজনীয় অর্থ খরচ করতে চাইলেও আমাদের দেশে এখনও ভাল বা সঠিক গাছ 
যোগাড় করা মোটেই সহজ নয়। ভাল গাছ পেতে অপেশাদার গাছ-ীবক্রেতার কাছ থেকে 


8 


গাছ কেনা ভাল। তবে সবচেয়ে ভাল আমরা নিজেরাই যাঁদ গাছের বংশবহাদ্ধর Semen 
টন EN ar বংশাবিদ্তারের ব্যবস্থা কাঁর এবং প্ররোজনমত গাছ পালটাপালাট visi 
এভাবে ভাল গাছ পাবার সমস্যা খুব ভাল ভাবেই মিটতে পারে। 


যন্ত্রপাতি ॥ 

T পাতি লাগবে তা ফুলবাগানে কি কি করবো তার উপরে নিভ'র করবে। বাঁজ, 
গাছ Senta ক্রেতার কাছে অনেক সময়েই বাগান করার সব প্রয়োজনীয় যন্তপাঁতু কমতে 
গাছ ত্য নাতির কি ব্যবহার তাও তাঁদের কাছে সহজেই জানা যাবে। PR 
চোখকলমের Bla, প্রেশার স্প্রেয়ার। ফুলকাটার কাঁচি ইত্যাঁদ একরকম সব ফুলবাগানেই 
D A menfe যেন উচ্চমানের হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন, এগনল উচ্চমানের 
দার epe Gp দন ধরে ভাল কাজ দেবে। TUI ও দামী NNUS TUM 
হলোয়সেগীলিতে ভোসলদন লাগিয়ে রাখা দরকার যাতে তাদের ধার না পড়ে মার! 


ফুলবাগান করার আনন্দ পেতে হলে ॥ 

বাগান করার qur করাটা ফ্যাশানের একটা uen বলে মনে করেন। এঁদের um 
বগা AES কই কিন্তু সে বাগান জম্পর্ণে ভাবে ছেড়ে দেওয়া থাকে মালার উপরে UE 
বায়ান ar পাওয়া «em, তাই এই অব বাগান বড় একটা ভালা 
কাজ জানে এ aus হাতেনাতে ফলবাগানের কাজ না জানলে দেখিরে দেওয়া 
দেখা যায়, না। লে কাজ পাঁওয়াও সম্ভব নয়। wem Wem ভার কাছে 


মালার সাহাবা mW qb অংশ না নিই তাহলে বাগান বার পুরো UU কছত 


seats cernere কলা 


এই অধ্যায়ে আলোচিত citi এই বইয়ের বেশির ভাগ গাছের পক্ষেই AEST 
যেহেতু এগঢ়নল অনেক গাছের সমান খাটে তাই বিভিন্ন অধ্যায়ে পুনরাবাত্ত না 


হয়েছে তার কোনটির T Meis বলা হয়ে থাকলে CARTS অন:সরণ করা দরকার? 


যথা, ক্লায়াল্থাসের বেলায় অন্যত্র গোড়া খোঁচার বিপক্ষে বলা হয়েছে। 
i 


A শোধন করে না নিলে এ থেকে অনেক রকম অমধা দেখা Tm পাদ 
নেওয়া প্রকার রী sm ও এদের চার্গাছ' এবং চালক অধ্যায় দিতে 
ARUM E cr নেওয়া যেতে পারে তাবু বিশদ আলোচনা করোছ বাজ চারাবার যা 
S. বসাবার মাটি প্রাতবার বাঁজ বা কাটিং বসাবার আগে শোধন করে নেবেন! 


জল দেওয়া ও CA করা ॥ 
দেওয়ান সবসময়ে সাবধানে দেওয়া দরকার। জল হবে পাঁরামত, জল বৌশ বা কম 


& 


হলে গাছের ক্ষতি এবং এর যে কোনটা বেশি রকমের হলে গাছ মারাও পড়তে পারে। 
গাছের জন্য সবসময়ে স্বাদ; জল ব্যবহার করা উাচত। শীতকালে সকালে বা বিকালে 
জল দেওয়া যাবে, তবে এ সময়ে জন্ধ্যের দিকে জল দেওয়া Vibe নয়। গরমের দিনে 
বিকালের দিকে জল দেওয়া ভাল তবে এ সময়ে সকালের দিকেও জল দেওয়া যেতে পারে। 
গাছের গোড়া ভেজা থাকলে জল দেবেন না বা জলের অভাবে গাছের গোড়ার মাটি কখনও 
শুকনো খটখটে হতেও দেবেন Al LIST ঘণ্টার ভেতরে জল না পেলে গাছের পাতা 
ঢলে পড়বে, এ অবস্থা গাছে জল দেবার পক্ষে সবচেয়ে ভাল সময়। তবে গাছে ঠিক কখন 
জল দিলে ভাল তা বুঝতে গাছ করার কিছুটা আভজ্ঞতা থাকা দরকার, যাঁদও এই অভিজ্ঞতা 
অর্জন করা কিছুই কাঁঠন নয়। টবের গাছে টবের সব মাটি ভালভাবে ভেজে কিন্তু টব 
থেকে বেশি জল বোরয়ে যায় না এরকম পাঁরমাণ জল NUS হবে, এবং জাঁমর গাছে জল 
দিতে হবে ভাসিয়ে, যাতে কয়েক দিনের ভেতরে আবার জল দিতে না হয়। অল্প বাঁন্টতে 
অনেক সময়ে শুধু উপরের মাটি Tela দেয়, এ অবস্থায় এতে প্রয়োজনমাঁফক জল 
দিতে হবে। টবের গাছে ও অন্যান্য গাছে জল দেওয়া দরকার ঝাঁর দিয়ে। সহজে হবে 
বলে অনেক সময়ে ঝাঁরির মুখ খুলে রেখে Wid দিয়ে জল দেওয়া হয়, কিন্তু এটা কখনও 
8788 mc dope Cem ERE TE 
গাছের গোড়ায় জল তোড়ে না পড়ে। যেসব টবের গাছের পাতা জল দেবার সমস্ত জায়গা 
ঢেকে থাকে তাদের বেলায় জল দিতে হবে এমন ভাবে যাতে টবের মাটিতে জল ঠিকমত 
পেশছয়। গাছের ফুল ফোটার আগে ও ফুল ফোটার সময়ে গাছের অপেক্ষাকৃত বৌশ জল 
দরকার পড়বে। গাছকে জল পেশীছে দেওয়া যেসব শেকড়ের বিশেষ কাজ, তারা মাটির 
উপরে গাছের ডাল যেরকম ছড়ায় গাছের গোড়া থেকে Halal সাধারণত ততটা পর্যন্ত 
দুরে থাকে৷ তাই জমির গাছে এমন ভাবে জল দিতে হবে যাতে এই শেকড়গদাল সহজেই 
জল পায়। 

গাছে জল স্প্রে করা খুবই উপকারী। তবে সব গাছে করা সম্ভব নয় বলে অন্তত 
অপেক্ষাকৃত সখা গাছগনীলকে এর আওতায় নিয়ে আসবেন। জল সপ্তাহে Tier দিন 
নিয়ামত স্প্রে করার ফলে গাছের ধুলোবালির সঙ্গে সঙ্গে পোকামাকড়ের উপদ্রব কমবে, 
তাই গাছের স্বাস্থ্যও ভাল হবে। স্প্রে করা হবে [িচকার বা প্রেশার স্প্রেয়ার দিয়ে। গাছে 
স্প্রে করা ভাল একেবারে ভোরবেলায়। দরকার বোধ করলে সন্ধ্যার দিকেও স্প্রে করা যেতে 
পারে কিন্তু AM রোদ রয়েছে এরকম অবস্থায় গাছে কখনই স্প্রে করা উচিত নয়। 


গাছের ওষুধ ॥ 


গাছের রোগাঁদিকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে-ভাইরাস রোগ, ফাঙ্গাস 
রোগ ও পোকামাকড়ের আক্রমণ প্রত্যেক গাছে বহু রকমের অসুখ দেখা যায় কিন্তু এদেশে 
Novi কি.কি aod mx সে জম্পর্কে একরকম কোন গবেষণা Safa তাই এ বিষে 
আমাদের জ্ঞানও অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। গাছের বেশির ভাগ ভাইরাস রোগের কোন 'চাকৎসা 
নেই। এ রোগ হয়েছে বলে নিশ্চিত হতে পারলে সে গাছ মুলসহ উপড়ে পুড়িয়ে ফেলাই 
Wiss! তবে অসাধ্য ভাইরাস রোগ কিনা সে সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হবার ব্যবস্থাও এদেশে 
এখনও পর্যন্ত বিশেষ নেই। এই বইতে ICA ফুলের চাষের আলোচনার বেলায় তাদের 
রোগ ও GUA কথাও GIL বলা হয়েছে। রোগাক্রান্ত 'বাভন্ন গাছের ও পোকা- 
মাকড়ের বর্ণনা এই বিষরগন্গীলর উপরে লেখা বইতে পাওয়া যাবে। এই বই থেকে ফুলের 
গাছের বেলায় এদের আক্রমণের রূপ কিছুটা ধারণা করা যেতে পারে। ফুলগাছের কি 
রোগে কি ওষুধ ব্যবহার করা হয় তা এখানে সংক্ষেপে এবং খুব সাধারণভাবে বলা হলো। 
উইল্ট, ড্যাম্পিং অফ, ফুট রট. রুট রট, স্টেম রট প্রভাত ফাঙ্গাস রোগ মাটির মাধ্যমে প্রধানত 
আসে, তাই এই সব রোগের প্রকোপ কমাতে গাছ বা বীঁজ লাগাবার আগে মাটি শোধন 
করে নেওয়া দরকার ড্যামাপং অফ, ফুট WU ও রুট রট রোগে চেশাণ্ট কম্পাউন্ড মোটামুটি 
ভাল কাজ দেবে। স্টেম XU, রাস্ট ও উইল্টের বেলায় বিশেষ কোন চিকিৎসা নেই; তাই 
এই সব রোগে আক্রান্ত গাছ তুলে পুড়িয়ে ফেলাই ভাল। পাউডার মিলাঁডউ ও রেড 
vw 


কাজ দেবে এবং US িলডিউর বেলায় ফাইটোলান, ক্যাপটান, রাইট ইত্যাদি ব্যবহার 
করা যাবে। এফিস, fermer প্রভৃতি কীটের বেলায় ফাঁলডল, ম্যালাথিয়ন, রোগর, সৌভন, 


একই ক্ষমতাসম্পন্ন ভিন্ন ওষুধ মাঝে মাঝে পালটে ব্যবহার করা দরকার গাছে কি SES 


গোবরসার বলতে বছর খানেকের পুরানো ও ভাল করে পাঁচয়ে নেওয়া গোররকে em 
গোবর রে বেলায় ভাল করে পাঁচে নেওয়া পাতাকে বোকাবে। এ iB সার ক 
করে করতে হয় তা “মাটি ও সার' অধ্যায়ে বলা হয়েছে। 


গাছের বৃদ্ধি বন্ধ হতে দেবেন না ॥ 

ভাল" বাড়ন্ত গাছের বৃদ্ধি কোন কারণে বড় রকমের বাধা পেলে তা গাছের ধন্য 
কাতি aT পরে এই বাধা দূর হলেও তা আর তত ভাল ফুল ইত্যাঁদ দেবে না। তাই 
গাছের বৃদ্ধি যাতে এ ধরনের বাধা না পায় সেজন্য বিশেষ সচেষ্ট হতে হবে। গাছের 
গাছের বাধা পায় অনুপযুক্ত সারমাটি, অনিয়ামত পারচর্যা, রোগাঁদর আক্রমণ প্রভাত 


জনি তৈরী করার বেলায় উপরের মাটি উপরে থাকবে Y 

হর উপরের অংশের মাটি গাছ জন্মাবার পক্ষে সবচেয়ে ভাল! ডালিয়া, চাতক 
eds সারমাটি তৈরীর সাধারণ মাটি হিসাবে জামির উপরের ডিপো 
পতন লামার গাছ লাগাতে T SEDES রিনার SS E 


গর্ত করা ও সারমাটি ভরার পরে জল দেওয়া N 


deme amis তিমি জর রাশ 
snis ঠিকমত বসে যায়।-এটি না করা হলে গাছ লাগাবার পরে 


বসানো দরকার ॥ 
Wm করে বসানো গাছ লাগাবার wor গাছ লাগিয়ে তর সোডা er a 
: শক্ত না দরকার। চন্দ্রমাল্লকার গোড়ার মাটি একটু বোশ 


করে চেপে মোটামুটি শক্ত করে দেওঃ 
অর OE Mum ভালা এর তোলা erede গা OT পা দিয়ে চেপে গাছের গোড়া 
z গোড়ার মাটি চেপে মোটামনন্ট শন্ত করে দেওয়ায় গাছ 


গাছ টব Al লাগানো ॥ a 

গাছ কেনার সময়ে টবে করা গাছ পেতে সবসময়ে চেস্টা করবেন। এবং এ গাছের 
বৃদ্ধি যেন বেশ ভাল থাকে। টবে করা গাছ পেতে একটু খরচ বোশ পড়লেও এটাই কেনা 
ভাল। এই গাছ এবং আরও অনেক গাছ টব থেকে বড় টবে বা জামতে পালটে লাগাবার 
দরকার পড়বে। না জানার জন্য অনেকে চারাগাছের টবাঁট ভেঙে গাছ বের করে নেন। 
কিন্তু এতে শুধু টবাঁটই নষ্ট হয় না, গাছেরও এতে আঘাত লাগার সম্ভাবনা । অথচ, গাছ 
আস্তে করে টব থেকে বলে নেবার সহজ উপায় ররেছে। টব থেকে গাছ খ.লবার ঘণ্টা 
কয়েক আগে টবের মাঁটতে এরকম পরিমাণে জল দেবেন যাতে গাছ খোলার সময়ে মাটি 
ভেজা-ভেজা থাকে। এর পরে টবসহ গাছ উল্টো করে ধরে (এতে গাছ জমির দিকে ঝুলে 
থাকছে) কোন AG জায়গার কোণায় CISCO ঘুরেয়ে টবাঁটর কানা সাবধানে ঠুকবেন। 
এতে মাটিসহ গাছাট আস্তে আস্তে বোরয়ে আসবে। গাছের Ti যেরকম আছে তার 
কোন ব্যাতিক্রম না করে গাছ টবে বা জমিতে লাগাতে হবে 


চারাগাছ লাগিয়ে ঢেকে দেওয়া ॥ 

যে কোন চারাগাছ লাগাবার পরের কয়েক দিন রোদের সময় তা ঢেকে দেওয়া ভাল। 
এমন ভাবে ঢেকে দিতে হবে যাতে চারাগাছ পুরো ছায়ায় থাকে কিন্তু আলোবাতাস পর্যাপ্ত 
পাঁরিমাণে পায়। সমতল বাংলায় কলাগাছের খোল ছোট করে কেটে তা দুভাঁজ করে 
মরসূমী ফুলের চারাগাছ ঢাকার কাজে লাগানো যেতে পারে। 


গাছের গোড়া খঠচে দেওয়া ও মালাদিং ॥ 

গাছের গোড়ার মাটি দন দশেকে একবার খ:চে দেওয়া দরকার। এটা টবের গাছ ও 
বিভিন্ন মরসুমী ফুলের বেলায় করা একান্ত প্রয়োজন। মাটি এমন ভাবে খংচে দিতে 
হবে যাতে মাঁট চাকা চাকা থাকে, কারণ মাটি একেবারে গংড়ো করে দিলে গাছের ক্ষাতি। 
মাটি «im দেওয়া হবে তিন থেকে দশ সো্টামটার গভীর করে। জামর গাছে ভাসিয়ে 
জল দেবার চারপাঁচ দিন পরে খ'চে দেওয়া ভাল। গাছের গোড়ার মাটি খুচে দেবার সঙ্গে 
সঙ্গে গাছের গোড়ার জংলী ঘাসও বেছে দিতে হবে। গাছের গোড়ায় বা অন্য কোথাও 
জংলীঘাসের বীজ হতে দিলে তা রন্তবীজের বংশধরের মত দিন দিন বেড়ে বাবে এবং 
তখন তাদের বিনাশ করাও খুব কঠিন হয়ে পড়বে। 

গাছের গোড়ায় আলতোভাবে কাটা খড়, ছাঁটা ঘাস, শুকনো পাতা, বড় দানার পাতা- 
পচাসার প্রভাত ছাঁড়য়ে দেবার পদ্ধাতর নাম মালাসং। মালাসং-এর প্রধান ব্যবহার গাছের 
গোড়ার জল বোঁশ সময়ের জন্য ধরে রাখতে, তাই এর ব্যবহার গরমের দিনে বেশি। অনেক 
মালাসং-এর উপাদান রোদ থেকে বাঁচাবার সঙ্গে সঙ্গে গাছের খাবারও যোগায়৷ মালাসং-এর 


উপাদান মাটির সঙ্গে মিশে মাটি না হয়ে গেলে তা বৃষ্টির দিনে সুখী গাছের গোড়া থেকে 
অবশ্যই সরিয়ে ফেলতে হবে। : 


গাছের অবলম্বন ও গাছ বাঁধা ॥ 


র বা অন্য অবলম্বন চারাগাছ অবস্থাতেই 


লাগাতে হবে যা আর র দরকার পড়ে না। এবং এতে সবুজ রঙ দিয়ে দলে তা 


আরও ভাল দেখাবে | 

গাছকে প্রথম থেকেই অবলম্বনের সঙ্গে ভাল করে বেধে দিতে হবে। এবং এমন 
ভারে বাঁধতে হবে যাতে এজন্য গাছের কোন ক্ষত না হয়। মোলায়েম দাঁড়র একাঁদক 
v 


প্রথমে অবলম্বনের সঙ্গে শল্ত করে বেধে অন্য অংশ বাংলা সংখ্যা চার-এর (8) মত করে 
আলগাভাবে গাছ ও ডালকে ঘুরিয়ে বেধে তা শক্ত করে অবলম্বনের সঙ্ো বেধে দেবেন। 
এভাবে বাঁধার কাজ এমন হবে যে ডাল বা গাছ হাওয়ায় অল্প নড়তে পারে কিন্তু অবলম্বন 


তাকে ভাল করে ধরে রাখে। 


'সম্ভব নয়। অথচ মাটিতে বড় রকমের 
গাছ কিছুতেই ভাল জন্মাতে পারে না। তাই সংযোগ থাকলে পরীক্ষা কাঁররে তার 


সময়ে টবের কানার কাছ থেকে 
সেশ্টামটার চওড়া করে খালের মত করে তাতে গ:ড়ো বাড়াত 
এ দিয়ে এই খাল মাটি দিয়ে ঢেকে দেবেন। জমির গাছে সাধারণত 

ও দুর থেকে গোল করে খাল করে তাতে একই ভাবে 


গোড়ার বিশ সোশ্টামটার বা আর 
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বাড়াত সার দিতে হবে গাছের গোড়ার মাটির শংকনো অবস্থায়। 


বাড়তি গাঁড়ো সার দেবার পরে জল N 
Suec রর পর "rer নর US a 


দিতে হবে। এবং র গাছে গুড়ো সার দেবার দিন ধরে Une ভাল করে জল দেবেন। 
জল টবের ও জামর গাছের গোড়া ভেজা থাকলেও দিতে হবে। j 


তরলনার ব্যবহারের আগে গাছে জল দেওয়া ॥ 
এ সার ব্যবহারের কয়েক ঘণ্টা আগে গাছে স্বাভাবিক পাঁরমাণ জল দিয়ে নিতে হবে। 
ANT কখনও ঘন করা হবে না, করলে গাছের ক্ষীত হবে। তরলসার দেবার পরে আরও 


একবার গাছে জল দেওয়া যেতে পারে। 


ব্যবহৃত সারমাঁটি আবার ব্যবহার করা N 


> 


দেখা দেয়। তবে একথা মনে রাখা ভাল যে, এটা আবার ব্যবহার করে তত ভাল ফল পাওয়া 
কঠিন। ব্যবহৃত সারমাঁটিতে ব্যবহার করা হয়েছে এরকম সারের গুণ থেকে বায় বলে 
তাতে অনেক সময়ে অপেক্ষাকৃত কম -সার মেশাবার দরকার পড়ে। 


সারমাটি মেশাবার কাজে টবের ব্যবহার ॥ 

সারমাট তৈরীর্‌ বেলায় টব বা কোন নির্দিষ্ট মাপের পাত্র দিয়ে সার ইত্যাদ মেপে 
মেশালে কাজাট অনেক সহজ হয়ে উঠবে। এ কাজে প্লাস্টিকের বালতি ব্যবহার করলে 
ভাঙ্গার আশঙ্কা থাকবে না। বইতে টবের মাপের বেলায় সবসময়ে বেহালার টবকে বোঝানো 
হয়েছে। 


চামচ বলতে চায়ের চামচ ॥ 
সারমাঁট তৈরী করার কাজে অনেক সারের বেলায় চামচের মাপে তা মেশাতে বলা 
হয়েছে। এই চামচকে সব সময়ে সঠিক মানের চায়ের চামচ বুঝতে হবে। 


টব ও চারা ধুয়ে নেওয়া ॥ 

টব প্রত্যেকবার ব্যবহার করার আগে ভাল করে ধুয়ে নেওয়া দরকার এবং এর সঙ্গে 
সঙ্গে টবের খোলামকুচি বা চারাও ধুয়ে নিতে হবে। সম্ভব হলে সাধারণ জলে ভাল করে 
ধুয়ে নেবার পরে টব ও চারা গরম জলে চুবিয়ে নেওয়া ভাল। টব ও চারা ভাল করে ধুয়ে 
নিলে রোগের সংক্রমণ অনেক কমবে। 


টবে চারা দেওয়া ॥ 

টবের ফুটোর উপরে প্রথমে ধনুকের মত বাঁকা চারা এমন ভাবে বসাতে হবে যাতে 
ফুটোর সঙ্গে চারা কিছুতেই মিশে না যায়। এতে বাড়াত জল বেরিয়ে যাবার পথ ভাল- 
ভাবেই খোলা' থ্যকবে৷ এই বাঁকা চারার উপরে অন্য চারা দেবেন। চারা বলতে টব ভাঙা 
চারা, ঝামা ও ইটের ট্ুকরোকে বোঝাবে! টবে কতটা চারা দিতে হবে তা Tee করে 
বিভিন্ন গাছের চাষ, প্রাকাতিক অবস্থা ইত্যাদির উপরে । খুব সাধারণ ভাবে বলতে গেলে 
ছোট টবের বেলায় টবের তিনচার সেমি এবং বড় টবের বেলায় ছ'সাত সোঁম জায়গা জুড়ে 
চারা দেওয়া চলে। জল শীঘ বের করে দিতে চাইলে চারা একট: বৌশ দিতে হবে। 


টবের গাছের পরিচর্যা d i 

বইতে [বিভিন্ন জায়গায় টবের গাছের পরিচর্যার কথা বলা হয়েছে। সাধারণ ভাবে বলতে 
গেলে, রোদ ভালবাসে এরকম গাছের পারচর্যা হবে “ছাদের ফুলবাগান'-এর পরিচর্যার মত, 
যদিও জমিতে রাখা গাছের বেলায় ছাদের তাপ থেকে বাঁচাবার পারচর্যার দরকার পড়বে 


না। হালকা ছায়া ভালবাসে এরকম গাছের বেলায় ‘বারান্দা সাজাবার গাছ'-এর পাঁরচর্যার 
মত করতে হবে। 


aM টবে গাছ ॥ 


রক গাছ রয়েছে বা ঝালানো টবে চাষ করার পক্ষে খুব Yd ভাল। এদের ভেতরে 
ডাবল গ্লীম, ভারাবনা, SARIA, পিটুনয়া কাসকেড, ফ্ুক্স, জিনিয়া 

একামানস, এসপারাগাস erent, সেটাকরীসয়া, ট্রাডেসকানটিয়া, পোথোস 

প্রভাত ত বিশেষ উল্লেখযোগ্য৷ ঝুলানো টবের গাছ এরকম হওয়া দরকার যাদের ডাল টব থেকে 
FETA ভাবে ঝুলে পড়ে এবং ফলগাছের বেলায় তা এ অবস্থায় ভাল ফলও দেয়। গাছের 
ডাল বলো না পড়া পযন্ত টব বিচে রেখেই এদের চাষ করতে হবে। eme টব নিচে 
খার বেলায় অল্প উচ্চ থাম বা উলটানো টবের উপরে রাখা ভাল। এখানে ফল হতে 


মনে বা গাছ বেশ সুন্দর হয়ে উঠলে তা সাজাবার জায়গায় নিয়ে Pe দেওয়া 
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জামতে যেসব র গাছ রাখা হবে তাদের বেলায় সাবধান হওয়া দরকারু যাতে CHOI 
ইত্যাদি টবের নিচের ফুটো দিয়ে ঢুকে গাছের কোন ক্ষতি না করে। v ইট পাশাপাশি 
এমন ভাবে বসাবেন যাতে দুটির মাঝে দুই সোন্টামিটার ফাঁক থাকে, এ ভাবে রাখা প্রীত 
দুটি ইটের উপরে একটি করে টবের গাছ রাখা সবচেয়ে ভাল। এছাড়া, ছাই বা ঘে'স 
একট মোটা করে বিছিয়ে তার উপরেও টবের গাছ রাখা যেতে পারে। টবের গাছ সরাসার 
জমিতে রাখলে কিছুদিনের ভেতরে. টবের ফুটোর মুখ মাটিতে বন্ধ হয়ে যায় এবং এর 
ফলে টবের গাছের আতারন্ত জল বেরুনো কঠিন হয়ে পড়ে। 

টবের ফূলগাছের ফল ফোটা হয়ে গেলে সেগদলকে এমন জায়গায় নিয়ে ভাল ভাবে 
রাখা দরকার যাতে তা সহজে নজরে না পড়ে। দীর্ঘজীবী ফুলগাছগীলর বেলায় এখানে 


কাজে ফিরিয়ে আনা হবে। 


ফুল শ্যকুতে থাকলে কেটে ফেলা ॥ 
অপেক্ষাকৃত বোশ দিন ধরে ফুল ফোটাতে চাইলে গাছে কখনও ফ-ল শীতে দেবেন 
না। তাই MAR যেতে আরম্ভ করলেই ফুল কেটে ফেলবেন, এ কাজ একট: পরিশ্রমের 


হলেও এতে ভাল ফল পাওয়া যাবে। 


E 


গাছের ডাল কাটা ও আলকাতরা লাগলো ॥ 

ছোট গাছ ছাঁটার পরে গোলাপ’ অধ্যায়ে বার্ণত প্রলেপ ছাঁটা জায়গায় লাগিয়ে দেওয়া 
উচিত৷ বড় গাছের বড় ডাল কাটার বেলায় তা কাটা উচিত করাতের সাহায্যে। এবং এই 
কাটা জায়গায় আলকাতরার প্রলেপ লাগিয়ে দেওয়া দরকার। ছাঁটা বা কাটার পরে প্রলেপ 
না লাগালে এই ক্ষতস্থানের মাধ্যমে গাছের রোগাক্রান্ত হবার খুব আশঙ্কা থাকবে । গাছের 
গঠাঁড়তে কোন কারণে গত হয়ে থাকলে তা 'সমেণ্ট ইত্যাদির সাহায্যে ভাল করে ব্যাজয়ে 


দিতে হবে। 


গাছের গোড়া ছিরে বসার জায়গা তৈরীর প্রসঙ্গে ॥ 

Ve water বড় গাছের গোড়া ঘরে বসার জায়গা তৈরী করা হয় ইট সিমেন্ট 
ইত্যাদি দিয়ে। বসার জায়গা এভাবে তৈরী করা দরকার যাতে গাছের গোড়া প্রচার আলোদ 
বাতাস পেতে পারে। গোড়ায় বা গোড়ার মাটিতে আলোবাতাস না CQ গাছের খর 


M তন নিয়ে প্রচুর ঝগড়া হয়ে আসছে। এ ঝগড়া তুঙ্গে ওঠে ফলের ae 
যোগার বেলায় যেখানে টবের আয়তন S করে দেওয়া য়েছে। মোটামুটি এ 
মোরা 84 বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন আয়তনের টব বলে পাঁরাচিত। এর ফলে কেউ কার 
কৰি rece রাজ নন! সার ইত্যাদি মেশাবার সময়েও টবের মোটামন্টি সঠিক আয়তন 
জনা দরকার, নইলে গাছের পক্ষে সার কমবৌশ হয়ে যেতে পারে। টার দাগ কাটা 
নাসের থালাতির সাহায্য নিলে আমরা এই অনেক দিনের অস্নাবধা থেকে রেহাই পেতে 
পাঁর। জলের পারবর্তে সাধারণ গঃড়োমাটি দিয়ে বালতি ভরে মাপ নেওয়া হবে। মাপ নেবার 


QUT টবে মাটি ভরার বেলায় কোন খোলামকুচ দেওয়া হবে না; টবে মাটি ভরা হরে কাটা 


অনেক মর 
SERT | fara জন্য বিশেষ করে ব্যবহার দশ ই টব, এতে মাটি ধরে ছয় লটার। বারো 


Ei gres বেশ ব্যবহার রয়েছে গোলাপে, এর মাটির প্রয়াণ নয় লিটার। এছাড়া, w হীন 
টবে দই লিটার ও এগারো ES টবে মাটি ধরে আট Tenet! 
১১ 


গুহ Ner ST 


ঘর সাজাতে আমরা ফুলের ব্যবহার যে খুব কার তা নয়। বিশেষ দিনে বা [বশেষ পুজা 
পার্বণে ফল দিয়ে আমরা few, সাজাই ঠিকই, কিন্তু ফুল যে ঘরের শোভা বহুগুণ 
cc eoi CO FRE a TR Se EE ET SEE 
আমাদের সচেতনতা যে আসছে তার লক্ষণ খুবই স্পষ্ট । যাঁদও তা আসছে খুব ধীর 
গাঁতিতে। আমাদের সমতল বাংলায় বিভিন্ন খতুতে fem ফুলের সমাবেশ। Abst ফুলের 
সঙ্গে রয়েছে ফুলের বোচন্রের প্রাচুর্য ৷ গৃহসজ্জায় সচেতন যে-কোন দেশের পক্ষে এ 
অবস্থা একান্ত কাম্য। 

গৃহসজ্জার প্রাত সচেতনতা খুব অল্প দিনের এবং তাও খুব স্বল্প সংখ্যকের ভেতরে 
সীমিত, তাই গৃহসজ্জা তথা পুজ্পসজ্জার কোন নিজস্ব রচনাশৈলী এদেশে এখনও গড়ে 
ওঠোঁন। এ বিষয়ে কিছু Tem. পরীক্ষা-ীনরাক্ষা চলছে এবং সবচেয়ে বোশ চলছে অন্যান্য 
দেশের বিভিন্ন পুজ্পসজ্জারচনাশৈলীর অনুকরণ! TCS আমাদের একাঁটি আলাদা 
রণীত গড়ে উঠতেই হবে কারণ এখানে যেসব পূহ্পসক্জার উপযুন্ত ফুল পাওয়া যায় তার 
বেশ কিছু ফুল পাশ্চাত্যে বা জাপানে পাওয়া সম্ভব AA! তাই শুধু অনুকরণ করে চলা 
দবাভাবিক নয় এবং তা Vibes হবে না। একটি দেশের পুষ্পসজ্জার রচনাশৈলী গড়ে 
ওঠে অনেক কিছ জিনিসকে কেন্দ্র করে। উপধ্যন্ত ফুল ছাড়াও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, আবহাওয়া, 
ঘরবাঁড়ির গড়ন, ব্যান্তর র্রাচবোধ প্রভাতি এর ভিতরে প্রধান। এবং এগুলির Tesco 
প্রধানতম স্থান 'রযাচবোধের | রুচির বেলায় «four থাকবেই এটা সর্বজনস্বাঁকৃত। শিল্পীর 
দবকীয়তার স্বাক্ষর সৌন্দ্যময় হয়ে ফুটে উঠলে তবেই সে পজ্পসঙ্জা সবার মনে দাগ 
কাটে। এ দেশের নিজস্ব কোন রচনাশৈলী না থাকায় সে সম্পর্কে বিশেষ কিছ বলারও 
নেই। তাই এ নিবন্ধে গৃহসজ্জার বিভিন্ন দিক তুলে ধরবো এবং মাঝে মাঝে দৃষ্টি আকর্ষণ 
করব কিভাবে 'জনেকে সাজাতে পছলদ করেন তান প্রাত। : 

BAIT কাটা অবস্থায় ফুলদানিতে সুপ্রভ থাকে কয়েক দিন ধরে YA. তাদেরই 
সংগ্রহ করা চলে বাজার বা দুর জায়গা থেকে। যেগুলি ভাল থাকে একাঁদন WD শুধু 
একবেলা তাদের যোগাড় করতে হবে নিজেদের বাগান থেকেই। ফুল ALA] রাখতে ফলে 
কেটেই ডাঁটির কাটা কাট ডুবিয়ে দিতে হবে জলের ভিতরে। দুর থেকে ফুল AS 
অবস্থায় সহজে আনতে খুব ভাল কাজ দেবে একট; মোটা পাঁলাথনের ছোট ব্যাগগ্ীল। 
Baer জল ভরে তার ভিতরে ডাঁটিগঢ়ল ISA তা ভাল করে বে'ধে দিতে হবে, এভাবে 
ফুল সব সময়েই তার প্রয়োজনীয় জল পেতে পারবে । ফুল ঘসে গেলে খারাপ দেখাবে 
তাই সদাই সতর্ক থাকা দরকার যাতে rer ঘসে না' যায়৷ ফল কাটা Blow সকালে বা 
বিকালে এবং ফুলের ডাঁটি কাটতে হবে তেরছাতাবে। 


"ET ফোটা টবের গাছ দিয়ে সাজানো N 

কাটা ফুল ছাড়াও ফুল ফুটেছে এরকম টরের গাছ দিয়ে ঘর চমৎকার সাজানো চলে। 
একাজে এদের সঙ্গে পাতাবাহার ও অন্য বাহারি পাতার গাছেরও ব্যবহার রয়েছে। টবে 
করা স্বল্প আয়তনের সব কন্দজ গাছ ফুলফোটা অবস্থায় ঘর সাজাবার কাজের বেশ 
Sree বড় ফুলের হেমেন্থাস ও ছোট আকার কিন্তু নধরদর্শন টবের কিয়া পাশাপাশি 
সাজালে চমৎকার মানার়। এদের সাজানো চলে গ্রীচ্মের প্রথমে এবং এগাল এমন জায়গায় 
সাজাতে হবে যাতে তা ঘরে ঢুকতেই VS) কেড়ে নেয়। পাঁচ BÍ টবে চাষ করে ফুলফোটা 
অবস্থায় তা দিয়ে ঘরের জানালার পাশ প্রভাত জায়গা ঝলমলে করে তোলা "সম্ভব । 
এ টবের জন্য DRUMS বড় ও উজ্জল রঙের ফুলের seria বেছে নেওয়া ভাল। 
চন্দ্রমজ্লিকার fate প্রজাতি, গ্লোব আমারাল্থ, গাঁদার স্বল্প আয়তনের প্রজাতগনীল, 


SR 


জানিয়ার স্বল্প আকৃতির ডাবল ফুলের প্রজাতগণুল, [িলোসিয়া "enum লালপন্ট 
প্রভীতর এ কাজে লাগার Wr সর্ব্রগ্য। চন্দ্মাজ্লকা ছাড়া আর সব গাছেই একই 
সঙ্গে অনেক ফুল হতে দেবেন। ছোট টবের চন্দরমলিলকা ফুলদানির প7পসজ্জার পাঁরবতে ও 
ব্যবহার করা চলবে খাপে খাপে লেগে বার এবং কোন ফুটো নেই এরকম TUO টবের 
{ভতরে ছোট টবের গাছগন্ীল বাঁসয়ে দিলে টব থেকে জল চুইয়ে পড়ার ভয় থাকবে UI 
ফটো নেই এরকম টব, teat কারয়ে নেওয়া যেতে পারে প্লাস্টিক, মাটি বা চানামাটি 
দিয়ে। বাইরের এ টবগুলৈ বেশ ভাল দেখাবে যাঁদ তা অল্প করে অলংকৃত হয়। Fy 

টবের গাছগযীলকে রাতে বাইরে রাখা ও সকালের রোদ অবশ্যই খাওয়ানো দরকার | 


সাজানোর কাজে SURE ফুল d 
অমল বাংলায় He, Sp ও বর্ষা এই তিনাট মরসনম মিলেই পরো বছর। নিদিল্ট 


আর্কটোটিস, এনাটিরাইনাম, কর্ন্রাওয়ার, জিপসোফিলা, {ঁপমপেনেলা, ain প্রভৃতি 
গৃহসক্জার প্রথম সারির ফুল। এদের ভিতরেও প্রথম আটটি পুঙ্পসজ্জায় আরও বোঁশ 
সমাদত এবং ander ফ.লদানিতে সংপ্রতও থাকে Glee বোশ ধরে। এস্টার বোকে 


পাউডার-পাফ, ক্যানাডটাফট, হায়াসিন্থ-ফ্লাওয়ারড ও গাঁদার খুব ছোট আয়তনের প্রজাত- 


সুন্দর পঃজ্পসজ্জা হিসাবে 
viri আক্টোটিস বিকালের দিকে গায়ে গিয়ে আবার খলবে পারের র 
পাবার পরে। রাতের বৈদন্টাতক আলোতে ক্যালেনডদ্লা, ন্যাশটারাঁসয়াম, বড় গাঁদা ইত্যাদি 
চমৎকার মানায়! মরসমী ফুলের এক্রোক্রীনয়াম, গ্লোব আমারাল্থ, স্ট্যাটস, 

প্লুমোসা ও র র 

শানে লিয়ে ভাবষাতে যখন দরকার ব্যবহার করাও সম্ভব। ATA! 


এমারাল্থাসের বড় ডাল র 
পারে। এটি AAS থাকবে দানের নের'বৌশ সময় ধরে এবং এটিকে র 


দুরের জায়গায়। 


কন্দজ ফুল ॥ 
+ ডালিয়া, গ্লোরওসা, এমারালস fala, হেলিকনিয়া ও 


দোলন চাঁপা ফূলদানির পক্ষে খুবই ভাল ফন্ল। এদের ভেতরে দোলন চাঁপা ছাড়া অন্য 
সমাদর এর সঃগন্ধের জন্য, 


রজনপগন্ধা, গ্লাডওলাস 


ও এমারালস! z 
ও এমা নত ব্যবহার করা উচিত, এতে ফল বোঁশ ভাল থাকবে। ae 
আরা Fig ফলেদানিতে থাকা অবস্থাও খুলতে থাকবে Em লে? 


প্লোরিওসা, হোলকানয়া ও দোলন চাঁপা বর্ষার, এমারালস SUS প্রথমের ফল; 


রজনীগন্ধা প্রধানত এই দুই মরসহমের ফল হলেও একে পাওয়া যেতে পারে সারা বছর 


ধরে, এবং ডালিয়া ও গ্লাডওলাস FPA শীতকালে। 


গালের ফুল বোশ রকমের পাওয়া যায় না ঠিকই কিন্তু গোলাপের eum সভার একশ 
আসতে দেয় ATL গোলাপ ছাড়া রয়েছে পয়েনসেটিয়া, এর ব্যবহার বোঁশ 
Apos সমরে। sepe বর্ষায় ফোটে যে mia তাদের ভিতরে m UT 


১৩, 


চুুনিয়ানা, ফুরুষের সাদা ফুলের প্রজাতি এলবা ও অন্যান্য প্রজাতি, ক্রিরোডেনড্রন কেম্প- 
ফোর, জবার 1সঙ্গেল প্রজাতিগনুল, কাণ্টন গল্পানি, মুসার়েনডা এরখ্রোফাইলা প্রভৃতি 
সাজাবার পক্ষে মোটামুটি ভাল। সারা বছর ধরে ফুল ফোটে এরকম গুল্মের ভিতরে 
SCY, করবী, প্লামবাগোর হালকা নীল রঙের ফুলগুলি, জ্যান্রোফা, পেন্টাস, রঙ্গন, 
রনডেলোটয়া, ছোট FFU, ফ্রানাসাশয়া, গলফিমিয়া প্রভাত প:জ্পসজ্জায় সমাদর লাভের 
CRS! জবা সিজ্গেল ও কাঞ্চন গভ্পানিকে পজ্পসজ্জার কাজে লাগানো যাবে sp. 
সকাল বেলায়। বিভিন্ন রঙের শুধুমাত্র কয়েকটি সিঙ্গেল জবা দিয়ে ছোট ও FP 
উচ্চতার ফুলদানি সাজালে তা সৌন্দর্যময় হয়ে উঠবে খুব সহজেই। ক্রিরোডেনড্রন কেম্প- 
ফোঁর বা পয়েনসেটিয়ার ফুলসহ্‌ বড় ডাল দিয়ে জালার আকৃতির বড় ফুলদানি সাজালে 
তা বেশ ভাল মানায়। পয়েনসোটরার ভিতরে এর ডাবল ফুলগনীল দেখতে বেশ স্ন্দর; 
এর সব প্রজাতির ফুল কেটেই তার ডাঁটির কাটা দকাঁট Tem. সময়ের জন্য ফুটন্ত গরম 
জলে ডুবিয়ে রাখা দরকার, ফুলকে AAS থাকতে সাহায্য করার জন্য। রঙ্গন ফুল দেয় 
বেশি wit ও বর্ষায়, এর বিভিন্ন রঙের ফুল রয়েছে এবং ANTA ফুলদানিতে সংপ্রভ 
থাকে বেশ কয়েক দিন ধরে। 


লতানো গাছের ফুল ॥ 

লতানো গাছের ফুলের ভিতরে ক্লায়ান্থাস, ডাবল বুগেনীভলিয়া, এনাটগোনান, 
ক্রিমোটস, হোমাস্কয়োলাডর়া, পাইরোপ্টোজয়া, মধুমালতী প্রভাতকে পুজ্পসজ্জায় ভাল 
লাগানো যায়। বঃগ্েনীভালয়া WA ডাবল wera দেখতে বেশ সুন্দর এবং এটি 
ফুলদানিতে থাকেও ভাল বেশ কয়েক দিন ধরে। ত্রানিদাদ ছাড়া অন্য সিঙ্গেল বুগেনাভলিয়া 
খুব সাজাবার CAS নয়। ফুলদানিতে ব্যবহার করার আগে aye 


গনাভালয়ার সব পাতা 
ঝাঁরয়ে দেওয়া দরকার॥ এনাটগোনানের ফুলের ঝর কাটতে হবে ফুলের ফুটনোল্ম; Pal 


অবস্থার, এর পরে কাটলে ফুল তত ভাল থাকে না। পাইরোস্টেজয়ার ডালের মাথায় 
ফল ফোটে অনেক এবং তা ঝুলে পড়ে ফুলের ভারে। পষ্পসজ্জায় এদের ডালকে স্বাভাবিক 
অবস্থার মত পেলব ভাবে লতিয়ে আনা উচিত এবং এর জন্য লম্বা গলা Sera আকৃতির 
s মানায় ভাল। ব্যবহারের আগে পাইরোস্টোজয়ার বড় পাতাগীল ঝাঁরয়ে দেওয়া 
ভাল। হোমাস্কয়োলাড়্া ফুলদানিতে ভাল থাকে বেশ কয়েক দন ধরে। এর ফুলভার্ত 
X লম্বা ডাল একট: বড় ধরনের ফুলদানির পক্ষে বেশ মানানসই বাহার পাতার 
লতানো গাছ পোথোস অর্থাৎ মানি *ল্যাণ্ট ঘরের ভিতরে মাসের পর মাস ভাল থাকে; 


অনেকে এদের জলপ্ূর্ণ বোতলে চাষ করেন এবং তা ঘরের ভিতরে লাতয়ে বেয়ে উঠতে 
সাহায্য করেন। 


বড় গাছের ও অন্যান্য গাছের ফুল d 

ম্যাগনোলিয়া, গ্রানাডিক্লোরা, গুলণ, সোনালণ শিমুল, নাগালিজ্গম, ক্যালস্টিমন প্রভৃতি 
CERTUS পক্ষে বেশ ভাল। গুলণ্ডের পুরো থোকা ও সোনালী [শিমুলের ফুলভীর্ত 
ডাল দিয়ে সাজানো উচিত এবং শেষেরটির জন্য জলের কুঁজোর আকৃতির বড় ফুলদানি 
বেশ মানানসই। নাগলিগ্গম দিয়ে শুধ সকালে সাজানো চলে এবং এর জন্য খুব স্বল্প 


n 


অন্যান্য গাছের ফুলের ভিতরে চন্দ্রমজ্লিকা, জারবেরা, এনজেলোনিয়া পদুহ্পসজ্জার 
কাজে Sk উপযোগী চন্দ্রমল্লিকা পাওয়া যাবে শুধ: শীতকালে এবং অন্য WB সারা 
. বছর ধরে। জারবেরা সন্ধ্যার দিকে গুটিয়ে যেতে পারে, কিন্তু একই ফুল আবার পরের 


সকালে খদ্লবে। জলজ ফল পদ্ম ও শাল কও বড় মুখের ফুলদানর পক্ষে খুবই 
মানানসই | 


38 


যে ফুলগন্ীল প্চম্পসত্জায় লাগানো যায় না ॥ 

কিছ ফুল রয়েছে যা দেখতে অত্যন্ত সুন্দর কিন্তু তাদের Tees পুষ্পসজ্জার 
ব্যবহার করা চলে না। কারণ এ ফুলগীল গাছ থেকে কেটে ঘরে আনতেই তা TATA পড়বে 
aime সেই ফুলই না কাটলে গাছে RAS থাকে কয়েক দিন ধরে। এগুলির ভেতরে 
এলাম্যানডা, FIA, GAMMA, কমব্রেটাম, PRT ও, CUNT উল্লেখযোগ্য 


মালা গাঁথার ফুল ॥ 

গৃহসজ্জা ফুলের মালারও ব্যবহার রয়েছে। মালা দিয়ে বিশেষ কোন জায়গা Tee 
করে সাঁজয়ে তোলা যায় খুব সহজেই। মালা তৈরীর কাজে রজনীগন্ধা, বেল, জুই, 
“শিউলি, বকুল, এনাটরাইনাম, পাইরোস্টোজয়া, গাঁদা, সন্ধ্যামাণ, লঙ্কাজবা Wood AS 
সমাদর। এদের ভেতরেও এই তালিকার প্রথম পাঁচটি তাদের সুগন্ধের জন্য আরও 
সমাদত। মালা গাঁথার বিভিন্ন পদ্ধাত রয়েছে এবং xot শিল্পীর হাতের মালা সাত্যিই 
চেয়ে GA দেখার মত। সন্ধ্যামাণ ও পাইরোস্টোজরা দিয়ে বিনা সুতোয় (অর্থাৎ সূতো 
বা এ ধরনের কোন কিছু ছাড়াই) মালা গাঁথা সম্ভব। লঙ্কাজবা, পাইরোস্টোজয়া ও 
এনাটরাইনামের মালা রজনীগন্ধার মোটা মালার মত পাশাপাশি ভাবে গাঁথা দরকার। 
হালকা হলদে রংয়ের এনাটরাইনামের মালা বৈদন়্াতক আলোতে অদ্ভূত সনন্দর দেখায়! 


ফুলদানিতে সংপ্রভ থাকে অনেক সময় ধরে। এ বিপুল RIMIS SUL নাম গোলাপ? 
ডালিয়া, চন্দ্রমজ্লিকা, রজনীগন্ধা, গ্লাঁডওলাস, গ্লোরওসা, জারবেরা ও ক্লায়ান্থাস। এ 
তালিকার গোলাপ ও রজনীগন্ধার সঙ্গে পঘ্পসজ্জার ফুল হিসাবে আমাদের n 

পারচয় রয়েছে, এবং খুব অল্প পাঁরচয় রয়েছে গ্লাডিওলাসের সম্গে। তবে এ র 


লাসের বেলায় এ কাজ রং মিলিয়ে করা যেতে পারে খুব সহজেই। হালকা রঙের আরবের 
ক্লায়াল্থাস ও গ্লোরিওসার ফুল এদের 
অ্ভিনবত্ব কারণে সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ. করবে। প্রত্পসজ্জার কাজে সমাদর 


চন্দরম্লিকার ছোট Hele, কিন্তু এদেশে এরা এখনও প্রা অননপাস্থতের তালিকায়। 


সম্পর্কে_প.জ্পসজ্জার কাজে যাদের বিভিন্ন দেশে সমাদর 
চন্রমন্লিকার পুজপসজ্জার উপযুক্ত ফ্লগ্যাল পাওয়া গেলে এ কাজে এদের সমাদর বেডে 


যাবে অনেক ALA! 
ফুল দিয়ে পুজো করতে বা পূজোর বেদ সাজানোতে 


গনৈবেদ্যের কলা" পর্যায়ের ফন য় 
eme MUR হলেও ভাল Seen এই নিম্নমানের ফুল একেবারেই অপাংস্তেয়। তাই 
তাল করে ঘর সাজাতে সাত্যকারের ভাল ফল একান্ত প্রয়োজন ! 


পাম্পসজ্জা প্রসঙ্গে আরও mel) কথা ॥ 

মুখোমখি বসে কথা বলার টৌবলের ফুলদানির পতপসজ্জা সব সময়ে ছোট ও 
্বল্প উচ্চতার হওয়া দরকার। হালকা সবুজ রঙের ফুলদানতে সাদা রঙের ফল মানায় 
খ'ব ভাল৷ এবং ASAT ডাল দিয়ে পঢল্পসজ্জার কাজে হালকা রঙের সাধারণ ফলদানিই 


n 


বেশ মানানসই। অনেক ফুল দিয়ে MEHTA প্রান্তসামার হালকা রঙের ফুলের বেশি 
১৫ 


ব্যবহার হওয়া উচিত এবং মাঝখানে ঘন রঙের ফুলের । বড় ফুলদানির বেলায় বোশ ফুল 
বা বড় ফুল দিয়ে এবং ছোট ফুলদানির বেলায় অল্প ফুল দিয়ে পদজ্পসজ্জা করা ভাল । 
পুষ্পসজ্জার উচ্চতার এক-তৃতীয়াংশ এর গভীরতা হওয়া দরকার, নইলে অনেক ক্ষেত্রে এটি 
নেড়া নেড়া দেখাতে পারে। ফুল ভাল খুলছে কিন্তু খুলে যাওয়া শেষ হয়ান এরকম ফুল 
পুজ্পসজ্জার কাজে বেছে নেবেন। ফুল গাছ থেকে কাটার সময় যতটা সম্ভব ভাঁট লম্বা রেখে 
কাটতে হবে, এবং ALAS কাজে কতটা ডাঁটি রাখা দরকার দেখে তা আবার সাঁতক মাপে 
কাটতে হবে। এই কাটার কাজ করতে হবে বালাতির জলের ভিতরে যাতে এয়ার-লক হবার 
আশঙ্কা না থাকে। ফুল সাজাবার পরে ফুলদ্বানতে জল ভরে দিতে ভুলবেন AT! তামার 
পাত্রের ঠান্ডা জলে ফুল সবচেয়ে ভাল থাকে বলে অনেকের দৃঢ় বি*বাস। তাই ফুলদানিতে 
কিছ তামার পয়সা ফেলে রাখা যেতে পারে। পুষ্পসজ্জার ফুলকে তার TAI জায়গায় রাখতে 
ফ্লোরাল পিনহোল্ডার ও টুকরো তারের জাল ব্যবহার করার দরকার পড়বে অনেক সময়েই | 
পু্পসজ্জার নিচে «niei ANIA ঢাকা পড়ে যাওয়া দরকার যাতে «nier দেখা না 
যায়। পুজ্পসজ্জায় পাতা ইত্যাদির ব্যবহারও ADA! অরোকেরিয়া কুকী, ঝাউ, এসপারাগাস, 
MUG, ম্যাগনোলিয়া গ্রানাডফ্লোরা, রামধন চাঁপা, ফার্ন, গ্লাডওলাস, বুগেনভিলিয়া, 
স্কারলেট কুইন ভেরীগেটা, কামিনী, পোথোস, হেমারোকেলিস ইত্যাঁদ পাতা বা ছোট ডাল, 
এবং কাশফুল, ঘাসফুল ও বীজ ধরেছে এরকম ঘাসফুলের পঃজ্পসজ্জায় বিশেষ সমাদর। 

বাইরে AAAS অবস্থায় খুব সুন্দর হলেও কিছু রঙের ফুল ঘরের ভিতরে বড়ই 
FAAS | এদের ভেতরে ঘন পারপেল, কালচে লাল ও অন্যান্য ঘন লাল প্রধান। বৈদয্যাতক 
আলোতে সবচেয়ে ভাল দেখায় বিভিন্ন পর্দার হলদে ও কমলা-হলদে রঙের ফুলগনলি। 
এবং এ আলোতে ভাল দেখায় না এরকম দলে রয়েছে সেই PARA যাদের রং মোভ, 
লাইল্যাক বা নীল। সবুজ রঙের ফুল গাছে সবুজ পাতার ভিতরে নিজেদের বোশিচ্ট্য 
হারিয়ে ফেলে বেমানান, Tore প7জ্পসজ্জায় এগদালই অদ্ভূত মানানসই । সবুজ রঙের 
ফুল পাওয়া যাবে জিনিয়া এনাভ, ভোডোনিয়া, চন্দ্রমজ্লিকা গ্রীন গডেস প্রভাতি ফুলের 
মাধ্যমে । ঘরের ভিতরে সূর্যের আলোকচ্ছটায় নীল বা ভাওলেট রঙের ফুল দেখায় বেশ 
ভাল। এ রঙের পঃজ্পসজ্জার CS ফুল পাওয়া যাবে এনজেলোনিয়া, CANT, ফ্রান- 
CAS রঙের FMI পাওয়া যাবে বহু ফুলের ভিতরে, এদের ভিত্রেও উজ্জল 


হালকা পিঙ্ক রঙের ফুলগনীল ও AAS স্টার গোলাপের মত ভারামালয়ান-অরেঞ্জ রঙের 
ফুলগীল দিনে এবং রাতেও মানায় চমৎকার | 


s ও aS 


ফুলবাগান ভাল করে তৈরী করা বহুলাংশে নির্ভর করবে মাটি ও সারের উপরে। 
গাছের বিভিন্ন অবস্থায় পাঁরমাণমত VRS সার দরকার যাতে তা ভাল ফুল ইত্যাদি 
দেবার সুযোগ পায়। একই সঙ্গে মাটির অবস্থা এরকম হতে হবে তা যেন মাটিতে 
যেসব সার দেওয়া হচ্ছে তা গাছকে পেশীছিয়ে দিতে পারে। মাটিকে [বিভিন্ন ভাগে ভাগ 
করা যেতে পারে তার প্রকাতি অনুযায়ী; এ বিষয়ে বোস ও ম্খাঁজর গার্ডোনং ইন 
ইনডিয়া’ বইটিতে ভাল আলোচনা রয়েছে। eA গাছের জন্য 'বাভন্ন 'প-এইচ ভ্যালূর 
মাটির ঘাটতি পুরণ করে নেওয়া দরকার, মাটিতে কিসের ঘাটাঁত রয়েছে তা পরীক্ষা 
না করে কারু পক্ষে নিশ্চিত ভাবে কিছু বলা সম্ভব নয়। 'স্পার্টিন' নামের একাঁট মিশ্র 
উপাদান একাঁট ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান তৈরী করে থাকেন এবং এ'রা এ Hide করেন যে, 
এটির ALS, প্রয়োগ ঘাটতি রয়েছে এরকম মাটিকে প্রর়োজনমাফিক প-এইচ Seow পেশীছে 


In 


/সময়ে। কোন কোন গাছে রাসায়নিক সার একেবারেই 


দেবে। বিভিন্ন অধ্যায়ের বিভন্ন ফুলগাছের চাষ সম্পর্কে আলোচনায় সেই সব গাছের GAAS 
সারমাটি কি ভাবে তৈরী হবে তা বলা হয়েছে। এসব জায়গায় মাটি বলতে বিশেষ করে 
দোঁয়াশ ম টকে বোঝানো হয়েছে। এটা দেখা যায় যে, বেশির ভাগ গাছ দৌয়াশ মাটিতে 
জন্মায় ভাল। বাগানের মাটি দৌয়াশ না হলে তাকে দৌয়াশ মাটিতে রুপান্তার্ত করার 
চেষ্টা করা ভাল। বেলে মাটিতে GAS পরিমাণে গোবরসার, পাতাপচাসার, এ'টেল মাটি, 
আবজনাসার, কচুরিপানা, পঢ়কুরের পাঁকমাট ও চুন ব্যবহার করে তা দৌ়াশে রূপান্তারত 
করার চেষ্টা করা যেতে পারে। এবং A THA মাটিকে দৌয়াশ করার চেষ্টা করা যেতে পারে 
প্রয়োজনমাফিক গোবরসার, পাতাপচাসার, বালি, কাঠের, ঘঃটের, তুষের বা আবজনা পোড়ানো 
ছাই ও চুন MMG কয়েক বছর ধরে চেষ্টা করলে এ'টেল বা বেলে মাটি আস্তে আস্তে 
রূপান্তারত হবে দোঁয়াশ মাঁটতে। চুন উপরের এই দু'ধরনের মাটির বেলায় WS কাজ 
করে; এটি এপটেল মাটিকে সাহাব্য করবে বিচ্ছিন্ন হতে এবং একীভুত হতে সাহাব্য করবে 


বেলে মাটিকে। 


চুন ॥ 

সাধারণ ভাবে বলতে গেলে সমতল বাংলার মাটিতে উপযঢন্ত পাঁরমাণে Du রয়েছে, 
তাই সারমাটিতে চন মেশাবার অনেক সময়েই দরকার পড়ে না। কিন্তু একই জমিতে বছরের 
পর বছর TAME চাষ করা হলে তাতে M TOA বছর অন্তর চুন অবশ্যই মেশানো দরকার! 
এছাড়া অনেক গাছ রয়েছে যারা জারমাটিতে চুন পছন্দ করে, এদের বেলার প্রত্যেক বছর 
অল্প করে চুন মেশানো উচিত। বিভিন্ন ধরনের চন মাটিতে মেশানো চলে, এদের ভেতরে 
Dew মরে যাওয়া পাথরচূন গুড়ো করে মেশানো অনেকে পছন্দ করেন। সারমাটিতে VANS 
পারমাণে চুন থাকা একান্ত আবশ্যক, এর অভাবে সারমাটির সার গাছ ঠিকমত নিতে 
পারবে না। চন বর্ষার ঠিক আগে মেশানো ভাল, এবং চুন সব সময়েই সারমাটিতে মেশাতে 
হে বেশ THAI অনেক সারের সঙ্গে চুন সরাসার মেশানো চলে না তাই এট মেশাতে 
হয় আগে বা পরে। অনেক রাসায়নিক সারও অনেক AAAS সারের সঙ্গে mmis 
মেশানো চলে না'। গোপালস্বামী আয়েঙ্গারের 'কমাপ্লট গার্ডোনং ইন ইনাডরা' বইয়ের 
ম্যানিওর এ্যাণ্ড দেয়ার ইউজ' অধ্যায়ে উপস্থাঁপত রেখাঁিত্রাট কোনটির সঙ্গে কেন 
মেশানো Siew নয় তা বুঝতে সহায্য করবে। Wied বছর অন্তর এক স্কোয়ার মিটার 
জাঁমতে একশো দশ থেকে দুশো গ্রাম হারে চন দেওয়া যেতে পারে। জাঁমতে চুন মেশাবার 


ভাল সময় বর্ষার দিনগবালতে। 


ফালগাছ ও অন্যান্য গাছে জৈব সার ও 3 য় র রই 
fee কাজ দেয় অনেক দিন ধরে এবং সারমাটি তৈরী করতে জৈবসার ব্যবহার T 
র ব্যবহার না করে ফুল ফোটানো হয়তো যেতে পারে 


aia অসম্ভব। জৈবসার মিশ্রিত সারমাটতে 


তবে দীর্ঘজীবী গাছে এমোনিয়াম 


wie! 
মি সার প্রয়োগ সম্পর্কে বিভন্ন আভিযো গ রয়েছে। টবের গাছে রাসায়ানক 
নার দিল টবে নোনা ধরে সহজেই। এ সার ব্যবহারে ফুলের সঠিক রঙ আসে হলেন 
ব্যবহার করা চলে না এবং বহ্বর্ষ- 
সমু amus এর ব্যবহারের কুফল ফলতে দেখা যায় অনেক সময়ে। এ আঁভযোগগ্াল 
সম্পর্কে কোন গবেষণা বিশেষ হয়ান এবং রাসায়ীনক সারেরই এই সবের জন্য প্রো 
দায়ি কিনা তাও জোর করে বলা যায় না, তবে এ ধারণা অনেকের মনেই প্রবল। z 
ব্যবহার করে অপেক্ষাকৃত নিশ্চিন্ত থাকা চলে এবং ভাল ফলও পাওয়া বায়া তবে ও য় 
বারের কয়েকটি বিশেষ RRNA দিকও রয়েছে। এর ব্যবহারে জৈবসারের মত NO 


ফুলবাগান_২ ১৭ 


হবার সম্ভাবনা নেই। এর খরচও অপেক্ষাকৃত কম এবং রাসায়ানক সার যোগাড় করাও 
সহজ | শহরের জীবনে এবং সাধারণ বিত্তবানদের জীবনে এ সুবিধাগুল ফেলে দেবার নয়। 


» 


ফসফরাসের ব্যবহার নাইস্রোজেনের ক্ষাতর মাত্রা কমাতে সাহায্য করবে। পটাশও গাছ 
বাড়াতে সাহায্য করবে; তবে এর বিশেষ ক্লাজ ফুল Min সুপ্রভ রাখা, ফুলের উন্নত 
রঙ আনা ও অনেক কন্দজ ফুলগাছের কন্দকে TLTU হতে সাহায্য করা। ফসফেট ও পটাশ 
গাছের রোগ প্রাতরোধেও সাহায্য করে। সব গাছেরই US পাঁরমাণে ও Some সময়ে 
নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাশ দরকার। এ ছাড়া কিছু ট্রেস এলিমেণ্টেরও প্রয়োজন GT 
অনেক সময়েই মাটিতেই পাওয়া যায়। সার দেবার সময়ে গাছ যাতে সবগ্ীল প্ররোজন- 
মাঁফক পেতে পারে সোঁদকে লক্ষ্য রাখতে হবে। 


জৈব সার ॥ 

সমতল বাংলায় জৈবসারের প্রধান উপকরণ গোবরসার, পাতাপচাসার, সরষের খোল, 
হাড়ের গুড়ো প্রভাীত। বিভিন্ন গাছে গোবরসার ও খোলসারের বহুল ব্যবহার। এ দুটিই 
মঃলত, নাইট্রোজেন প্রধান হলেও AVA বেশ কিছ; গণ এদের রয়েছে, তাই শুধু 
এ দুটির সাহায্যে গাছ করলেও GOEL ভাল ফুল পাওয়া সম্ভব। তরলসার হিসাবেও 
এ দুটির প্রয়োগ বিশেষ সমাদূত। সরষের বা অন্য খোলসার গুড়ো করে মাটিতে মেশাবেন 
এবং গোবরসার ব্যবহার করবেন বছর খানেক সময় দিয়ে পাঁচয়ে নিয়ে। কোন গোলাকার 
জামখণ্ডের মাটি তিরিশ সেশ্টামটার গভীর করে তুলে নিয়ে সেখানে কাঁচা গোবর জমাবেন। 
জমাবেন এমন ভাবে যাতে মাঝখানের, গোবর সবচেয়ে Gio, থাকে এবং মাঝখান থেকে 
ঢলে নেমে এসে মাটিতে মেশে। গর্তের কোন জায়গা খালি রাখবেন না, খাল রাখলে 
সেখানে জল জমে গোবর পচার অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে। গর্তের তোলা মাঁট দিয়ে গোবরের 
উপরে একটি পাতলা আস্তরণ করে দেবেন। গোবর জড়ো করবেন ছায়া জায়গায় এবং 
সম্ভব হলে গোবর যাতে বর্ধাতে না ভেজে তার ব্যবস্থা করে দিতে হবে। বছর খানেকের 
মাথায় এই গোবর ব্যবহারের CRS হবে। কাঁচা গোবরে নাইট্রোজেনের পাঁরমাণ শতকরা 
আধ ভাগ। বিভিন্ন ধরনের খোলে নাইট্রোজেন রয়েছে শতকরা তিন থেকে পাঁচ ভাগ এবং 
ফসফরাস দেড় থেকে HST | 

SUME সার মাস আটেকের CIT হলে ব্যবহার করার 'বাঁধ। এ সারের পরিমাণ 

হলে গাছের পাতা পড়ে যাবার ভয় রয়েছে। মুরগীপালন দিন দিন বাড়ছে, তাই এ 
সার পাওয়া আজকাল অপেক্ষাকৃত সহজ। এ সারও ব্যবহার করবেন গুড়ো করে। মুরগীর 
সারে শতকরা প্রায় দ'ভাগ নাইট্রোজেন, এক ভাগ ফসফরাস ও আধ ভাগ পটাশ রয়েছে। 
পাতাপচাসার সব গাছের পক্ষে উপকারাঁ, যাঁদও এতে সারের গুণ খুবই অল্প। বাগানের 
কোন ছায়া জায়গায় গর্ত করে তাতে পরানো পাতা ফেলে তা মাটি দিয়ে ঢেকে দেবেন। 
তাড়াতাড়ি যাতে পচে সেজন্য গর্তের পাতা জল দিয়ে কয়েকবার ভিজিয়ে দিতে হবে। 
বছর খানেকের মাথায় এ সার ব্যবহারের উপযুন্ত হবে। তখন একে গ:ড়ো করে মাটিতে 
মেশারেন। হাড়ের গণ্ড়োও পাতাপচাসারের মত সব গাছের পক্ষে খুব উপকারী, এবং 
এটিতে স্বম-সারের অনেক Ae রয়েছে। এ WTS সারের পারমাণ প্রয়োজনের চেয়ে 
বেশি হলেও গাছের কোন্‌ ক্ষতি করে না। হাড়ের গুঁড়ো খুব আস্তে আস্তে কাজ দেয় 
বলে গাছের অনেক দিন উপকারে লাগে। তবে একই কারণে হাড়ের গুড়ো মেশাবার পর 
বেশ কিছুদিন পর্যন্ত এর থেকে কোন কাজ পাওয়া যায় না। এ অস্মাবিধা দূর করার 
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জন্য স্টীমড্‌ হাড়ের গংড়ো ব্যবহার করা যেতে পারে। হাড়ের গুড়ো রয়েছে শতকরা 
তিন ভাগ নাইট্রোজেন ও কুঁড় ভাগ ফসফরাস। অন্যান্যদের ভেতরে মিশ্র জৈবসার স্টেরামীল 
ও র্যালীমীল ব্যবহার করা যেতে পারে। এ দাই সনষম-সার। এগধাল শুধুমাত্র জৈবসার 
fufecs তৈরী বলে পাঁরচিত হলেও এ বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। স্টেরামীল বাজারে . 
আসার প্রথম দিকে এ সার ব্যবহার করে . অত্যন্ত ভাল ফল পেয়োছ। অন্যকে নিজের 
অভিজ্ঞতার ভাগীদার করতে আনন্দবাজার পান্রকায় বিভিন্ন প্রবন্ধে স্টেরমীলের উচ্ছবাঁসত 
গুণগান করোছলাম। কিন্তু দুয়েক বছর পরে যে স্টেরামীল বা র্যালীমীল বাজারে পেয়োছ 
তাদের গুণগান করার মত কোন গুণ পাইনি। তাহলেও অন্যান্য সারের সঙ্গে মিশিয়ে এ 
মিশ্রসারগনীলি ব্যবহার করা যেতে পারে। 


তরল জৈবসার d 

তরল জৈবসার হিসাবে ব্যবহার বেশি কাঁচা গোবরের। টাটকা গোরর চটে বা মোটা 
কাপড়ে প:টালর মত করে বেধে তা একটি Awe লাঠির সাহায্যে কোন Cere পাত্রে 
জলের ভেতরে ঝুলিয়ে রাখুন ৷ তিনচার দিন পরে এই জল তরলসারে পাঁরণত হবে। 
সমান পরিমাণে কাঁচা গোবর ও সরষের খোল পাঁচয়েও তরলসার তৈরী করা যেতে পারে। 
পচানো এই সারে এবং দরকার পড়লে গোবরের তরলসারে জল মেশাবেন এমন পাঁরমাণে 
যাতে ব্যবহারযোগ্য তরলসারের রঙ হবে ঠিক পাতলা চায়ের কাথের মত। ফিশমীল, ব্লাড- 
মাল, গুয়ানো, মুরগীর সার wife তরল সার হিসাবে ব্যবহার রয়েছে। এদের পনেরো 
থেকে পণচশ গ্রাম পাঁচ লিটার জলের হারে মেশানো হরে থাকে, এবং এদের জলে মেশাবার 
চব্বিশ ঘণ্টা পরে ব্যবহার করা বাধ। গরুর চোনা গাছ বাড়বার ACA ব্যবহার করা ভাল, 
এটির সঙ্গে দশ-পনেরো গণ জল মিশিয়ে নেওয়া WARTS | তরলসার ঘন অবস্থায় ব্যবহার 
করলে তার ফল হিতে বিপরীত হতে পারে। দরকার পড়লে তরলসার ছে'কে নিতে হবে। 
এবং এ সার ব্যবহার করবেন গাছের গেড়ার IU ভজে থাকা অবস্থায়। এজন্য তরলসার 
ব্যবহার করার কয়েক ঘণ্টা আগে গাছের জাঁমতে সাধারণভাবে জল দিয়ে নেওয়া যেতে পারে। 

তরলসার গাছে ব্যবহারের উপযোগী করতে গাছের গোড়া আগে খ.চে দিতে হবে। 
এ সার আকাশ পাঁরচকার রয়েছে এরকম দিনে ব্যবহার করা দরকার। ভালভাবে বাড়ছে না 


এরকম গাছে তরলসার কখনই দেওয়া উচিত নয়। এবং তরলসার র ব্যবহার করার কয়েকাঁদনের 
ভেতরে গাছের গোড়া আবার খ:চে দিতে হবে। এই অনঃচ্ছেদের নিয়মগাল রাসায়নিক 
তরলসারের বেলায়ও সমান প্রযোজ্য। 

সবুজ সার ॥ 


সবুজ সার বা গ্রীন ম্যানিওর জমির উর্বরতা বাড়াতে সাহায্য করে! টবের বেলাতে 
সবুজ সারের ব্যবহার সাধারণভাবে প্রচলিত হলেও ফল চাষের বেলায়ও ao ভাল কাজ 
দেখে। এছাড়া বর্ষাকালে কেয়ারির জমতে ফুল চাষ করা না হলে তা জংলীঘাসে ভরে 
WII এ অবস্থার সুরাহা করতেও এই সব কেয়ারতে ধনচে, শণ বা অন্য কোনা সব, 


সারের বীজ বোনা দরকার। মে-জুন মাসে ধন্চে বাজ ছাড়িয়ে দেবার পরে গাছে ফুল আসার 
আগে তা তুলে গোছা গোছা করে কেয়ারির fate জায়গায় বিঘতখানেক মাটির নিচে চাপা 
দিতে হবে। ধনচে মাটির নিচে পচতে সময় নেবে মাসদনয়েক, তাই কেয়ার ফংলগাছের 
জন্য বাহার করার BARS সময় হাতে রেখে এ কাজ করবেন। মাটির নিচের ধনচে গাছ 
বেশ কয়েক পশলা বড় বৃষ্টি, পাবার পরে এর যে অংশগাল পচতে অনেক সময় নেয় ST 


বেছে ফেলে দেওয়া STA এটা উই যাতে গাছের না-পচা অংশের লোভে না আলে OY 


করা দরকার। 


জৈব কম্পোস্ট সার ॥ 
arret সারের প্রধান উপাদান পাতাপচাসারের মত হলেও এটি শেষেরাটর চেয়ে 


অনেক বেশি উপকারণী। দরকার বোগ করলে কম্পোস্ট সার গোবর ও পাতাপচাসারের 
১৯ 


বিকল্প হিসাবে ব্যবহার করতে পারেন। তিন হাত চওড়া e তিন হাত লম্বা পারমাণ 
জায়গায় প্রথমে পনেরো সেণ্টামটার VOD. করে শুকনো বা কাঁচা পাতা ও শাকসবাঁজর 
ফেলে দেওয়া অংশ হালকা ভাবে জড়ো করবেন। এই জড়ো করা পাতা ইত্যাদি ঝাঁরর 
সাহায্যে গোবরজল বা চোনা দিয়ে Tele দেবেন। এর পরে এই পাতার উপরে তিন 
সেণ্টিমিটার পুর: করে কাঁচা গোবর এবং এই গোবরের উপরে তিন সোণ্টামটার পুরু 
করে মাটি বিছিয়ে দিতে হবে। গোবর বা মাটি অল্প জলে মিশিয়ে কাদা কাদা করে 
নিলে বাছিরে দিতে MIIN হবে। এই মাটির উপরে বড় দ:মুঠো হাড়ের গুড়ো ও একমুঠো 
এমোনিয়াম সালফেট ছড়িয়ে দেবেন। একই দিনে এই পনেরো সেশ্টামটার থাকের উপরে 
আরও MI তিনেক পনেরো সেপ্টামটার থাক একই ভাবে তৈরী করা দরকার এবং তারপরে 
সব কযাট থাক ঘিরে ছয় সোস্টামটার পুরু একটি মাটির প্রলেপ দিয়ে দেবেন। কম্পোস্টের 
ছাব তৈরী করা হবে এভাবে যাতে উপরের দিকের ei লম্বায় ও চওড়ায় ক্রমশ 
ছোট হয়। ঢাব তৈরীর [তিন সপ্তাহ পরে fofq ভেঙে পাতা Bouin ভাল করে মিশিয়ে 
আবার নতুন টিবি করে দেবেন। টিবির পাতা ইত্যাদি এই সময়ে ভাল করে গোবর জল দিয়ে 
Tefer দেবেন এবং সম্পূর্ণ ঢাবিতে কিছুটা জুপারফসফেট মেশাবেন। আবার for 
সপ্তাহ অন্তর ibid ভেঙে নতুন ঢিবি করতে হবে এবং একই সঙ্গে গোবর জল দিয়ে 
কম্পোস্ট ভিজিয়ে CS হবে। মাস চারেক পরে এই কম্পোস্টের সার ব্যবহারের উপযুক্ত 
হবে। কম্পোস্ট করার কাজে কচ্ঘারপান্ ব্যবহার করে খুব ভাল ফল পাবেন। কচ্যারপানা 
মেশাতে হবে কাঁচা অবস্থাতে | কম্পোস্ট ছায়া জায়গায় করতে হবে এবং বর্ষার সময়ে এতে 
যাতে জল না পড়ে তারও ব্যবস্থা করা দরকার। কম্পোস্ট করার বিভিন্ন পদ্ধাত রয়েছে. 


গ্রনডালের 'এভারডে গার্ডোনং ইন ইনডিয়া' বইটিতে কম্পোস্ট সম্পর্কে ভাল আলোচনা 
রয়েছে। 


রাসায়ানক সার ॥ 


রাসায়ানক সারের মাত্রা AMT হলে গাছের উপকারের চেয়ে অপকারের আশঙ্কা রেশি। 
এর ব্যবহারের বেলায় যথেষ্ট সাবধান না হলে গাছের মারা যাওয়াও অসম্ভব নয়। ATAA 
মাত্রা ঠিক কতটা হবে তা কেউ জোর করে বলতে পারেন না, কারণ জলবায়ু, মাটি ইত্যাঁদর 
উপরে সারের মানু একান্তভাবে নির্ভরশীল! তাছাড়া এখানে কেউ রাসায়নিক সারের 
মাতা সম্পর্কে পরাক্ষা-নিরাক্ষা: করে দেখেছেন বলে জানি না। তাই অল্প মানায় সার 
দিয়ে আরম্ভ করে নিজের অভিজ্ঞতা অন্যুযায়ী মাত্রা ঠিক করে নেবেন। সন্দেহ জাগলে 
সব সময়েই সারের মাত্রা কম করবেন যাতে গাছের কোন ক্ষাত না হয়। সন্দেহ রয়েছে 
এরকম অবস্থায় বরণ প্রথমে অল্প কয়াট গাছে পরাক্ষামূলক ভাবে সার 'দয়ে আশানুরূপ 
ফল পেলে অন্যান্য গাছেও একই মাত্রায় সার দেবেন। 

নাইট্রোজেন রয়েছে এমোনিয়াম সালফেট, ইউরিয়া, ডাই-এমোনিয়াম সালফেট ইত্যাদ 
সারে। ক্রমানুসারে এদের নাইট্রোজেনের ভাগ শতকরা কুঁড়, চুয়াল্লশশ ও আঠারো । 
এদের ভেতরে আমাদের পছন্দ ডাই-এমোনিয়াম ফসফেট। এর একটা বড় সাবধার দিক 
রয়েছে, এটা ব্যবহার করলে আলাদা করে ফসফেট সার দিতে হয় না। 

ফসফরাস পাওয়া বাবে সপারফসফেট ও ডই-এমোনিয়াম ফসফেটে। এদের ফসফেটের 
ভাগ যথাক্রমে যোলো থেকে কুঁড়ি ও আটচাঁলশ। পটাশ পাওয়া যাবে সালফেট অব পটাশ 
ও মিউরেট অর পটাশে। এদের পটাশের ভাগ যথাক্রমে শতকরা পঞ্চাশ ও পণ্টাশ থেকে 
বাট। জৈব সারের ভেতরে প্রধানত কাঠের ছাইতে কিছুটা পটাশ পাওয়া যায়, কিন্তু এর 
পরটাশের স্বল্পতার জন্য শুধু জৈব সারের অনূরাগাীদেরও পটাশের জন্য রাসায়নিক সার 
বারহার করতে হর। পটাশের এই দুটি সারের ভেতরে সালফেট অব পটাশ গাছের পক্ষে 
বেশি উপযোগণী। 

উপরের এই ARA ছাড়া বাজারে বিভিন্ন মিশ্র-সার পাওয়া যায়। যাঁদও এর কোনাটিই 
ফুলগাছের জন্য তৈরী নয় তবুও THM অনুযায়ী এদের ব্যবহার করে দেখা যেতে পারে! 
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রাসায়নিক তরলসার ॥ j 

রাসায়ীনক তরল সারের বেলায়ও পাঁরমাণ সম্পকে খুব সাবধান হতে হবে; সারের 
পাঁরমাণ কম হলে খুব ক্ষত নেই, কিন্তু বৌশ যেন কখনই না হর। এবং জৈব তরলসার 
ব্যবহারের যেসব নিয়ম তা এর বেলায়ও Aaa ভাবে মেনে চলতে হবে। গুড়ো 
বাসায়ানক সারের মত তরলসারে সারের পাঁরমাণও face নিজ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ঠিক 
কর নেওয়া দরকার। চারাগাছ লেগে গেলে তার স্বাস্থ্য আরও ভাল করতে নাইট অব 
ডা অথবা এমোনয়ান সালফেটের তরলসার সপ্তাহে একদিন করে দেওয়া যেতে পারে। 
এদের প্রথমাটকে একবার এবং পরের, সপ্তাহে দদ্বিতীয়াটিকে, এভাবে পালটাপালাট করে 
বহার করা ভাল। এই দুটির বেলাতেই পাঁচ লিটার জলে দশ গ্রাম সার এই হারে মেশানো 
যেতে পারে। গাছে FIG এলে দুভাগ এমোনিয়াম সালফেট, দুভাগ সুপারফসফেট ও 
এভাগ সালফেট অব পটাশ মিশিয়ে এই মিশ্র সারের দশ গ্রাম পাঁচ লিটার জলের হারে 
REGN Mine সপ্তাহে একবার বা দুবার করে দেওয়া বেতে পারে॥ একভাগ ইউরিয়া 
Tent সালফেট অব পটাশ ও িনভাগ সংপারফসফেট FATT, চারের DUUM TITO 


ফল পেরেছেন। এ তরলসার ব্যবহার করা উচিত গাছে sie আসার পরে এবং দেওয়া 


উচিত সপ্তাহে একদিন বা lat! তরলসার 
জল দেওয়া হবে যাতে এ সার ব্যবহারের সময়ে গাছের গোড়া COST থাকে। এবং গাছের 


পাতায় রাসায়ানক তরলসার কখনই পড়তে পারবে না! 


পাতার সার ॥ 
রাজার ছার at কালার re দিন দিন জনাপ্রর হচ্ছে। এট eel গাছে 
eren Cea পাতার সার রাসায়নিক সার দিয়ে তৈরী হলেও এর সি SOE TUE 


চন্তা' ও ‘গোলাপ’ অধ্যায় দটতে করা হয়েছে। 


সাধারণ খাটীনতেই বাড়িয়ে নিতে পাঁর। এভাবে একরকম 
করার সুযোগ মিলবে । তাছাড় 


aud কোন অংশ দিয়ে নতুন গাছ তৈরীর 
eu Ed বোন করার থেকে অনেক বেশী সনাবধের। ANE থেকে T ET সু 
খেকে নতুন গাছ করার amor ডালিয়া, গোলাপ, জবা, আস Pelr পু বি 
গাছের মত নিযে রাজের নতুন গাছ জন্াবে না; এমন টা সে ate 
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PRX 


থেকে একই রকম গাছ আশা করা বায়, তাদের বেলায়ও কিছ foe ব্যাতরুম অনেক সময়েই 


দেখা AA! কোন কোন বাঁজের কাণ্চন, কেশিয়া ফিশ্চুলা বা টেকোমা গাউীডচাউডতে 
নিশ্চয়ই দেখে থাকবেন বে সোঁট অন্যান্য গাছের চেয়ে ফুল দেয় অনেক বোশি। কোন্‌ 
গাছাট বৌশ ফল দেবে, তা চারা অবস্থায় বলা সম্ভব নয়। কিন্তু বোৌশ ফুল দিচ্ছে বা 
অন্যান্য দিক দিয়ে উন্নত এরকম গাছ থেকে যাঁদ কলম করে নিতে পারি তাহলে দেখব যে, 
কলমের গাছাটি মূল গাছের সব AMORA পেয়েছে। এছাড়া কলমের গাছের অন্য 
AIS রয়েছে।-কলমের গাছ বাঁজের গাছের চেয়ে আয়তনে ছোট এবং বীজের গাছের 
থেকে অনেক আগে ফুল বা ফল দেয়। 

কাটিং বা ডাল কেটে লাগানো, SU বা গুলকলম, দাবাকলম এবং চোখকলম-_এই চার 
রকম কলম বিশে প্রচলিত। চোখকলম আজকাল আগের চেয়ে অনেক বোশ করা হয় এবং 
এর বহুল প্রয়োগের ফলে জোড়কলমের চল একরকম উঠে যাচ্ছে। দাবাকলম বা গটিকলম 
সংখ্যায় একট AMT করলে গাছের ফুলের বা ফলের সংখ্যা কমে যেতে দেখা যার। যাঁরা এই 
mi কলম বেশি করে করেন, তাঁরা অনেকেই শুধুমাত্র কলম করবেন বলে কিছু গাছ 
আলাদা করে চাষ করেন এবং এটাই করা TSA! গাছ ছাঁটার কাজে কেটে ফেলা ডাল 
দিয়ে কাটং করলে গাছের কোন ক্ষতি নেই ; কিন্তু অন্য সময়ে কাটিং করলে সেজন্যও 
আলাদা করে গাছ করা দরকার। চোখকলমে এই অস্কৃবিধে নেই এবং চোখকলমে সহজে 
অনেক বেশি নতুন গাছ করা সম্ভব। এসব কারণে যেসব গাছের বেলায়, যথা গোলাপ, জবা 
ইত্যাদি, চার রকমের কলমই করা চলে সেখানে চোখকলমে গাছ করাই শ্রেষ্ঠ প্রাক্রয়া। 


বীজ থেকে চারাগাছ di ‘ 

কোন কোন দীর্ঘজীবী গাছের বীজ পাকলেই SINUS হয়, আবার অনেক গাছের 

পাকার বছর খানেকের ভেতরে চারানো চলে! যে বীজগলি পাকলেই চারানো উচিত, 
Pola বাঁজ পাকার উপরে চারাবার সময় নির্ভর করবে। আর যেগুলি অনেকাঁদন পর্যন্ত 
চারানো চলে, সেগ্রীল শীতের শেষে অথবা বর্ষার মাসদেড়েক আগে চারাবেন (মরসমমী 
ফুলের বীজের পরিচর্যা অনেকটা আলাদা, তাদের সম্পর্কে আলাদা আলোচনা করোঁছ। ) 
মাঝামাঝি বর্ষায় এই সব গাছ তুলে লাগাবার মত হলে এদের তেরো সেন্টিমিটার বা পাঁচ 
2i টবে লাগাবেন। পাঁচ Bio টবের সারমাঁট বতনভাগ সাধারণ মাটি ও একভাগ প.রানো 


f তুলে লাগাবার GAAS সময়, তাই অন্যান্য 


গোবর দিয়ে তৈরী করবেন। বাষ্টর দিনেই গাছ 
সময়ে করা গাছও এই সময়ে তুলে বসাবেন। এই টবে অন্তত মাস MAS থাকার পরে 
চারাগাছ জমিতে লাগাবার উপযুক্ত হবে। 

বীজতলার মাটি দু'ভাগ সাধারণ মাটি, একভাগ পাতাপচাসার- ও একভাগ লালবালি 
মিশিয়ে তৈরী করবেন। মাটি ও পাতাপচাসার ভাল করে গ:ড়ো করে নেবেন। দামণ ও 
XE বীজ ফেলবেন গামলা-টবে। চারা না ওঠা পর্যন্ত বাঁজতলায় জল এমন ভাবে 
দেওয়া দরকার যাতে জামি সব সময়ে ভেজা ভেজা থাকে। চারা উঠলে পরে অল্প অল্প 
করে বোশ সময়ের জন্য চারা গাছে রোদ লাগাবেন, চারা না ওঠা পর্যন্ত বীঁজতলার আদৌ 
রোদ লাগাবার দরকার TAS! বীজ চারাবেন পাতলা করে এবং বাঁজ চারিয়ে বড় বাঁজে 


বেশি পর এবং ছোট বাঁজের বেলায় পাতলা করে মিশ্রিত মাটি বাঁজের উপরে ছড়িয়ে 
দেবেন। t 


কাটিং ॥ 


কাটিং করার সবচেয়ে ভাল সমর যে গাছ যখন ছাঁটতে হয় তখন। এছাড়া ভাল সময় 
বর্ধার প্রথম (ডালিয়া বা চন্দ্ৰমল্লিকার কাটং-এর কথা এদের সম্পর্কে অধ্যায় volore 
রয়েছে।) কাঁটিং-এর জমি ভাল করে কুপিয়ে গুড়ো করে তাতে জল "দিয়ে কাদা কাদা 
করে নিতে হবে। গাছের Wiel আধহাত লম্বা করে ঠিক পর্বের (নোড ) নিচ fum 
এবং সম্ভব হলে ডালের পাতাগণ্রীল ঝরিয়ে (সাধারণ গাছের বেলায় এর দরকার 

নেই ) দেবেন। কাঁটংগ্ীল বসাবেন CT ED করে এবং দেখবেন যেন খুব ঘন ঘন বসানো না 
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হয়। বছর খানেকের পুরনো ডাল কাঁটংএর জন্য বেছে নেবেন এবং কাঁটিং-এর চার থেকে 
আট আল পারমাণ মাটিতে বসাবেন। কাটিং-এর শেকড় এলে র ভেতরেই 
তুলে পাঁচ T টবে লাগানো হবে। এর জাঁমিতে এমনভাবে জল দেবেন যাতে সবসময়েই 
ভেজা ভেজা থাকে। 

এছাড়া শর লালবালতেও কাটিং করা যেতে পারে। সাধারণ টব বা গামলা-টব বাল 
ভাত সরে eue কাটিং বাঁসয়ে দেবেন। কাটিং সোজা করেই বসাতে পারেন এবং একট: 
বেশ ঘন করেও বসানো যেতে পারে। জল এমনভাবে দেবেন, যাতে বালি Fa সময়ে ভেজা- 
বেশ ঘন কণি E চব হালকা ছায়া জায়গায় রাখবেন। কাটিং এ ভালভাবে শেকড় এলেই 
ভোঁ ভুলে পাঁচ fiw টবে লাগাতে হবে। বাংগালোরে দেখোঁছ নরমভালের জায়গান্‌ সনা 


CS গা m টিং করা হচ্ছে, তাতে শেকড় এলে সেগুল তুলে EM আটেক দরে দরে 
চোখকলমের জামতে লাগয়ে দেওয়া হয় এবং গাছ এই জমিতে লেগে গেলে সেখানে চোখ- 
চে বিজ্ঞানের Bator দিনে আজকাল এরকম fau. চেরার হয CU 
কলম করা হয় ন গাছের এমন কি আমেরও-কাটিং দিয়ে নতুন গাছ তৈরী হচ্ছে তরে 
এ ধরনের ব্যবস্থা যথেষ্ট ব্যয়বহদ্ল। C 

কাটং-এর অসনবিধার দিকও AU! যত ভাল করে করা হোক, বেশ কিছ; কাটি-এ 
শেকড় আসে না! তাছাড়া ভাল জাতের জবা, গোলাপ, বূগেনাভীলয়া ইত্যাদির কাটিং-এ 
শেকড় আসেনা তব সাধারণ জাতের গাছের বংশাকতারের পক্ষে এটিই সেরে বম 


খরচের ও সহজতম উপায়। 


না eng এর ভেতরে bem পদ্ধাতর প্রচ পরব নি j 
4 sese প্রথম বর্ষা গ'াটকলম করার বিশেষ OS TR 


করবেন যাতে ডালের কাঠে কোন আঘাত না লাগে, 
বর্বেম যাতে অন সে নত হবা 
কিছুটা সেরাডি্স বি-ট পাউডার আলাতোভাবে fare ভাল করে ঘষে দিন। এর পরে ভাল 


করে কাদা করে নেওয়া এক দলা : 


- ক য়ে পারিস bem ও দাবাকলম দুবার কাটা 
আসা পযন্ত জনয মে অৰ্ধেক গার Tenues এবং এর দিন দশেক পরে TIONIS 


oe মে as Bie টবে বৃসাবেন। বর্ষাকাল ছাড়া SLO ST 
2 কেস আয়ে তার উপরে পালন CU বাধ হছে 


হার বরা তালি জরা লাতারহার BORD EIS TA 


দাবাকলম ৷ 
; sius যে এটি বছরের যে কোন সময়েই ভালভারে করা 


Pe fr আগে পর্যন্ত ধারণা ছিল বে, দাবাকলমের কাজে বছর খানেকের প্রুরানো 
ডালই We! কিন্তু বুগেনাভ য়াতে আমরা বহুল পরীক্ষা করে দেখোছ যে মাস 
তিনের কাঁচ ডালেও খুব ভালভাবে দাবাকলম করা যায়। মুসারেনডা, কাঞ্চন MEAT, 
রঙ্গন [সঙ্গাপোরেনাঁসস ইত্যাদির মাস পাঁচেকের ডালে দাবাকলম করেও ভাল ফল পেয়েছি। 
বগেনাভালয়ার নতুন গাছের জন্য দাবাকলম করা সবচেয়ে ভাল। কাঁচ ডালে বুগেনাভালয়ার 
দারাকলম করতে eq ছোট টব হলেও চলে যাবে, তবে পরে নতুন গাছ বড় টবে পালটানো 
দরকার। এছাড়া দাবাকলম পালটে বড় টবে লাগাবার দরকার নেই। 

যে ভালে দাবাকলম করবেন তার নিচের জমিতে ছোট টবাঁট আধাআধি OAR দেবেন। 
টবে প্রথমে দঃ-চারাটি চারা দিয়ে তার উপরে গণুড়ো মাটি দিয়ে টবের অর্ধেকটা ভিরাবেন। 


ডালাটর ফাড়া 


চোখকলম ৷৷ 


বছর কয়েক আগেকার ঘটনা। এক বিদোঁশনী ভদ্রমাহলা খুব SUEDE পড়েছেন। ভারত- 
বর্ষে বোধ হয় তিনিই বিখ্যাত গোলাপ ক্রোনেনকর্গ প্রথম এনেছেন এবং এই ঘটনার দিন 


করলেন যে উইয়ে ক্রোনেনবঢ্গ গাছাটির গোড়া এমনভাবে খেয়েছে যে TI দিনের ভেতরেই 
গাছাট মারা যাবে। fe করে এই neenon গাছাট বাঁচানো যায় তান কিছুতেই ভেবে 
২৪. 


পাচ্ছিলেন AT! এ সময়ে মনে পড়ল যে তাঁর এক অল্প পারাচত ভদ্রলোক চোখকলম করতে 
পারেন বলোছলেন। তান CRI সেই ভদ্রলোককে তাঁর অসদীবধার কথা জানাতে ভদ্রলোক 
জানালেন, সে সময়টি চোখকলমের খুব অনুকূল না হলেও চোখকলম করে তান ক্লোনেন- 
বর্গ গাছটি বাঁচিয়ে রাখতে পারবেন বলেই আশা করেন। ভদ্রমাহলাটর অনদরোধে ভদ্র- 
লোকাঁট ক্লোনেনবূর্গের সব কয়টি VALS চোখ তুলে তা অন্যান্য গোলাপ MRA TOS 
চোখকলম করে দিলেন। ক্রোনেনবূর্গ মুলগাছটি IMC ভেতরে ম্যরা গেল ঠিকই, কিন্তু 
সামনের বছর সারা বাগান ভরেই ক্রোনেনবুর্গ ফুটতে লাগল। 

চোখকলমের সুবিধের দিক অনেক। মূলগাছের যে ডালাচতে একট মাত্র জোড়কলম 
সম্ভব হতো এবং বাঁধতে যে সময় লাগতো, তাতে পাঁচটি চোখকলম লাগানো ও বাঁধা সম্ভব। 
প্রধানত এই কারণে গোলাপের বংশবৃদ্ধি জোড়কলমের পাঁরবর্তে চোখকলমের সাহায্যে হচ্ছে 
এবং আমের বেলায়ও একই পরিবর্তন ঘটতে চলেছে। কুলগাছে চোখকলসের (সাধারণ চোখ- 
কলমের চেয়ে এট একটু অন্য রকমের ) অদ্ভূত ভাল ফল পাওয়া NIC বাঙ্গালোরে যেসব 
ভারা সান্দর জবা পাওয়া যায় তার গ'ন্টিকলমের গাছ সমতল বাংলায় ভাল বাঁচছে না, কিন্তু 
চোখকলমের গাছ অনেক বেশি বাঁচছে। চোখকলমের আরও একটি মস্তবড় সুবিধে এই, অনেক- 
দুর থেকেও চোখসহ ডাল এনে নিজের বাগানে তা দিয়ে চোখকলম করতে পারেন। এ AA 


অন্য কোন কলমে একরকম নেই। A M 
চোখকলমের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং একটা বড় URS ধার দিকও আছে যে, কেউ 


হাতার না শেখালে এ বিদ্যা আয়ত্ত করা যার না। চোখকলম কার] কাছ থেকে শিখতে 
আগর ঘস্টাখানেকের বেশি লাগবে না। কিন্তু বই পড়ে বা ছার দেখে এটা করতে গোরা 
একরকম অসম্ভব! যেহেতু লিখে বোঝানো বাবে না, তই SN না টন PSS 
অন্যান্য দিকগৃিই xa. আলোচনা করাছ। 

S EUM mv খুবই সাধারণ। চোখকলম করার বিশেষ ধরণের ছার (সাটন 
বা পার পোচার কাছে পাবেন) এবং কমপক্ষে দুশো গেজের পান TS TES ভাল 
Bie চওড়া করে কেটে দেওয়া ত। ছুরি দিয়ে ভাল 

তোলার কাজ অনেকে রেড দিয়েও 


CAE এরকম ডালের EG অবস্থাকে চোখ বলে। চোখ 
করেন) EEG কই জাতের সাধারণ গাছে ছার সাহায্যে বয়ে ele তে দে 


বেধে দেওয়া চোখকলম করার 


জমিতে তুলে লাগাবেন। এখানে এ «iet 


৮ 


ACA SS সান 


ঘরের সংলগ্ন এক ফালি জায়গা থাকলে সেখানেই ফুলবাগান গড়ে ওঠার প্রচুর 
সম্ভাবনা রয়েছে। ঘরকে সুন্দর করে তোলা, পূজা ও গৃহসজ্জার ফুল পাওয়া এবং 
সর্বোপার বাগান করার আনন্দ এই সব কিছুরই যোগান দিতে পারে এই ঘরোয়া Gy 
বাগান। এই ফুলবাগানের কতগুলি বৈশিষ্ট্য সহজেই চোখে পড়ে: (১) ঘরোয়া ফুলবাগানে 
গাছের সংখ্যা অল্প, কারণ BANA জন্য বোশ জারগা দেবার প্রশ্নই ওঠে না; (3) 
এখানের জন্য এরকম ফুলগাছ বেছে নেওয়া হয় যাদের পরিচর্যার পাট কম; এবং (৩) 
এরকম ফুলগাছ ঘরোয়া ফুলবাগানে বেশি সমাদৃত যারা অনেকদিন ধরে ফুল দেয় বা 
ফল দেয় সারাবছর ধরে। ঘরোয়া ফুলবাগানে বেশি গাছ লাগানো সম্ভব নর ঠিকই, কিন্তু 
একট; গায়ে নিয়মমাফিকভাবে করলে ঘরোয়া ফ্‌লবাগান দেখতে খুবই জান্দর "খাবে 
এবং বাগান করার পূর্ণ আনন্দ এর মাধ্যমে পাওয়া যাবে। 

ঘরোয়া ফুলবাগানের জন্য ঘরের সামনের দিক বেছে নেওয়া দরকার। অনেকে ঘরোয়া 
সবজি বাগানের সঙ্গেই ফ:লবাগান মিশিয়ে দেন। কিন্তু এটা না করে দুটিকে আলাদা আলাদা 
জায়গায় করা উচিত। ঘরোয়া ফঃলবাগানের জায়গা কম তাই এ বিষয়ে খুবই লক্ষ্য রাখতে 
হবে যাতে এখানে ফুলগাছের ভিড় না হয়ে পড়ে। ঠিক যে. কয়াট ফুলগাছ ইত্যাদি লাগালে 
AAI ভাল করে বাড়ার সুযোগ পাবে শুধু সেই কয়টি ফুলগাছ লাগানো হবে। পায়ে টলা 
পথের পাশে জিতে প্রথমে লাগাবেন মরসুমা ফুল, তারপরে আয়তনে যে যত বড় তার 


বই, য়গায় 
পাতাবাহার বা অন্য কোনো বাহারি পাতার গাছ লাগানো হবে। ঘরোয়া ফূলবাগানে বড় 
HON লাগাবার সুযোগ কম, তবে যেখানে সুযোগ রয়েছে সেখানে অন্তত একাঁটি বড় 
WAITS লাগানো ডাঁচত। ঘরোয়া ফুলবাগানে বড় ফুলগাছ লাগাবার সুযোগ থাকলে 
বরণ ফুলগাছাঁট এ বাগানে স্থান পাওয়ার বিশেষ দাবি রাখে। এ গাছাঁটর একটি বড় 
স্বাবধার দক রয়েছে। শীতকালে বরণের কোন পাতা থাকে না, ফলে এ সময়ে ঘরে বা 
রোদ আসার কোন বাধা AG করে না। এবং গ্রীক্মকালে গাছভরে পাতা থাকায় 
ভাল ছায়া দেবে; এছাড়া গ্রাচ্মের প্রথমে গাছ ছেরে থাকা ফলের শোভা তো রয়েছেই। 
গাছ লাগানো ও সার ॥ 
ঘরোয়া ফলবাগানের বিভিন্ন গাছের প্রকৃতি বিভিন্ন, তাই সব গাছের একই পাঁরচ্যণ 
eA STI তবে সাধারণ কতগুলি নিরম সব গাছের বেলায় কমবেশি প্রযোজ্য। wapa 
ফলের জাম peer সোণ্টিমিটার গভীর করে কোপাতে হবে এবং তিনভাগ মাটি ও দুভাগ 


জমিতে হাড়ের গণুড়ো মেশাবেন এক আঁজলা। বাল্বের গাছের জমিও teat করবেন একই 
ভাবে। ছোট SL, অপরাজিতা ও ইপোমিয়ার জন্য গর্ত হবে 


করা চললেও ঘরোয়া ফঃলবাগানে তা না দিলেই ভাল। মরস:মী ফূলগাছ লাগাবার দিন 
২৬ 


মিশরে দেবেন। ডালিয়া লাগাবার সারমাটি sept] ফুলের মতই করা হবে॥ এ গাছ 
লাগাবার দিন কুঁড়ি পরে এবং আবার দিন পনেরো পরে বড় একমুঠো করে সরষের গোল: 
এবং কুণড় এলে পরে আধমুঠো সরষের খোল ছোট একমুঠো সুপারফসফেটের সঙ্গে 
মিশরে গাছের গোড়ার একাবঘত দূর থেকে দেবেন। গোলাপ UU. জমতে লাগাতে হবে, 
আরম হবে গুল্মের মত এবং কাঁর্তকে ছাটার পরে AEA বাড়াতে সারের মতই সার 
দেবেন। গাছের পরিচর্যা খর ভাল কর করতে চাইলে এই বইয়ে বিভিন্ন গাছের C 
{বশদ পাঁরচর্যা দেওয়া রয়েছে তা ভাল করে দেখে নেবেন। 


দীর্ঘজীবী গাছ বর্ষাকালে অথবা শগতকালের শেষ দিকে লাগাবেন। সন্ধ্যামণি, অপরা- 
{জতা, এনাটগোনন, সর্বজয়া, রজনীগন্ধা, পিটানিয়া, জিনিয়া, গিলাডিরা, সুযমিখী, 
গাঁদা ইত্যাদি একরকম সব সময়েই লাগানো চলে! ডালিয়া লাগাবেন আশ্বিন থেকে 
গাদা Rer at oem শেষ বর্ষায় বা শাঁতের Scr শীতের রস ফলের বাদ 


জল দেবেন। গাছের গোড়া মাঝে মাঝে খুঁচিয়ে দিতে হবে, 


জন দেহে না এবং পোকামাকড়ের উপদ্রব রোগর বা অন্য কিছু ব্যবহার করতে হনে, 


পারে একরকম যে কোন গ'ছই। তরে এখানে 
RU X পছন্দমত কিছ গাছ বেছে নিয়ে লাগাতে হবে। WO 
র পরিচর্যা অপেক্ষাকৃত সহজ এবং যাদের ফলও খন্ব ভাল! 


গাছের TUS ঘরোয়া ফুবাগানের Venus গাছ বেছে নিতে সাহাবা বনে 
f রায়, রাণী ঝানাসি, জয়, তুহিন, এলিট, পিকচার, 


বা অনেক ধরে ফুল দেয় এরকম' গাছের ভেতরে এলাম্যানভা- FET য়া, 
রনডেলেটিয়া বেল, স্পেসিওসা ও ব্রিতাইপস, টেকোমা_ গাউাডচাউাড, 
ও ডাঁফ, লেমোনয়া, 


ত্যান্রোফা পানড্রাফোিয়া, ছোট FROG, রঙ্গন সিঙ্গাপোরে 
- টগর, স্থলপদ্ম ও অনেকবার ফুল দেয় 


এরকম ARIA) কন্দজ ফুলগাছের ভেতরে G য়া, 2 
দোলন চাঁপা, এমারিলিস ও হেমেন্থাস। লতানো গাছের ভেতরে অপরাজতা, 
এনাটগোনান, বুগেনীভ মাহারা ও পার্থ ক্যাম ST 


এনং aga কুলের বে কোন ফুলই ভালভাবে করা যেতে A = 
T DE £p 
২ 


^ 
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EIC স্লুলল্বান্ীন্ 


শহরের জীবনে ফুলবাগান করার আকাঙ্ক্ষা পূরণ করার প্রধান এবং অনেক সময়ে 
একমাত্র উপায় বাড়ীর ছাদ বা বারান্দাকে ফুলবাগানে রুপান্তারত করা। জাঁমতে বাগান 
করার সুযোগ থাকলেও নানারকম কারণে ছাদে ফুল চাষ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিতে 
পারে। যে কারণেই করা হোক না কেন, ভাল করে করলে ছাদের ফুলবাগানে কোন অপূর্ণতা 
বোধই থাকে না। এ বিষয়ে ছাদের ফুলবাগান বনসাইয়ের সঙ্গে তুলনীয়। সার্থক বনসাই 
প্রকাণ্ড মহীরূহকে যেন সত্য সত্যই ঘরের ভেতরে এনে দেয়, তেমাঁন সার্থক ছাদের 
ফুলবাগান একবারও একথা মনে CIS দিতে দেবে না যে জমিতে করলে ফ্‌লবাগান যেন 
আরও ভাল দেখাত। ভল করে ফুলের চাষ ছাদে করা কঠিন নয়, তবে এর পেছনে লেগে 
থাকা দরকার। 

ছাদের ফুলবাগানের কয়েকাঁটি বিশেষত্ব সহজেই চোখে পড়ে। ছাদে প্রচুর পাঁরমাণে 
রোদ পড়ে বলে রোদ ভালবাসে শুধ এরকম ফুলগাছের চাষ এখানে করা চলে। দুর 
থেকে সহজেই চোখে পড়ে এরকম ফুলের সমাদর BCMA ফুলবাগানে খুবই বোঁশ। একাজে 
বিভিন্ন বুগেনাভালয়া, হলদে রঙের İON ফুল; এবং চন্দ্রমা্লকা, ডালয়ার মত 
বড়ফনলের ফ'লগাছের প্রচুর ব্যবহার। এছাড়াও ছাদে যেসব ফুলের সৌন্দর্য খুব কাছ 
থেকে ভাল করে উপভোগ করা যায় এরকম ফুলগাছের AGA চাষ। এদের ভেতরেও যাদের 
সুগন্ধ রয়েছে যথা গোলাপ, বেল, রজনীগন্ধা ইত্যাদি বিশেষ সমাদৃত। 

রোদ ভালবাসে ও টবে করা যায় এরকম সব গাছই ছাদের ক:লবাগানে চাষ করা চলে, 
তাই স্বাভাবিক কারণে উপযঢুন্ত গাছের তালিকা sca দীর্ঘ। কিন্তু ছাদের ফুলবাগানে 
জারগা খুবই সীমিত, সেখানে গাছের ভিড় হলে তা কিছুতেই সুন্দর দেখাবে ATI এ 
কারণে ছাদে *Cin নিজস্ব র্াচমাফিক Toe, বাছাই গাছের চাষ হওয়া উচিত। রচনার শেষ 
অংশে বিভিন্ন বাছাই ' গাছের তালিকা দেওয়া হয়েছে, aia নিজস্ব রাঁচমাফিক গাছ 
বাছাই করার কাজে সাহায্য করবে। 


সারমাটি ॥ 

ছাদের ফুলবাগানের ier ফুলগাছের প্রকৃতি বিভিন্ন । তাই একই ধরনের CUIUS 
দিয়ে সব ফুলগাছের বেলায় আশানুরূপ ফল পাওয়া 'সম্ভব নয়। তব; খুব সাধারণভাবে 
বলতে গেলে তিনভাগ দোআঁশ মাটি, দুভাগ গোবরসার ও একভাগ পাতাপচাসার মিশিয়ে 
সব গাছের মোটামহট Cae সারমাটি করা চলতে পারে। ছাব্বিশ সেন্টিমিটার বা দশ 
ইণ্ডি টবের GPS এই সারমাটিতে আরও এক আঁজলা হাড়ের গদুড়ো মেশানো দরকার। 
সারমাটি সাধারণ গুড়ো করে ব্যবহারের মাসখানেক আগে মিশিয়ে নেওয়া উচিত এবং 
তা এই একমাসের ভেতরে আরও কয়েকবার ,নেড়েচেড়ে ভাল করে মিশিয়ে নিতে হবে। 
ডালিয়া, চন্দ্রমাঞ্লকা, গোলাপ প্রভৃতির সারমাটি ইত্যাদি সম্পর্কে আরও কিছ তথ্য 
গাছের তালিকার সং্গে দেওয়া হলো। তবে এই সব ফুল বেশ উন্নত মানের করে করতে 
চাইলে এই সব বিভিন্ন ফুলের চাষ কিভাবে করা দরকার তাও ভাল করে দেখে নিতে হবে। 

আজকাল শহরে AAT প্রতিপালন রয়েছে, তাই মুরগীর সার সহজে পাওয়া যেতে 
পারে। WA সার ব্যবহার করবেন মাস আটেক পরানো হলে এবং এর পাঁরমাণ 
কখনই সমস্ত সারমাটির এক-চতুর্থংশের বেশি হবে STI এ সার বেশ গঃড়ো করে অন্যান্য 
সারমাটর সঙ্গে মেশাবেন। মুরগীর সার গোবরসারের বিকল্প হিসাবে ব্যবহার করা যেতে 
পারে ; সেক্ষেত্রে সারমাঁটর ভাগ হবে মুরগীর সার একভাগ এবং দোআঁশ মাটি ও পাতাপচা- 
সার দেড়ভাগ করে। এছাড়া সারমাঁটর দুভাগ গোবরসার ও একভাগ পাতাপচাসারের 
পাঁরবর্তে [তিনভাগ কম্পোস্ট সার ব্যবহার করা যেতে পারে। 


২৮ 


গাছ লাগানো ও গাছ পালটানো ॥ 
টবের খোলামকুচি বা চ।রার পরিমাণ সাধারণত টবের ছ-সাত সেপ্টিমিটার জায়গা জুড়ে 
হবে। দীর্ঘজীবী গাছের বেলায় চারার উপরে দুই সোণ্টামিটার পুরু করে নারকেলের 
ছোবড়া হালকা করে বাছয়ে দেবেন; সারমাটি যাতে ধুরে না যায় সে বিষয়ে এট সাহায্য 
করবে। ছোবড়া দেওয়া দরকার শুধু ছাদের টবের গাছের বেলায়। চারা বা ছোবড়ার উপরে 
সারমাটি এরকম পারমাণে দিতে হবে যাতে গাছ লাগাবার পরেও, Tes থেকে পাঁচ সোণ্টি- 
মিটার টবের উপরের জায়গা খালি থাকে। গাছ ছোট নার্শারী টব থেকে খুলে লাগাবার 
বেলার লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে গাছের বতটা কান্ড নার্শারী টবের মাটির উপরে ছিল 
{ঠক ততটাই যেন নতুন টবের সারম।টর উপরে Se! টবের উপরের খালি জায়গায় 
গ্রীষ্মকালে কাটা খড় বা অন্য কিছু দেবার দরকার পড়বে এবং বর্ষা আরম্ভ হলে খড় 
ala এ জায়গা বাড়ীত সারমাটি দিয়ে ভরে দেওয়া হবে। দীর্ঘজীবী গাছ লাগাবার 
উপযুক্ত সময় বর্ষাকাল এবং THAT গাছ তাদের মরসুম অন্যায়া ৷ 
দীর্ঘজীবী গাছের শেকড়ে বছর দেড়েকের ভেতরে টব ভরে বাবে। তাছাড়া সারমাটির 
সারাংশ গাছ এর আগেই খেয়ে নেবে। তাই গাছের সারমাটি মাঝে মাঝে পালটে দেওয়া 
একান্ত দরকার । নতুন করে জম্পূর্ণ সারঘাট পালটে দেবার কাজ AR একবার করতে 
পারলে ভাল কিন্তু এটা, হয়ে ওঠা সব সময়ে সম্ভব নয়। গাছের সারমাটি eo বছর 
না পারলে টবের সারমাটির এক-তৃতীয়াংশ পাঁরমাণ সাবধানে উপর থেকে তুলে 
সেখানে নতুন তৈরী সারমাট দিয়ে দিতে হবে প্রাত বছর। এ ভাবে বছর তিনেক চলতে 
রে কিন্তু তার পরে পুরো সারমাটি পালটে দেওয়া X দরকার গাছ পালটে বসানো 
শিক পালটে দেবার কাজ করবেন বর্ষাকালে অল্প অল্প বৃষ্টির দিনে। 
[রো পালটাবার সময়ে গাছের শেকড় ও ডালপালা প্রয়োজনমত ছেটে দেবেন। 


G2 


বাড়াত সার প্রত্যেক গাছেই প্রয়োজনমত দিতে হবে। এদের প্রধানত দন্ভাগে ভাগ করা 


যেতো প্রধানত জৈব বা তার বিকল্প রাসায়ানক সার ও পাতার সার। এ UU 


দেবার বেলায় এদের প্রয়োগের নিয়ম যথাযথ পালন করতে হবে। ফুল আরও ভাল করতে 
তরল সার দেওয়া সাধারণ নিয়ম কিন্তু ছাদের টবের গাছে তরল সার দেওয়া দরকার একর, 
গাছে সারাবছর ধরেই এই সার দেবেন। 


আসার মাসখানেক আগে ও বর্ষার প্রথমে ছোট দুমুঠো মিশ্র সার দেবেন। পূর্ণমান্রা কুঁড়ি 


ধরে তার আটভাগ ঝ্টেরামীল বা র্যালীমীল, চারভাগ সরষের খোল, চারভাগ সুপার 
গা সালফেট অব পটাশ মিশিয়ে এই শিশ্রসার তৈরী করে 


অন্যান্য গাছের e দার Rep কোন TUM না করে তর বর RIS করবে CUN 
Y কন্দজ গাছের চেয়ে অনেক আলাদা তাই এদের 


করা চলবে। 
Ma mu mun বড় TRENDS এর বাহারে A TUI Um Do 
ঘটলে তাতে বিপরীত ফল ফলার সম্ভাবনা A.A! 


কিন্তু এ সারের যথাযথ ব্যবহার না 
UE এ সারে টিক দক হওয়া উচিত, oT অনেক fme, জিনিসের উপরে Mum করে 
SS; 


বলে এ বিষয়ে কোন কিছু বলা অত্যন্ত কঠিন। প্রথমে অল্প পাঁরমাণে ব্যবহার করে এদের 
সঠিক মাত্রা বের করে নিতে হবে এবং এ বিষয়ে নিজের অভিজ্ঞতার চেয়ে নিভ'রযোগ্য 
কোন কিছ নেই। তবুও দশ Bie টবের গাছের কথা মনে রেখে নিচের কথাগ্ীল খুব 
সাধারণ ভাবে বলছি; এইভাবে সার প্রয়োগ আরম্ভ করে যথাযথ মাত্রা নিজেই ঠিক করে 
নেবেন। মরসঃমী গাছে গাছ লাগাবার দিন কুঁড় পরে এবং আবার দন পনেরো পরে 
একচামচ ডাই-এমোনরাম ফসফেট দেবেন। এর দন পনেরো পরে এবং আবার গাছে FTG 
এলে "DID সুপারফসফেট ও একচামচ সালফেট অব পটাশ প্রাতবারে দেবেন। গাছে 
HIG এলে সপ্তাহে একবার রাসায়ানক তরলসার দেবেন। দুভাগ করে এমোনিয়াম সালফেট 
ও সুপারফসফেট এবং একভাগ সালফেট অব পটাশ মাশয়ে তার দশ গ্রাম পাঁচ লটার 
‘জলে গুলে এই তরলস।র তৈরী করা হবে। 

পাতার সার ছাদের ফুলবাগানের পক্ষে অপারিহার্য। এ সার দুটি পাতার উপরে ও 
Tato দরুদিকেই স্প্রে করবেন। স্প্রে করা হবে বিশেষ করে শীতকালে এবং মেঘে ঢাকা TRN I 
Te করে পাতার সার তৈরী করবেন তা 'গেলাপ' নামের ও 'ফুলবাগান ঘরে নানান [beer 
অধ্যায় MACS বিস্তারিত দেওয়া হয়েছে। দুটি পাতার সারের সঙ্গেই একরকম সব FIST] 
ওবুধ মাশিয়ে স্প্রে করা চলে কিন্তু ufo পাতার সারকে একসঙ্গে মিশিয়ে স্প্রে করা ATAT- 
"is TAA | পাতার সারের মাত্রা কমবোশ না হর সেদিকে তাঁক্ষ। দৃষ্টি রাখবেন। 
এ সার ব্যবহারের জন্য অন্যান্য সারের ব্যবহারের কোন ব্যাতিক্রম ঘটবে না। 


জল দেওয়া ॥ 

গাছ লাগানো থেকে দন সাতেক পর্যন্ত এমনভাবে জল দেবেন যাতে টবের সারমাটি 
সবসময়ে ভেজাভেজা_ থাকে। এর পর থেকে জল দেবেন টবের মাটি একরকম শাকয়ে 
গেলে। টবের ভেতরের মাটি «pie এসেছে কিনা বুঝতে কোন শন্ত লাঠি দিয়ে টবের 
"গায়ে আঘাত করলে আঘাতের শব্দে তা অনেকটা বোঝা সম্ভব হবে। আশ জল দরকার 
অবস্থায় আঘাতের শব্দ হবে টং টং করে। গাছে যখনই জল দেবেন তা এমন পাঁরমাণে 


-ফুটো দিয়ে বেরিয়ে আসে। জৈব বা রাসায়ানক গুড়ো নিশ্রসার প্রয্োগের দিল! ধরে এমন 


ভাবে জল দিতে হবে যাতে তিনদিন ধরে টবের মাঁট বেশ ভেজা থাকে। তরলসার দেবার 
ঘণ্টাখানেক আগে আবার তরলসার দেবার পরে গাছে জল দেবেন। গাছে জল দেবেন সকালে 


বা বিকালে এবং দরকার বোধ করলে দুবেলাই। গ্রীষ্মকালে বিকেলে গাছে জল স্প্রে করে 
Gal দিতে পারলে ভাল। গাছে সবসময়ে স্বাদ জল ববহার করা দরকার। পলিথিনের 
“সর জল দেবার পাইপ বাজারে পাওয়া যায়, এট ব্যবহার করলে জল দেবার কাজ অপেক্ষাকৃত 
সহজ হবে। 


-টবের কথা ॥ 

ister দীর্ঘজীবা গাছের জন্য [তারশ সেশ্টামিটার বা বারো ইণ্ডি বা আরও বড় টব, 
গোলাপের জন্য বারো i8 টব, ডালিয়া ও বিভন্ন মরসূমী ফুলের জন্য চাব্বশ সেন্ট 
‘মিটার বা নয় ইসি টব এবং চন্দরমতিলকার জন্য sie সোণ্টামটার বা আট ই টব ব্যবহার 
করবেন। বড় টবে ছোট গাছ বা ছোট টবে বড় গাছ TES খুব বেমানান। ব্যবহার করার 
আগে টব ও চারা ভাল করে ধুয়ে নেওয়া উচিত। 


রোদ ও তাপের হাত থেকে বাঁচানো ॥ 

ছাদের ফঃলবাগানের প্রধান অসুবিধা অত্যধিক রে'দ। উপরে গ্রীজ্মের প্রখর সূর্য এবং 
নিচে উত্তপ্ত ছাদের আর এক দফা তাপ। এই দুইয়ে মিলে গাছকে ঝলসে দিতে চায়। সুখন 
প্রকাতর গ্রাছগালর অবস্থা তো এ সময়ে খুবই খারাপ, FOUL, গাছুগীলর অবস্থাও 
ime, ভাল নয়। গ্রীষ্মের সূর্যের হাত থেকে বাঁচাতে এ সময়ে টবের গাছের মাটির উপরে 
তিন থেকে পাঁচ সেশ্টিমিটার পুর; খড বা অন্য কিছু Teel মালাসং-এর ব্যবস্থা করবেন। 
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খড় বেছাতে হবে আলতোভাবে যাতে গাছের গোড়ার আলোবাতাস পেতে কোনো অস্দাবধা 
না হয়। মালসিং-এর খড় কাটা দরকার পাঁচ সেন্টামটারের মত লম্বা করে। ছাদের তাপ থেকে 
বাঁচাতে অন্য একটি পদ্ধতির সাহায্য নিতে হবে। এবং এটা "LA ছাদের টবের গাছের 
বেলাতেই করার দরকার পড়বে! ফুটো নেই এরকম কোন পাত্রে অন্তত পনেরো সোণ্ট- 
মিটার পুরু করে বালি ভরে তার উপরে টবের গাছটিকে একট: DIY বসানো হবে। টবে 
জল দেবার সময়ে এই বালিপূর্ণ বাইরের টবাঁটতেও জল দিতে হবে এবং বাল RIF 
গেলে তা আবার ভিজিয়ে দেওয়া দরকার। বাইরের এই পান্রাট এল মিনিয়াম বা মাটির 
পাত্র হতে পারে। বাইরের টবের ভেতরে টবের গাছ রাখা দেখতে সন্দর দেখাবে না ঠিকই 
কিন্তু ছাদের তাপ থেকে গাছকে রক্ষা করতে বাঁলভরা টবটি বেশ ভাল কাজ দেবে। বালি 
না দিলে শুধু জল দিলে তা বেশি সময়ের জন্য গাছকে ঠাণ্ডা রাখতে সাহায্য করবে ঠিকই, 
কিন্তু এতে গাছেরও ক্ষতি হবে। বর্ষাকালে উপরের খড় ও নিচের বালিভরা পাত্র সরিয়ে 
নিতে ভুলবেন AT! 


পাখি ও গাছের অসঃখ ইত্যাদি ॥ 

ছাদের ফুলবাগানে পাখির উপদ্রব অনেক জায়গাতেই রয়েছে। এদের উপদ্রব কমাতে 
বিঘতখানেক লম্বা ও দুই সেপ্টামটার সরু করে পলিথিন পেপার কেটে তা সুতোর এ'টে 
এমন ভাবে ঝুলিয়ে দেওয়া যেতে পারে যা অল্প হাওয়াতেই দোলে। পলিথিন পেপারের 
জায়গায় পানের দোকান প্রভৃতি সাজাতে যে রঙবেরঙের রাঙের প্রচুর ব্যবহার তাও কাজে 
লাগানো যেতে পারে। পোকামাকড়ের উপদ্রবে রোগর, সেভিন এবং ছত্রাক রোগে ক্যাপটান, 


মোরেষ্টান ইত্যাদি ভাল কাজ দেবে। 


ছাদের ফুলবাগানের উপযুক্ত গাছ | . 
ছাদের ফুলবাগানে ফুলগাছের ভিড় করা চলবে না। নিচের তালিকার MENIT 


ছাদের ফলবাগানের পক্ষে বিশেষ VALS! এগুলি আপনার গাছ বেছে নেবার কাজে 


গুল্ম : (১) এডোনয়াস, (3) ক্যালিয়ানড্রা স্পোসওসা, (৩) ক্রসেনড্রার সব 
কয়টি প্রজাতি, (8) গলাফমিয়া, (৫) গন্ধরাজ ভিতচী, (৬) জদুইয়ের অনেক প্রজাতি 
(4) জ্যাট্রোফা রোজিয়া, (৮) প্লামবাগো, (3) রণডেলোটিয়া, (30) গোলাপের 
হাইব্রিড টি, গ্রানডিফ্রোরা ও ফ্রোরিবানডা ॥ গোলাপের গাছ ছাঁটবেন শীতের প্রথমে বর্ষা 
থেমে গেলে: ছাঁটার পরে মিশ্র জৈব সার দেবেন। এই সব on বারো BW টবে করা 


যেতে পারে। 
: (১) SET, (২) KEW, (9) পয়েন্সোটয়ার সব. প্রজাতি, 
, (&) রঙ্গনের সব প্রজাতি (৬) গর্দাটকলমের 


বারো ge বড় টবে লাগাতে হবে। জবাগাছের ডাল ছাঁটার দরকার নেই। বড় গাছগ, 
বারো ইনি বড় গাড় করতে হবে কারণ এদের বাঁজের গাছ টবে ভাল হবে না! 
লতানো গাছ : (3) বুগেনভালয়া, (২) feros, (৩) মর্নিং গ্লোরী ও (8) 


য় গলি নয় বা দশ EIS টবে 
AR বহার গলে হিসাবে এটি ছাটিবের মে মাসে। ক্লায়াল্থাস ফুল হিসাবে SGA | 
এর গোড়ায় জল জমলে বাঁচবে না, তাছাড়া এর গোড়া AUS না দেওয়াই ভাল। মীর্নং 
Mu নর গা oes করা যাবে। প্যানাজ, পিটুনিয়া, ভারাবনা ইত্যাদি 
টবে। অন্যান্য গাছের বেলায় উচ্চতা অনুযায়ী টব বেছে 
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লাস, (8) গ্লোরওসা, (৫) রজনীগন্ধা ও (৬) ডালয়া॥ ডালিয়া লাগাবেন নয় বা 
দশ 219 টবে এবং অন্যান্যগ্ীল আট বা নয় £16 টবে। ডালিয়া ও রজনঈগন্ধায় বাড়াত 
জৈব মিশ্র সার দেওয়া যাবে এবং ডালিয়ার বেলায় রাসায়নিক সারও ব্যবহার করা চলবে। 
অন্যান্য PUT ফুলগাছে WIS সার হিসাবে শুধু জৈব তরলসার দেওয়া ভাল। 

অন্যান্য ফুলগাছ : (3) 1জরোনয়াম, (২) জারবেরা, (0) শাপলা, (8) চন্দ্র- 
MTT গরুকে ভাব দেবার গামলা বা তন্দুরীর গমলায় শাপলা' বা শালুকের চাষ 
করা যেতে পারে । গামলার দুদিকে সিমেন্টের প্রলেপ দিলে তা টিকবে অনেকাঁদন। শাপলার 
চাষের জন্য পাঁকমাঁট ও গোবরসার ব্যবহার করবেন। চন্দ্রমাজ্লকা করবেন আট ই টবে, 
এবং এর আগে পাঁচ 218 টবে করে সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহের ভেতরে আট Sis 
টবে পালটে লাগাতে পারলে ভাল। গোড়ায় জল জমলে চন্দ্রম্লিকার মরে যাবার সম্ভাবনা, 
এছাড়া সারের পাঁরমাণ বোঁশ হলে গাছের মাথা মোটা হয়ে ফুল আসবে না। Sto আসার 
আগে পর্যন্ত সার বরণ কম করে দেবেন যাতে গাছের মাথা মোটা না হতে পারে। 

বাহারি পাতার গাছ : (>) অরোকোরয়া কুকী, (2) ফাসয়াম ডোসাঁপয়েন্স, 
(9) বকুল ভেরীগেটা, ( 8 ) বুগেনাভালয়া ভেরীগেটা, (৫ ) কচিয়া ও (৬) এমারা- 
ন্থাস॥ বৈচিত্র্য আনতে বাহার পাতার চাষ ছাদের ফুলবাগানের পক্ষেও প্রয়োজন। এদের 
ভেতরের এমারান্থাস ও POA মরসূমী পর্যায়ের গাছ। 


ডাঁলয়ার মাতৃভূমি মোক্সকো। এখানে এটি পাঁরচিত ছিল এককর্থীল বা ককক্সোচিংল 
নামে। ডাঁলয়ার বীজ বাইরের জগতে প্রথম আসে স্পেনে, এবং সেখানে ধর্মযাজক 
ক্যাভানাইলস-র চেষ্টায় এর নতুন নামকরণ হয় সুইডেনের Cron, আন্দ্রয়াস গুস্তাভ 
ডাল-এর নামানুসারে ডাঁলয়া। ডালিয়া ভারতে এসেছে ১৮৫৭ খুশজ্টাব্দে কলিকাতার 
দি a এগ্রি-হর্টিকালচারাল সোসাইটি অব ইনাডয়া-র আনুকল্যে। সমতল বাংলায় 
এটির চাষ প্রথম হলেও এখানে অনক দিন পর্যন্ত এর চাষ মোটেই ছড়ারান। এখানে 
প্রধান সমস্যা দেখা দিল আগামী বছরের জন্য ডালিয়া বাঁচিয়ে রাখাকে কেন্দ্র করে। দেখা 
গেল. বাইরের দেশের পদ্ধাত অনুসরণ করে শৈলাবাসগ্ীলিতে ডালিয়া সহজেই বাঁচিয়ে 
রাখা WA! আগ'মী বছরের জন্য কিন্তু এই পদ্ধাত সমতল বাংলায় একরকম কোন কাজেই 
লাগে না। ডালয়া বাঁচিয়ে রাখা সহজ সম্ভব না হওয়ায় এর চাষের প্রসার ঘটারও কোন 
AUA রইল AT! বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি এটা দেখা গেল যে ফুল দিয়েছে এরকম 
ডালিয়া গাছ চেষ্টা করে আগামী মরস:মের জন্যও বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব৷ কিন্তু এর একটা 
অস্দাবধার দিকও দেখা দিল। গত বছরের বে“চে থাকা গাছ থেকে feat কাঁচগাছে নারদ 
সময়ের আগেই PTY এসে যায় বলে এদের ফুল আশানুরূপ ভাল হয় না। ডালিয়া নিয়ে 
প্রথম লেখকের বিভিন্ন পরাক্ষা-নিরাক্ষার সুযোগ হয়েছে। লেট কাটিং করে আগামী 
বছরের জন্য ডালিয়া বাঁচিয়ে রাখা, ডালিয়ার উন্নত সংকর প্রজাতি তৈরীর উপযোগী 
পদ্ধাত, কাটিং কাটার উন্নততর পদ্ধাত, ডালিয়ার বিভিন্ন রোগাঁদর পর্যবেক্ষণ প্রভাতি 
করা সম্ভব হয়েছে এর ফলশ্রুতি হিসাবে (লেখকের অন্য বই 'ডালয়া’ ; অথবা ২০শে 
শবেস্বর ১৯৬৬-র আনন্দবাজার পত্রিকা, জান;য়ারী-মার্ট ১৯৭০-র fy ইনডিয়ান জার্নাল 
অব অরনামেণ্টাল হাঁটি কালচার. ও ডিসেম্বর-মে. ১৯৭০-৭১-র হার্টিকালচারাল বুলোঁটিনে 
প্রকাশিত প্রবন্ধরয় দ্রষ্টব্য )। লেট কাটিং করে গাছ বাঁচিয়ে রেখে তাদের থেকে আগামী 
বছরে ডালয়ার উন্নত কাঁচগাছ AA পরিমাণে করা সম্ভব। এই ব্যবস্থা অবলম্বন করে 
আগামী বছরের জন্য ডালিয়া বাঁচিয়ে রাখা এখন আর মোটেই সমস্যা নয়। 

গত কয়েক বছরে ডালয়ার চাষ এখানে অনেক বেড়ে গেছে এবং একথাও বোধ হয় 
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Sraa oss 


ভাট 


সত্য যে ডালিয়া সমতল বাংলার সবচেয়ে জনাপ্রিয় ফুল । তবুও একথা মানতেই হবে, সমতল 
বাংলায় জালয়ার যে বপদল সম্ভাবনা রয়েছে তার তুলনায় ডালয়ার প্রসার কিছুই হয়নি। 
অন্যান্য দেশে পম্পন, স্মল ও মিডিয়াম ক্যাকটাস, এবং স্মল ও মিডিয়াম ডেকরেটিভ 
ভালিয়াগ্ীল তাদের গুণগত বিচারে সবচেয়ে জনাপ্রয়। কিন্তু এ দেশে এই সব ডালিয়া 
একরকম পাওয়াই যায় না। এদেশে পাওয়া যায় বেশ কিছ; জায়ান্ট ডেকরেটিভ ডালিয়া 
কিন্তু এদের ভেতরে সাত্যকারের উন্নত মানের ফুলের সংখ্যা খুব Tem. বোশ নয়। তবে 
খুব ইদানীং সমতল বাংল/তেই বেশ কয়েকাট TIGA, স্মল ও মাঁনয়েচার সংকর প্রজাতি 
ডালিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। এবং এটা নিশ্চয়ই ডালিয়ার ভাঁবষ্যং এখানে যে উজ্জ্বল তার 
সুনিশ্চিত পরিচয়। ডালয়ার চাষের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন শ্রেণীর ডালিয়ার চাষ 
হওয়া উচিত এবং একই সঙ্গে বিভিন্ন শ্রেণীর অনেক প্রজাতি থাকা দরকার যাতে প্রত্যেকে 
তাঁর পছন্দমত গাছগুলি বেছে নিতে পারেন। বিভিন্ন শ্রেণীর ডালিয়া ও ডালিয়ার অনেক 
প্রজাতি পেলে এ ফুলের সমাদর অনেক ACT বেড়ে যাবে। 


শ্রেণী বিভাগ ॥ 

ডালিয়ার আদ প্রজাতিগুলি ছিল সবই সিঙ্গেল এবং দেখতে আত সাধারণ । ডালিয়ার 
উন্নত সংকর প্রজাতি সৃষ্টিতে সাহায্যকারীদের নিরলস সাধনায় ডালিয়া তার বতমান 
রূপ পেয়েছে। এই বিংশ শতাব্দীতেই ডালিয়ার শ্রীবৃদ্ধি সবচেয়ে বেশি হয়েছে এবং এটি 
এখন বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জনপ্রিয় ফল৷ ডালিয়াকে বিভিন্ন মূল শ্রেণী, শাখা শ্রেণী 
ও শাখা-শাখা শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। বর্তমানে ডেকরেটিভ, ক্যাকটাস ও পম্পন এই 
তিনাট মূল শ্রেণীর ডালিয়ার সমাদর সবচেয়ে বেশি। ডেকরেটিভ ও ক্যাকটাস মূল শ্রেণীকে 
আবার তাদের আয়তন ও আকৃতি অনুযায়ী বিভিন্ন শাখাশ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। 
পাপড়ির গড়ন বা আকৃতি অনুযায়ী ডেকরেটিভ ডালিয়াকে ভাগ করা হয়েছে ফর্মাল 
অন্যায় ভাগ করা হয় সেমি-ক্যাকটাস, ইনকার্ভড ক্যাকটাস ও CHT ক্যাকটাস হিসাবে। 
কোন কোন দেশে এই পাঁচটি বিভাগকেই মূলশ্রেণীর মর্যাদা দেওয়া হয়। এই সব ডালিয়াকে 
আবার ‘তাদের আয়তন অনযায়ীও শাখা শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। জায়ান্ট ডেকরোটিভ 
দশ Sho বা দশো ষাট মিলিমিটার থেকে আরম্ভ করে আরও বড় হতে পারে। '্রয়ডন 
মনাকণ জায়ান্ট ফর্মাল ডেকরোটিভ শাখা শ্রেণীর ও 'ব্রয়ডন মান্টারপাঁস' জায়াপ্ট ইনফর্মাল 


ডেকরেটিভ ডালিয়া ডেকরেটিভ ডালিয়া হবে আট থেকে দশ [e বা OM কুঁড়ি 
i রান ‘আর্থার BAY এই ধরনের ডালিয়া। মিডিয়াম 


কুড়ি মিলিমিটারের 
ভেতরে হতে হবে ; সমতল বাংলায় সৃষ্টি হয়েছে ‘ভিক্ষন-স মাদার' এর একট উদাহরণ 
স্মল ডেকরেটিভ ছিরে চার Ee TUM থেকে একশো সত্তর 
মিলিমিটারের ভেতরে ; সমতল বাংলায় হয়েছে ^ রনের 

য় 4 ডেকরেটিভ হতে হবে চার Bie বা একশো পনেরো মালামটারের ভেতরে ; 
ক্যাকটাস, সেমি-ক্যাকটাস দিকেও ঠিক একই ভাবে 


ডা৷লয়া, ফ্যানসি ডালিয়া, COTA ; 
ডালিয়া ie ae মোটামুটি AAS | ফামব্রিয়েটেড, বা সংক্ষেপে Bex. 
ডালিয়া দিন দিন 'জনপ্রিয় হয়ে উঠছে যাঁদও কোন দেশে এখনও এদের আলাদা শ্রেণী 
বলে স্বীকৃতি মেলেনি। এদের পাপড়ির অগ্রভাগ লম্বাভাবে সুন্দর করে কাটা কাটা, এবং 

৩৩ 


ফুলবাগান_৩ 


এদের অনেক শ্রেণীর ডালিয়ার ভেতরে দেখা যায়। ‘লেস মেকার’, ta? এই ধরনের ডালয়া। 


টব ও কেয়ারির কথা ॥ í 

ডালিয়ার টব রাখতে হবে এমন জায়গায় যেখানে গাছ সারাদিন রোদ পায়। ডালয়ার 
জন্য সঠিক মাপের ন'ইণ্টি বা চব্বিশ সে্টামটার টব ব্যবহার করাই সবচেয়ে ভাল। এতে 
গাছ, টব ও FeCl সামঞ্জস্য বেশ ভাল থাকে এবং এই টবের গাছ এক জায়গা থেকে অন্য 
জায়গায় নিয়ে যাওয়াও সহজ। কেরারিও করবেন সারাদিন রোদ পড়ে অথবা অনেক সমর 
ধরে রোদ গড়ে, এবং যেখানের কাছাকাছি কোন বড় গাছ নেই এরকম জায়গায়। কেয়ার 
হাত দেড়েক চওড়া করে তৈরী হবে যাতে মাত্র দ:'সারি গাছ পাশাপাশি লাগানো চলে। 
অলোক গাছ লাগাতে হলে X কেরারির মাঝে দেড়হাত ফাঁক রেখে পাশাপাশি অনেক 

র তৈরী করা যেতে পারে। কেয়ার মাঁট কোপাতে হবে fele থেকে পণ্মতাজ্লিশ 
সেশ্টামটার গভীর করে। Sora মাঁটি গুড়ো করে নিতে হবে এবং একই সঙ্গে ঘাসের 
শেকড় প্রভূতে বেছে দেওয়া হবে । যেসব কেয়াঁরতে সেপ্টেম্বরের প্রথম থেকে অক্টোবরের 
মাঝামাঝ পর্যন্ত ডালিয়ার কচিগছ লাগানো হবে সে কের়ারিগীল পাশাপাশি জাম থেকে 
একট E^. করে তৈরী করা দরকার এবং এই সময়ের পরে PONE লাগাবার কেয়ার 
করবেন পাশাপাশি জামর থেকে একটু TAB; | 


সারমাটি ও বাড়তি সার ॥ 

টবের ডালিয়ার সারমাট তৈরী করতে দোআঁশ মাটি আটভাগ, গোবরসার আটভাগ ও 
চারভাগ পাতাপচাসার প্রথমে মিশিয়ে দশইণ্চি টবের এক টব পাঁরমাণ এই তিনটি মেশানো 
উপাদানে আরও মেশাবেন হাড়ের গুড়ো দু'মুঠো, সুপারফসফেট ছ'চামচ ও সালফেট 
অর পটাশ িনচামচ। এই Aas at মেশাবার দিন পনেরো পরে আরও মেশাবেন এই একটব 
পাঁরমাণ সারমাটিতে দ:চামচ কাঁলচন। মাটি সাধারণ গ:ড়ো করে নিতে হবে এবং গোবর- 
সার ও পাতাপচাসার ভাল করে গুড়ো করে নেওয়া দরকার। সারমাঁট কচিগাছ লাগাবার 
মাসখানেক আগে তৈরী করে তা আবার মাঝেমাঝে নেড়েচেড়ে ভাল করে মিশিয়ে দেওয়া 
Bios! কাঁচগাছ লাগাবার দিন পনেরো পরে একমুঠো করে নিন্দো্ত সিশ্র সার টবের 
কানার কাছ থেকে বা গাছের গোড়ার এক বিঘত দুর থেকে প্রত্যেক গাছে দিয়ে দেবেন। এই 
মিশ্রসার তৈরী করবেন তিনভাগ সরষের খোল ও weir স্টেরামীল মাঁশয়ে। এই সার 
দেবার দিন কুঁড় পরে এবং গাছে কুণড় এলে আবার দ্বিতীয় নম্বর মিশ্রসার প্রত্যেক গাছে 
দেওয়া হবে একম:ঠো করে। দ্বিতীয় নম্বরের মিশ্রসার তৈরী করবেন পাঁচভাগ স্টেরামীল, 
[তিনভাগ সঃপারফসফেট ও দুভাগ সালফেট অব পটাশ মিশিয়ে। Sie কিছুটা বড় হলে 
সপ্তাহে একাঁদন বা দ্যাদন করে জৈব তরলসার দেবেন। 

জমির ডালিয়ার জন্য কেয়ারির গ$ড়ো করা মাটির উপরে দশ সোশ্টামটার পুরু করে 
গোবরসার 'বাছয়ে তা ভাল করে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। এছাড়া, দেড়হাত তি চওড়া 
ও দুহাত লম্বা কেয়ারিতে TOT হাড়ের গুড়ো, একমুঠো সূপারফসফেট ও ছ'চামচ 
সালফেট অব পটাশ মিশিয়ে দেবেন। জমির মাঁট গুড়ো করার সময়ে উল্লিখিত পরিমাণ 


জমির গাছে টবের গাছের মত একই পদ্ধাততে ও একই বাড়াত সার দেবেন। ডালিয়ার 
বাড়াত সার হিসাবে জৈব সারের পারবর্তে রাসায়ানক সারও দেওয়া যেতে পারে, এবং 
রাসায়নিক সার সাধারণত জমির ডালিয়াতেই দেওয়া হয়। কাঁচগাছ লাগাবার দিন পনেরো 
পরে প্রাত গাছে আধ্চামচ থেকে একচামচ ডাই-এমোনিয়াম ফসফেট এবং আবার দিন 


৩৪ 


AMS গাছের গোড়ার বিঘতখানেক দুর থেকে গোল করে মাঁট পাঁচ সোণ্টামটার গভনর 
করে তুলে সার গর্তের ভেতরে Ble তা মাটি চাপা দিয়ে দিতে হবে। Siw কিছুটা 
বড় হবার পরে সপ্তাহে একবার বা দুবার জৈব বা রাসারনিক তরলসার দেওয়া হবে। 
ডালরা যে কোন মাটিতে চাষ করা গেলেও ি-এইচ ভ্যালু ছয় থেকে সাড়ে ছয় এরকম 
সারমাঁটিতেই এটি সবচেয়ে ভাল জন্মায়। 


নবেন্বর থেকে ডালিয়া ফোটানো ॥ 

একট; চেষ্টা করলে নবেম্বরের প্রথম দিক থেকেই উ'চন্দরের ডালিয়া ফোটানো সম্ভব৷ 
এ সময়ে ফুল ফোটাতে ডালিয়ার কচিগাছ লাগাতে হবে সেপ্টেম্বরের প্রথম থেকে। 
সেপ্টেম্বরের প্রথম থেকে ভাল কচিগাছ পেতে লেট কাটিং করে বাঁচিয়ে রাখা গাছ. খুব 
ভাল কাজ দেবে। অন্যান্য উপায়ে বাঁচিয়ে রাখা গাছ থেকে নবেম্বরের প্রথম থেকে ফুল 
ফোটাবার SAE কচিগাছ পাওয়া খুবই কঠিন। নবেম্বর থেকে ফুল ফোটাতে পারলে 
সমতল বাংলায় ভাল মানের ডালিয়া ফোটানো যাবে পুরো চার মাস ধরে যেখানে বর্তমানে 
ডালিয়া ফোটানো হয় মাত্র মাস দুয়েক ধরে! দমাসের জায়গায় চার মাস ধরে ফল ফোটাতে 
পারা নিঃসন্দেহে একটি মস্তবড় লাভ৷ এছাড়া, কাটিং করার বেলায়ও লাভ রয়েছে। নবেম্বর 
থেকে যেসব গাছে ফুল ফুটছে তাদের একেবারে নিচের দিকের কাঁচডাল সহজেই কাটিং 
হিসাবে ব্যবহার করা চলবে। এই কাটিং-র তৈরী কাঁচগাছও একই মরসঃমে অন্যান্য গাছের 
সমান ভাল ফুল দেবে। 
স্টপিং ও ডিজ্‌ব্যডিং ॥ 

জমির গাছে বোঁশ ফুল এবং টবের গাছে অল্প কিন্তু খুব উচ: মানের ফুল ফোটানো 
সাধরণ নিয়মে দাঁড়িয়ে গেছে। এ নিয়মের ব্যতিক্রম হবার কোন বাধা নেই, তবে জামর 
গাছে বোশ ফল ফোটানো অপেক্ষাকৃত সহজ কিন্তু টবের বেলায় তা নয়। গাছে কিরকম 
ফল নেওয়া হবে ও তাদের মান কি রকম হবে তা স্টাপং ও ডিজ্‌বাডিং-র উপর বিশেষ 
করে নির্ভর করে। মিডিয়াম, স্মল, মিনিয়েচার ও পম্পন ডালিয়ার চাষ একসঙ্গে অনেক 
ফুল পাবার জন্য, তাই এদের বেলার প্রাত ডালের “LAA মাঝের বড় কুণড়াট রেখে 
সঙ্গন PIRI ভেঙে দেওয়া হবে। এবং এদের ভেতরের পম্পনের বেলায় স্টাপং করার 
কোন দরকার পড়ে না। বেশ ফুল ফোটানো হবে এরকম গাছের বেলায় আরও এক দফা 
বাড়াত মিশ্র সার ফুল ফোটার মাঝে দেওয়া দরকার। লার্জ ও জায়ান্ট ডালিয়ার বেলায় 
নিচে দেওয়া পদ্ধাত অনুসারে স্টাপং ও ডিজবাডং করবেন। 

gina গাছ পণচশ সেণ্টিমিটারের মত বড় হলে তার মাথা নখ দিয়ে খংটে ভেঙে 
দেবেন। ফলে যেসব নতুন ডাল ছাড়বে তাদের উপরের ভাল চারটি ডালকে বাড়তে দেওয়া 
হবে এবং অন্যগ্যীল ভেঙে ফেলা হবে কাঁচ অবস্থায়। এই সব ডালে যখন STG আসবে 
তখন বড় quls এবং সেই ডালের একেবারে নিচের দিকে একাঁট সতেজ কাঁচডাল রেখে 


faa অন্য সব PIG ও ডাল ভেঙে ফেলতে হবে। এর ফলে, প্রথম দফায় গাছ তার চারটি 
{দ্বিতীয় দফায় রেখে দেওয়া ডালে একাঁট করে 


বড় ডালে একটি করে ফুল দেবে এবং 
JS গাছ মরস মে আটাট মোটামুটি ভাল ডালিয়া দেবে। প্রথম 


€ 


দফার চারাট ফুল ফোটার র 

DIU ভালই হবে। প্রথম দফার ফুল ফুটে যাবার পরে গাছে আর এক দফা বাড়াত 

ams "সার 'দেবেন। টবের গাছে wy এলে মাঝের বড় কুণড়িটি রেখে অন্য সব PU 
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স্বভাবতই যথাসম্ভব বড় হরে। টবের গাছে 

সময়ে সব ডাল না- ভেঙে একেবারে নিচের দিকের কচি ও সতেজ একজোড়া ডাল রেখে 

দেবেন। এতে প্রথম ফুলাঁট বেশ UU. মানের হবে এবং এটি ফুটে যাবার পরে এই i 

ডাল আরও দুটি মোটামুটি ভাল ফুল দেবে। সব গাছের Fie ও বাড়ীত্‌ ডাল ভাঙার 
. এবং এ কাজ একদিনে না করে কয়েক দিন ধরে করা 


উচিত। 
৩6 


ডালিয়ার সংকর প্রজাতি সৃষ্টি ও স্পোর্ট n 
দি এগ্র-হার্টকালচারাল সোসাইটি অব ইনাডয়ার ১৯৭৩-র জানুয়ারীর ফুলের 
প্রদশনীতে যে ফুলটি সবশ্রেষ্ঠ ডালিয়ার সম্মান লাভ করেছে তার AIG ঘটেছে সমতল 
বাংলাতেই। এটির নাম “ভিক্ষ:-স মাদার", এটি মিডিয়াম ডেকরোটভ শ্রেণীভুক্ত এবং এটির 
সৃষ্টিতে সাহাধ্যকারীর ভূমিকা নিয়েছেন এই বইটির অন্যতম লেখক। ভারতে এই [qc 
পরে প্রথম কাজ কন্রার সুযোগে আমাদের হয়েছে এবং খুব অল্প কাজ করতে পেরেও খুব ভাল 
ফল পেয়োছি। একই সঙ্গে সৃষ্টি হয়েছে এরকম অন্যান্য ফুলগযীলর ভেতরে স্মল ডেক- 


ডেকরোটভ Tel বিবেক’ বেশ উপ্চুদরের ফুল। 

একথা এখনও খুব প্রচালিত যে এদেশে ডালিয়ার উন্নত সংকর প্রজাত তৈরী করা 
যায় না। অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আজ একথা জোর করে বলতে পাঁর, ও কাজ করা সমতল 
বাংলায় অত্যন্ত সহজ। এটি এখানে এত সহজ যে ছোট ছেলেমেয়েদের দেখিয়ে দিলে 
তারাও এ কাজ ASA করতে পারবে। পাশ্চাত্যে অনেক নামকরা ডালিয়ার সংকর 
প্রজাতির সৃষ্টি হয়েছে 'বাভন্ন ঘরোয়া বাগানে,-এ দেশেও এ কাজ ডালিয়ার স্বার্থে আশু 
হওয়া দরকার। পুরানো ডালিরা প্রজাতি গাছের স্বাস্থ্য সহজেই খারাপ হয়ে যায়, ফলে 
তারা আর আগের মত ফুল দেয় না। তাছাড়া, আজকাল, বিদেশ থেকে নতুন প্রজাঁত 
একরকম আসে না। তাই ভাল ডালিয়া করতে চাইলে সংকর প্রজাতি সৃষ্টির কাজে আমাদেরই 
হাত লাগাতে হবে। সংকর প্রজাতি তৈরীর কাজে আনন্দ ডালিয়ার ভাল ফুল ফোটানোর 
চেয়ে অনেকগ্ণে বোশ। অন্যতম লেখকের ‘ডালিয়া’ বইতে সংকর প্রজাতি "Lisa এ 
দেশের Cre পদ্ধাত সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। 

সংকর প্রজাতি ছাড়াও অন্য এক উপায়ে ডালিয়ার নতুন প্রজাঁত teat হরে থাকে। 
Gres খেয়ালে ডাঁলয়ার কোন কোন গাছে বা একই গাছের কোন কোন ডালে হঠাৎ 
ভিন্ন রঙের ফল দেয়। এরকম ভিন্ন রঙের ফুল হতে বোশ দেখা যায় ঠিক শীতের শেষে 
গরমের দিনে। প্রধানত লেট কাটিং-এর সাহায্যে ভিন্ন রঙের ফুল দিচ্ছে এরকম ডালের 
পাশের ডালকে কাঁচগাছে পাঁরণত করতে হবে। এই নতুন তৈরী গাছ এই ভিন্ন রঙের 
ফুল নিয়মিত দিতে থাকলে একে আলাদা প্রজাত গণ্য করা চলবে। এভাবে 
তৈরী নতুন প্রজাতি বা ডালিয়ার স্পোর্টের সংখ্যা কম নয়। সমতল বাংলায়ও ‘ব্যাক আউট 
স্পোর্ট', 'দণ্ডপানি স্পোর্ট', ও Mase এই foals ভাল ভায়া স্পোটেরি উদ্ভব 
হয়েছে; এদের শেষেরটির Peis আনতে আমরা সাহায্য করোঁছ। 


কাটিং ও কচিগাছ ॥ 
সমতল বাংলায় ডালিয়ার বংশবিস্তার প্রধানত কাটিং পদ্ধাঁতকে কেন্দ্র করে গড়ে 
উঠেছে। এবং ডালিয়ার কাটিং করার পদ্ধতি মূলত চন্দ্রমজ্লিকার কাটিং করার মত। কাটিং 


বসাবার উপাদান ও অন্যান্য পরিচর্যা এদের মত হলেও ডালিয়ার কাটিং-এর ক্ষেত্রে বৃষ্টি 
লাগানো চলবে AT! সেপ্টেম্বর থেকে ডালিয়ার কচিগাছ লাগাতে চাইলে অগাস্টের মাঝা- 
মাঝ থেকে কাটিং বসাতে হবে, এবং একই মরসূমে ফুল পেতে কাটিং করা চলবে নবেম্বরের 
প্রায় শেষ পযন্তি। কাটিং করার ভাল সময় খুব সকাল বেলা ও শেষ বিকেল বেলা । 
কাটিং হিসাবে ব্যবহার করতে হবে দশ সৌশ্টামটারের মত লম্বা কাঁচভালকে এবং কাটিং 
কেটেই তা খুব তাড়াতাড়ি কাটিং বসাবার উপাদানে লাগাতে হবে। কাঁটং কাটা হবে 
গাঁটের দশ মিলিমিটার উপরে, গাঁট ছেড়ে দেবার জন্য কাটং কেটে নেবার পরে এ থেকে 
নতুন ডাল ছাড়বে এবং সেগীলও ঠিক একই ভাবে কাটিং করা হবে। কাটিং গাঁটের 
উপর থেকে কাটলে তার গাছে ভাল ফল পাওয়া যায় না বা তার বাল্ব ভাল থাকে না 
এরকম কথা শুনতে পাওয়া যায়। কিন্তু এ ধারণা একান্তই অমূলক। কাটিং কেটে তাতে 
সেরাঁডক্স [বি-ওয়ান লাগাতে হবে। সেরাডিক্স লাগিয়ে তৈরী গাছের বাল্ব ভাল থাকে না 
বলে যে ধারণা রয়েছে তার পেছনেও কোন Tele নেই। 

X লাগাবার দিন পনেরোর ভেতরে তাতে শেকড় আসা উঁচত। এতে পাঁখর নখের 
ou 


মত তিন-চারটি শেকড় হলে তা সাবধানে উঠিয়ে সাত সোণ্টামটার টবে প্রথমে লাগাতে হবে। 
এর পর থেকে আস্তে আস্তে বোশ রোদ খাইয়ে বাইরে লাগাবার মত করে একে তৈরী 
করে নিতে হবে, এ কাজে দিন সাতেক সময় লাগে । ডালয়ার গাছের এই ছোট টবে থাকার 
অবস্থাকে কচিগাছ বলে এবং গাছের ভাল ফুল দেওয়া অনেকাংশে নির্ভর করবে এই 


সময়ের পাঁরচর্যার উপরে | 


ডালিয়া আগামী মরস)মের জন্য রাখা ॥ 

লেট কাটিং গোড়ার বাল্ব হয়েছে এরকম গাছ বাঁচিয়ে রাখা, বাল্ব তুলে রাখা প্রভাত 
উপায়ে ডালিয়া সামনের মরসূমের জন্য রক্ষা করা ES! এবং এই সব পদ্ধাতর ভেতরে 
লেট কাটিং করে বাঁচিয়ে রাখা সবচেয়ে ভাল উপায়। অপর দিকে, তুলে রেখে সখী জাতের 
বাল্ব ভাল রাখা খুবই কঠিন। তবে সব কয়টি পদ্ধাত একই সঙ্গে অনুসরণ করা উচিত 
কারণ যে পদ্ধাতিতেই রাখা হোক না কেন, সমতল বাংলায় ডালিয়ার একটা অংশ মারা 
পড়বেই। লেট কাটিং অর্থাৎ ডিসেম্বরের শেষ থেকে কাটিং করে তা সাবধানে বাঁচিয়ে 
রাখতে হবে। টবে করা গাছ যেমন আছে তেমানই থাকবে এবং জমির গাছ ফল দেওয়া 
শেষ করলে তা মাটিসহ সাবধানে তুলে টবে লাগিয়ে রাখতে হবে। টবের এই দুই 
ধরনের গাছ AST বে*চে থাকবে ততাঁদন নয়ামত জল 'দিয়ে যেতে হবে, গাছ নিজে নিজে 
মরে গেলে তাতে জল দেওয়াও বন্ধ হবে। বর্ষার দিনে যাতে এই টবের গাছে জল বোশ 
না হয়ে যায় বা গাছ মরে যাওয়া বাল্বে জল না পড়ে তার উপযাস্ত ব্যবস্থা করা দরকার 


€ 


কাটিং পেতে গাছের পরিচর্যা ॥ É 
গতবছরের রেখে দেওয়া গাছ বা বাল্ব থেকে সেই মরসূমে ওঠা একটু বড় গাছ 


কাটিং পাবার কাজের উপযুক্ত করে তৈরী করতে তা মূলগাছের মাঝখান দিয়ে কেটে 
ফেলতে হবে। এর পরে নিচ থেকে যে নতুন ডাল ছাড়বে তা কেটে কাটিং করা হবে। এই 
সব গাছ মাঝখান থেকে কেটে না ফেলে উপরের কচিডালকে কাটং হিসাবে ব্যবহার করলে 
তাতে অনেক বোঁশ কাটিং পাওয়া যাবে ঠিকই, কিন্তু এই সব কাটিং থেকে ভাল ফুল 
পাওয়া সম্ভব FA! অসাধু ব্যবসায়ীরা এ ধরনের কাটিং থেকে করা কাঁচগাছ বিক্রী করে 
থাকেন এবং প্রথম অবস্থায় এর সম্পর্কে কিছ নিশ্চিত করে বোঝাও সম্ভব নয়। বাল্ব 
থেকে বেরুনো নতুন গাছ কেটে সরাসরি কাটিং হিসাবে ব্যবহার করা যাবে। লেট কাটিং-এর 
গাছ দিয়ে প্রচ্ছর পাঁরমাণে ভাল কাটিং পাওয়া সম্ভব। CLS AAI রাখলে এদের 


থেকে করা সব কাটিং-ই বেশ ভাল ফল দেবে। 


HS m লে যায়। ডালিয়ার কেয়ারতে সব সময়ে ভাসিয়ে জল দিতে 


অনেক সময়ে ভালভাবে D 
হবে যাতে জল দিতে হয় দিন সাতেক অন্তর। ফুল ফোটার সময়ে এমনভাবে জল দেবেন 
যাতে গাছের গোড়া সব সময়ে ভেজা ভেজা থাকে। ডালয়ায় পোকামাকড়ের আক্রমণে 


iere ও পাউডার মিলডিউ রোগে মোরেস্টান বেশ ভাল কাজ দেবে। এদের ভাইরাস 
রোগের বেলায় কোন চিকিৎসা নেই। ভাইরাস রোগ হয়েছে সন্দেহ হলে আক্রান্ত গাছ 


অন্যান্য ডালিয়া গাছের থেকে বেশ দূরে চাষ করা উচিত। 


অন্যান্য কথা ॥ 
পরতে বে কোন ফুলের প্রদর্শনীতে গেলে দেখা যাবে যে ডালিয়া একাই আসর সরগরম 
করে রেখেছে। ডালিয়া অনেক এলেও এদের উৎকর্ষগত মানের উপরে এখনও 
; না, ফলে অনেক নিচ্মানের ফুলও উচ্চমানের ফুল 


পর্যন্ত বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে 
হিসাবে পাঁরাচত হরে চলছে। এদেশে ডালিয়ার ফুল আয়তনে বড় হলেই তা ভাল ফুল 


দেশেই শতকরা দশ থেকে কুঁড়ি পয়েন্টের বেশ গর্ত এ ফলের 
৩৭ 


আরতনকে দেওয়া হয় all আরতনকেই বড় বলে দোখ বলে ফুলের শতকরা আশা 
পয়েন্টের উৎকর্ষের উপরে আমাদের কোন নজর নেই; এর ফলে এখানকার ডালয়ার 
উৎকর্ষগত মান কিছুতেই ভাল হতে পারছে না। এদেশের প্রাতযোগিতায় অনেক সময়ে 
এমন বুটিপূর্ণ ডালিয়া আসে যাদের È জব ভাট জন্য বিদেশের কোন ভাল প্রাতযোগিতার 
অংশ নিতেই দেওয়া হবে ati কিন্তু এই সব ফুল এদেশে প্রাতযোগতার শুধু অংশ 
নেয় তাই নয়, এদের4এই অমার্জনীয় a6 থাকা সত্তেও তারা প্রাতযোগতার উচ্চ সম্মান লাভ 
করে। নিচে দেওয়া ফুলের এই feats অমাজনায় ভাট সম্পর্কে আমাদের বিশেষ সাবধান 
থাকা দরকার : 

(১) পম্পনের বেলার ফুলের ব্যাস কিছুতেই দুইাণুর বড় হতে পারবে না এবং 
এদের কেন্দ্র ফুল পুরানো না হলে খুলতে পারবে না; 

(2) ডেকরোটভ ক্যাকটাস ডালিয়া প্রদর্শনী চলাকালীন কেন্দ্র খুলতে পারবে না, এবং 

(৩) ফুলকে খজ রাখতে কোন কিছুর সাহায্য নেওয়া চলবে না, অর্থাৎ ফুলের 
ডাঁট xung হতে হবেই ৷ প্রাতযোগিতায় সম্মানলাভকারী Sele বড় ধরনের S. থেকে 
TE থাকতে হবে এবং একই সঙ্গে উৎকর্ষমূলক [চারে তারা যেন সত্যই উ'চন্দরের হয়। 

ডালিয়াতে গোলাপের মত পাতার সার ব্যবহার করে বেশ ভাল ফল পাওয়া যায়। 
টবের ডািয়ার পক্ষে 'গোলাপ' অধ্যায়ে বার্ণত দ্বিতীয় নম্বরের পাতার সারাঁট খুবই 
উপকারী | 

পাশ্চাত্য দেশে পৃঙ্পসজ্জার কাজ UNE গোলাপের মতই সমাদ্‌ত। এদেশেও এ 
কাজে ডালিয়ার ব্যবহার বাড়ছে তবে কিছুদিন আগে পর্যন্ত এ দেশে পুঙ্পসজ্জার উপয্দন্ত 
ডাঁলয়ার প্রজাতি পাওয়া যেত মাত্র দুয়েকাট। ইদানীং সমতল বাংলাতেই এ কাজের WRT 
কয়েকটি ডালয়ার AIG হয়েছে! বিদেশ থেকে আসা ডালয়ার ভেতরে “চয়ারাীও!, ‘ডাস্টন 
স্টোন’ ও গ্লো' ; এবং এদেশে তৈরী ডালিয়ার ভেতরে “ভক্ষ:-স মাদার', “সারদা দেবী", 
‘স্বামী লোকেম্বরানল্দ', 'জাল' পৃষ্পসজ্জার পক্ষে বেশ ভাল T | 


G^Srreri t 


গোলাপের চাষ অত্যন্ত প্রাচীন [eng কেউ নিশ্চিত করে বলতে পারেন না কবে ও 
কোথায় এর চাষ প্রথম আরম্ভ হয়েছে। ওয়েষ্ট জার্মানীর হিল্‌ডেসহাইম ক্যাঁথড্রালের 
একটি বিশেষ গোলাপ গাছ সম্পর্কে খ্যাতি যে, সেট হাজার বছরেরও PM পুরানো । 
ভারতের পাহাড়ী অণ্চলে ও বাভিন্ন দেশে গোলাপের কিছ; প্রজাতি পাওয়া যায় যা পুরো- 
পীর বন্য। এগদালির ফুল সৌন্দর্যের বিচারে [কিছু আহামার নয় fore এ ধরনের বন্য 
গোলাপই আজকার উন্নত গোলাপের আঁদজননী। জার্মানী, ফ্রান্স, আমোরকা, গ্রেট 'ব্রটেন 
SW দেশে গোলাপের উন্নত থেকে উন্নততর সংকর প্রজাতি সৃষ্টির কাজ চলে আসছে 
অনেক দিন ধরে। এই চেষ্টার ফলে আজ গোলাপ বোধ হয় জগতের সবচেয়ে SATA ফুল৷ 
বাভিন্ন দেশের বিভিন্ন জলবায়ুতে মানিয়ে নেবার ক্ষমতা গোলাপের খুব বোঁশ, তবে 
এটা দেখা যায় যে কোন কোন SAS কোন কোন শ্রেণীর গোলাপ সহজেই খুব ভাল 
জল্মার। রোজা সেণ্টিফোলয়া শ্রেণীর গোলাপ সমতল বাংলায় ফোটানো বুঝ অসম্ভব, 
অথচ এই শ্রেণীর গোলাপ খুব ভাল ফুল দেবে তীর ঠাণ্ডার জায়গায়। [কছাঁদন থেকে 
ভারতেও সংকর প্রজাতি গোলাপের সৃষ্টি হচ্ছে। এই সংকর প্রজাতির সৃষ্টির মাধ্যমে 
হয়তো এরকম প্রজাতির সৃষ্টি ঘটবে যা আমাদের জলবায়ুর পক্ষে আরও বৌশ Grae! 


গোলাপের শ্রেণভেদ ॥ 


গোলাপের প্রজাতির সংখ্যা অগনুন্তি এবং প্রাত বছরই এদের সঙ্গে আরও অনেক 
৩৮ 


নতুন প্রজাতি যোগ হচ্ছে। এদের বিভিন্ন প্রজাতিকে তাদের ফুল ফোটার ধরন, ফুলের 
আয়তন, গাছের প্রকাতি ইত্যাদির বিচারে কতগুলি শ্রেণীতে ভাগ করা EX এই শ্রেণীদের 
নাম হাইব্রিড টি, ফ্লোরিবানভা, মডার্ণ শ্রাবস, ক্রাইম্বার, 'মানয়েচার, হাইব্রিড পারাপচঃয়াল, 
T8, ডোয়ার্ফ পালয়েনথা, নয়সোটট র্যামবেজ।র, রোজা সেণ্টিফোলির়া, মাস্ক, মস্‌ SENI 
গোলাপের এই শ্রেণঈদের ভেতরে প্রথম দুটি শ্রেণীর গোলাপ সমতল বাংলায় চাষের পক্ষে 
বোঁশ SAE এবং এ VAISS পৃথিবীর সবচেয়ে জনাপ্রর শ্রেণী। এ rj ছাড়া এর পরের 
সাতটি শ্রেণীর গোলাপ এখানে কমবৌশ চাষ করা চলে। গত পনেরো বছরে গোলাপের 
লং প্রজাতি সৃষ্টির ক্ষেত্রে বগাল্তর ঘটেছে এবং এটা বেশি হয়েছে হাইব্রিড টি, 
ক্লোরিবানডা ও মীনয়েচার গোলাপের ক্ষেত্রে । শমাঁনয়েচার আমাদের অনেকের কাছে এখনও 
জিত, এগ্যাল gie uris বা আরও ছোট টবে করা যেতে পারে। fo শ্রেণীর 
গোলাপের বিশেষ খ্যাতি অনেক দিন ধরে ফুল দেবার জন্য এবং হাইব্রিড MAT ATA 
ORG qur বড় ফুল ও গাছ SEMA বলে। এ দুটি শ্রেণীর সংমিশ্রণ ঘটানো হয়েছে 
খ্যাত ভাবে যাতে ARS sme সংকর প্রজাতিগবীলতে বর্তায়, এভাবে ANY হয়েছে 
হাইব্রিড ি-র। উৎপাত্তর সময় থেকেই এটি গোলাপের শিরোমাণ কিন্তু এর সাত্যকারের 
জয়জয়কার বিংশ শতান্দীর শেষ ভাগ থেকে। হাইব্রিড টি উচ্চতায় মাঝাঁর, গাছ ঝোপালো 
এবং ফুল দেয় অনেক দিন ধরে? এদের ফুল ডাবল, আরতনে বেশ বড় এবং প্রাত ডালে 
এবং হটে একাট দি করে। ক্রোরিবানডার উৎপাত হয়েছে mue রাত 
fare ania এখন জনপ্রিয়তার ক্ষেত্রে হাইব্রিড টি-র প্রধান প্রতিযোগী । ফ্লোরবানডার 


এদের ফুল প্রধানত ডাবল, ফদ্লের 
এদের ফল areis ছোট wurde ফোটে ডোয়া্ষ' প'লিয়ানথার মত থোকায়। এগুলা 
ফুল দের অনেক দিন ধরে। ইদানীং তু {কছু প্রজাতির ALI হয়েছে যাদের Sani 

tea মত বড় কিন্তু ফোটে ফ্লোরিবানডার মত থোকায় ; SAAT 

টান অর gs cm ers চলেছে। হাই টি যো যত 
প্রজাতি ভারতেও কিনতে পাওয়া যায়, 


করা fem, কঠিন নয়। 
গোলাপ লাগাবার সময় ॥ y 
সমতল বার e acr দুটি সময়ে গোলাপ লাগানো চলে। বর্ষা পরোপয়র থেমে 
এখানে বোশ। এ ছাড়া শেষ 


গিয়ে শাঁত পড়লে নবেম্বরে গোলাপ লাগাবার চল z 
অর্থাৎ অগাষ্ট সেপ্টেম্বরেও গোলাপ লাগালো হয়ে থাকে। শীতকালে লাগানো গোলাপের 
এটাই এর সবচেয়ে বড় স্বাব্ধা ; এছাড়া এ CONS লাগাল্যো 


এবং 
রা z ন পাটও কম। শেষ বর্ষায় গোলাপ লাগাতে চাইলে বর্ষ 
গোলাপের rH THe উম করা OS 1 CT 
i হবা জায় থেকে উট তে EEE els E 
চেপে বেধে দিতে হবে যাতে র বাড়ীত জল সহজেই গাছের গোড়া থেকে গাড়ে 
ঢেলে a হলো চারাগাছের ফল পাওয়া বারে আগামী শীতে বর 
শীতকালে মাস চারপাঁচেক পরেই। বর্ষায় 


বিনা তা বোঝা বাবে, ভুল প্রজাতি হলে তা 
না বারে আনে লাল R 
গাছের আয়তনে খুব হেরফের না হওয়ায় বিসদৃশ দেখাবার সম্ভাবনা নেই। ভেবে দেখলে 
মাহে রও ধারী ভাটার SDN হাতা আট এ, 


৩৯ 


BRE চারাগাছ ও গোলাপের বংশবৃন্ধি ॥ 

চোখকলমের তৈরী বছর খানেকের পুরানো গোলাপের চারাগাছ জাম বা বড় টবে 
লাগাবার পক্ষে বিশে উপযোগী৷ গেলাপের বংশবৃদ্ধির জন্য কাঁটং, গর্টিকলম, দাবাকলম, 
জোড়কলম, চোখকলম প্রভৃতি পদ্ধাত কাজে লাগানো হয়। এদের ভেতরে চোখকলম 'দিয়ে 
গোলাপের বংশবিস্তার সবচেয়ে ভাল। চোখকলম করা খুব সহজ এবং গোলাপের চাষ 
করতে চাইলে চোখকুলম অবশ্যই শিখে নেওয়া উচিত। সমতল বাংলায় গোলাপের চোখকলম 
করার কাজে জানুয়ারী ফেব্রুয়ারী বেশ ভাল সময়। 

তেরো সেপ্টামটার টবে তৈরী গোলাপের চারাগাছ পেলে সবচেয়ে ভাল, এ ধরনের 
চারাগাছ বাঁচবে সংখ্যায় অনেক বেশ এবং টব খুলে লাগানো হচ্ছে বলে চারাগাছের বৃদ্ধির 
কোথাও ছেদ পড়ছে না। আজকাল অনেকে চারাগাছের গোড়ার মাটি ধুয়ে গাছ পাঠান। 
এই ব্যবস্থায় গাছ এসে পেণঁছার ভাল অবস্থায় কিল্তু লাগাবার পরে কোন কারণে এদের 


একটা বড় অংশ মারা পড়ে। এর কারণ এটা হওয়া অসম্ভব নয় যে এ MERA হাওয়াতে 
সহজেই নড়ে যায় এবং এভাবে গাছ ক্ষতিগ্রস্ত হর। 


রাসায়নিক সার ও গোলাপ ॥ 

গোলাপ সম্পর্কে বিদেশী ও ভারতীয় লেখকদের বই ওলটালে দেখা যাবে যে সবাই 
রাসায়ানক সার ব্যবহারের বিধান 'দিচ্ছেন। কিন্তু সমতল বাংলায় গোলাপ গাছের গোড়ায় 
রাসায়নিক সার ব্যবহার করার পরে অনেক সময়েই গাছ মারা পড়ে। এটা বেশি হয় রাসা- 
TAG নাইট্রোজেন সার ব্যবহার করার বেলায়। পুরোদস্তুর গবেষণা না করে রাসায়ানক 
সারই গাছের মৃত্যুর কারণ এ কথা জোর করে বলা যার না তবে মিশ্র রাসায়ানক সার 
ব্যবহার করার পরে কিছুদিনের ভেতরে অনেক স্বাস্থ্যবান গাছ মারা গেছে এ আভজ্ঞতা 
অনেকের। এ ছাড়াও দেখা গেছে, রাসায়নিক সার ব্যবহার করাতে সেই মরসূমে বেশ 
ভাল ফুল পাওয়া গেছে কিন্তু ফুল দেবার কিছুদিন পরে অনেক গাছ মারা পড়েছে। 


সুপারফসফেট ও সালফেট অব পটাশ ব্যবহারে গাছকে ক্ষতিগ্রস্ত হতে দেখা যায় না, 
তাই এ "fU ইচ্ছা করলে গোলাপ চাষের বিকল্প পদ্ধাতর বেলায়ও ব্যবহার করা যেভে 
পারে। পাতার সার হিসাবে রাসায়নিক সার ব্যবহারের বেলায় অবশ্য কোন অসুবিধা নেই। 


wants ও বাড়তি সার ॥ 

প্রথম বা সাধারণ পদ্ধাত অনুযায়ী সারমাটির ভাগ হবে এরকম-_সাতভাগ মাটি, 
গুড়ো গোবরসার পাঁচভাগ এবং তিনভাগ সাধারণ গণুড়ো আধপোড়া মাঁটি। এই fatus 
হারে এই তিনটি উপাদান মেশানো একট গর্তের উপযুক্ত পাঁরমাণ সারমাঁটতে আরও 
মেশাবেন এক আঁজলা হাডের গুড়ো ও দু'মুঠো সরষের খোল। নবেম্বর মাসে গাছ ছেটে 
দেবার দিন তিনেকের ভেতরে গাছের গোড়া খুলে দেবেন, তবে এক বছরের কম বয়সের 
গাছের গোড়া খোলার দরকার নেই। গাছের গোড়া থেকে 'তারিশ চাঁজলশ সোন্টামটার 
পর্যন্ত গোল করে গোড়ার জমি পনেরো সেণ্টামটার গভীর করে খুলে দিতে হবে । গোড়ার 
মাটি ACG তোলার বেলায় সাবধানে খণড়বেন যাতে গাছের কোন আঘাত না লাগে বা 
এর কোন বড় শেকড় কাটা না পড়ে। গাছের গোড়া খোলা অবস্থায় থাকবে দিন দশেক। 
গোড়া খুলে দেওয়া হয় এই বিশ্বাসে যে শেকড় হিম ও রোদ পেলে গাছের উপকার হবে। 
গোড়া খুলে রাখার সময়ে হঠাৎ বৃষ্টি হয়ে গাছের গোড়ায় জল জমলে গাছের ক্ষাত হবে। 
তাই বৃষ্টির সম্ভাবনা দেখলেই গোড়ায় মাটি ভরে দেওয়া এবং aida পরে তা আবার 
তুলে নেওয়া ভাল। গাছের গোড়ার তোলা মাটি গণুড়ো' করে তাতে গাছের আয়তন ও 
দ্বাস্থ্য অনুযায়ী পনেরো সোণ্টামটার টবের দেড় থেকে তিন টব গণুড়ো গোবরসার, একশো 
থেকে দেড়শো গ্রাম চ্টীমড্‌ হাড়ের TTC, আট চামচ সুপারফসফেট, চার চামচ সালফেট 
৪০ 


N 


অব পটাশ এবং যোগাড় করা সম্ভব হলে এক চামচ সিকুয়োচ্টুন প্লাস মিশিয়ে তা দিযে 
গোড়া খোলার দিন দশেক পরে গোড়া বাঁয়ে দিন। গোড়া খোলা থাকার সময়ে কোন 
জল দেবেন না বা গোড়া ler জল দেবেন না। জল দিতে আরম্ভ করবেন গাছে নতুন 
ডাল বেরুতে আরম্ভ করলে। গাছে HAS দেখা দিলে দ'মঠো কাঁচা গোবর গাছের CT 
ছাঁড়য়ে দেওয়া ভাল। ভাল ফুল পেত তরলসার Taxi দেওয়া দরকার এবং এ বেলাও 
জৈব তরলসার দেওয়া ভাল। ফল ভাল করতে SIG বড় হতে আরম্ভ হওয়ার সময় থেকে 
We খোল বা সরষের খোল ও গোবরের তরলসার ফুল খুলতে Mae করা TT 
দেওয়া যেতে পারে। গাছের স্বাস্থ্য ভাল করতে গাছ ছাঁটার শেষে সার দেবার T UT 
দেওয়া চালের x পাতলা তরলসার গাছে STG আসা পর্যন্ত অনেকে দিয়ে থাকেন! 
{বিকল্প পদ্ধাতর বেলায়ও একই ভাবে তরলপার র দিতে হবে। 


অন্যান্য পরিচর্যা ॥ 
Se রোদ, পায়-এবং কাছাকাছি কেন-বড় গাছ নেই এরকম জমি গোলা চান 


অন্য caue [নিতে হবে। টবের গোলাপ রাখার জায়গাও এমন হবে যা যথেষ্ট GU T 
গোলাপের জঁমি এমন হতে হবে যেখানে বর্ষকালেও জল দাঁড়াবে AT! গাছের গোড়ায় 


জল বসলে গোলা e. emer দুহাত গভীর ও দেড়হাত ব্যাস করে এব যো 
পর জন্য ডু e avus ব্যাস করে। পাশাপাশি য়ে কোন দুটি হাইড 
নয হাত দেড়েক হা ros এবং দি জোরবানভা হাত দুয়েক কর গার 

i ডাই হ আশ না হলে অন্য জায়গা থেকে এ ধরনের মাটি নিয়ে আলা OT 


We TU exo sek কলা অন্তর তবে যেসব সি 1 


থেকে সাড়ে সাত সেসব মাটিতে এরা আরও ভাল জন্মায়। 
চোখকলমের সব মাটিতে তব অংশটি রাখবেন মাটির থেকে ভিন সৌন্টামটার উপরে 
এবং জোড়কলমের জোড়ের অংশটি পাঁচ সোণ্টামটার মাটির ভেতরে! সমতল বাংলায় 
এবং জোডকলমের হো ডেকা থাকে মাটির শত গরলের ভেতরে লো 
; {কছ না করে চারাগাছ বসানো, এই দুটি সংস্পজ্ট 
চারাগাছ এসে পেশছবার পরে TANIA লাগাবার 
ছলে গাছের শেকড় চ্বাবয়ে রাখার নিয়ম। এ 
গ এমন ভাবে বাঁধতে হবে যাতে কোন ত 
গুলির জন্য ছায়ার ব্যবস্থা 


i বে প্রথম Mur sme suy দিতে পারেন। অন্যান UMS UL 
at eee : z চারাগাছ লাগাতে হবে বিকাল 


বেলায় v কক ছাদ omg বেল শা করে পা দির লেস সাতে 
য়ে তার ছে হযে উপর দিয়ে mew ate 


য়ে 
দেবেন, da Rum বেলায় ভাল কাজ দেবে! OTT গাছের 
হাত Wal এলে তা ভেঙ্গে দেবেন যাতে ফুলের র বদলে গাছের 


রে গাছে তন অন্তর গোলাপের জমিতে el WS হতে 


প্রথম দফার ফল এবং পুরানো ফল ঠিকমত কেটে দিলে ভাল ফুল দেবে আর এক 
দফায়। প্রথম দফার ফুল ফুটে যাবার পর থেকে আবার নিয়ামত তরলসার MA যেতে 
হবে দ্বিতাঁয় দফার ভাল ফুল পাবার জন্য। তল তুলবার বেলায় বা ফুটে যাওয়া ফুল 
সাত সেশ্টামটারের মত লম্বা ডালসহ কাটা দরকার, কারণ ফুলের ঠিক নিচের কাঁচডাল 
খেকে ভাল ফুল পাওয়া সম্ভব নয়। গাছে মরা ডাল দেখলেই কেটে ফেলবেন। 


গোলাপ চাষের বিকল্প পদ্ধতি ॥ 

বকা পদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্ট্য তিনটি। এই পদ্ধতি অনুসারে গাছের গোড়া খুলে 
দেবার দরকার নেই, জমি So, করে নেবার জন্য তাতে জল জমার কোন ভয় থাকছে না 
এবং গাছের গোড়ায় সবসময়ে জৈবসার ব্যবহার করার চেষ্টা করা হবে। সাধারণ পদ্ধাত 
থেকে এটি যেসব ক্ষেত্রে আলাদা A, সেগনলে এখানে তুলে ধরা হয়েছে, এদের অন্যান্য 
পারচর্যা সাধারণ পদ্ধাতির মতই হবে। সমতল বাংলার গোলাপ গাছের গোড়ায় সহজেই 
জল দাঁড়িয়ে গাছ খারাপ করে দেয়। এই পদ্ধাঁততে জল দাঁড়াবার আশঙ্কা একরকম নেই 
বলে এতে গোলাপের চাষ অপেক্ষাকৃত সহজ হয়ে উঠবে। 

পাশাপাশি, দুসারি বা বড় জোর [িনসার গোলাপ লাগানো সম্ভব এরকম কেয়ারির 
না এই দাগ ধরে তিনচার ইট So, দেয়াল তুলতে হবে। ইটের লেখার 


গভীর জমির উপরের স্তরের মাটি তুলে আলাদা করে রাখবেন। comi ieee eee 
ওঠার পরে এর ভেতরটা মাটি এনে এমনভাবে ভরে দেবেন যাতে মাড়ি উপরের কচ দেয়াল 
কিছুটা PU. হয়ে থাকে। ইটের দেয়াল দেখতে খারাপ লাগলে এটা ঢাক ae men 
TOT শাঁতিকালে এনাটিরাইনাম প্রভাত ফুল লাগাতে পারেন। গাছ লাগাবার জন Dm 


উপরের, স্তরের তুলে রাখা ঘাটি কাজে লাগবে। এ মাটিতে কোন সার eI জার 
এবং এটা ভাল করে গণ্ুড়ো করে ত হবে। চারাগাছ লাগাবার সময়ে এই মাটি গাছের 
কে এই MRNA দেবেন যাতে শেকড় থেকে নিচে ও পাশের দিকে সাত tse 


ad দশ_লোপ্টাটারের ভেতরের মাটিতে যেন কোন কোপ. না ome Ca নিবেন 
সাবধান হতো RA! এই দশ সোণ্টামিটীরের, ভেতরের মাটি যেমন আছে তেগীনিই TIU 
aus ae QUU সারের পাঁরমাণ ঠক, করে দিতে হবে। xem উবার খারা 
দরে পারলো ভালা কিন্তু পটাশের জন্য কাঠের ছাই প্রভূত যোগাড় করা ate a 
পাড়ে তাই ইচ্ছা করলে উপরের বাড়াতে সারের অঙ্গে আটচামচ সযপারফ ক a 
সালফেট অব TOM ও একচামচ সিকুয়োষ্টন প্লাস মিশিয়ে নেওয়া ee DIDI ut 
TW গাছের বেলাতেও নতুন ডাল ছাড়তে আরম্ভ না করা পর্যন্ত জল দেবেন না 


৪২ 


পাতার সার ॥ 

গোলাপে পাতার সার বা ফলিয়ার ফিডের ব্যবহার দিন দন বাড়ছে। পাতার সার 
পুরোপীর রাসায়ীনক সার মিশিয়ে তৈরী হলেও এদের সুষ্ঠু প্রয়োগে গাছের কোন 
ক্ষাত হতে দেখা যার AT! তবে সারের মাত্রা যাতে বোঁশ না হয় সে সম্পর্কে বিশেষ সাবধান 
হতে হবে। পাতার সার দেবেন শুধু শীতকালে এবং এগ স্প্রে করবেন পারিৎকার দিনে 
ZO tal সকাল আটটার ভেতরে দুটি আলাদা পাতার সার ব্যবহার করা হয়, একট 
reed সাস্থ্য ও ফুল ভাল করতে এবং দ্বিতীয়টি ci এলিমেণ্টের যোঁগান দিতে। প্রথম 
গাছের orate নিচের দির যে কোন একটি উপায়ে তৈরী করে নিতে পারেন। ইউরিয়া 
ডাই-এমোনয়াম হাইড্রোজেন ফসফেট ও ডাই-পটাসিয়াম হাইড্রোজেন ফসফেট প্রতিটি 
দশ গ্রাম করে মিশিয়ে তা দশ লিটার জলের হারে গুলে দেবেন। অথবা সমান STA 
পটাসিয়াম নাইদ্রেট ও এমোফস (নাইট্রোজেন ১১ ও ফসফেট ৪৮ শান্তর) মিশিয়ে 
পা সান aim এক লিটার জলের হারে A ক্রবেন। এই প্রথম পাতার সারটি ur 
তানিন দশেক অন্তর। দ্বিতীয় পাতার সারাটি ব্যবহার করবেন মালে একবারা অধ, 
দুমাসে একবার। ম্যাগনোসিয়াম সালফেট কুঁড় গ্রাম, ম্যাঙ্গানিজ সালফেট পনেরো, গ্রাম, 
FAT কব) we sp ও বোরাক পাঁচ গ্রাম হারে মঁশয়ে এর দর গ্রাম এক UT 


ফেরান হান যো গাছে ve করতে হবে। প্রথম পাতার সারাটি 'জলাদ CH s TASTE 
C দুটি পাতার 


{লটার স্প্রেরর উপাদানে এক থেকে wart Tagine 
কস এয়ে ICH পাতার সার পাতায় বেশ ভাল করে লাগবে। Wel. A r0 
সাবধানে করতে হবে যাতে পাতার দাদ পাতার সার ভালভাবে লাগে কিন্তু ফুলে 
সাবধানে করতে লে পাতার সার লাগলে তাতে দাগ ধরে যারে। পাতার সার টবের সোমা তে 
পক্ষে অপাঁরহার্য এবং জামর গোলাপের পক্ষেও এটি খুবই উপকারী। {বকল্প পদ্ধাতিতে 
aw wu এ ud uer যোগাড় করা xg কষ্টকর, পাতার সা এই uum 


অনেকটা সামাল দেবে। 
প্রদর্শনীর উপয্যন্ত ফল d 
গল AR Ux চাষ করলে আরও ভাল 


S যে গোলাপ 
প্রাতযোগতায় অংশ নিতে চাইলে এ aes 


ফুল দেয়, সেগাঁল চাষের জন্য বেছে নিতে RU A 
i "ES সে সম্পর্কে একাঁট মোটামুটি ধারণা জন্মাবে। প্রাতযোগিতার 


কম থাকবে এবং বড় ডালের গোড়ার 


বড় ডালের সং 

TESTE সত ভালে শা একটি করে ফ-ল ফট দেওয়া TO DITE 
giy ভেঙে ফেলা হবে তাদের খুব কাঁচি অবস্থায় । এ গ্রাছগীলর বেলায় তরলসার GRIGIO 
fra যেতেই হবে। 


4 ep Ww 

pong পর umb প্রথম পদ্ধীত wem তৈরী করবেন এবং QU ও 

র ন টবের এক টব ব্যবহৃত চা পাতা। UAM 

রান $ 4 ব্যবহার করতে. হবে। এ 

ফ্লোঁরবানডার জন্য তারশ সৌন্টামটার বা. আরও বড় টব বাব 

এই যে ড় জন্য তরি অবস্থাতেই বর কাছ থেকে দেখা আন নর 
; : খাজে বেছে নেওয়া দরকার। বর্ষার প্রথমে টবের 


=ল দেবার, তাদের টবে লাগাবার 
মর উপরের মাটি দশ চার করে তুলে সেখানে নতুন সারাটি জরে 
“ডো গোবরসার_ ও একমন্ঠো চ্টীমড্‌ূ হাড়ের 


দিয়ে যাওয়া দরকার! টবের গাছে সারা বছর 


ষ্ট্যাণ্ডার্ড রোজ ॥ 


বড় গাছের, তাই, 'এর নাম রি রোজ বা স্ট্যান্ডার্ড রোজ। এ গাছগুলির প্রধান বিশেষত্ব 
এই যে, এদের ফুল স্বাভাবিক অবস্থাতেই খুব কাছ থেকে দেখা XH এটাও অনেক 
সময়ে দেখা যায় যে ষ্ট্যাণ্ডার্ডের গাছ জমিতে লাগানো একই প্রজাতির গাছ থেকে ফুল দের 
| ফুল-ষ্ট্যাণ্ডার্ড করতে জংলাঁগাছে চোখকলম করা হয় সাধারণত এক মিটার 

তায় এবং হাফ-্ট্যা্ডার্ডের বেলায় সাধারণত সত্তর সোণ্টমিটার উচ্চতার | হাফ-্ট্যাণ্ডার্ড 
করতে ফ্লোরিবানডার বেশি ব্যবহার এবং ফন্ল-্ট্যাপ্ডার্ডের বেলায় বোঁশ ব্যবহার হাইব্ৰিড 
T8 ও ফ্লোরিবানডার। ষ্ট্যাণ্ডার্ড করার কাজে এরকম প্রজাঁতিগুলি বেছে নিতে হবে যারা ফল 
দেয় বেশি এবং সহজেই ঝোপালো হয়ে ওঠে। এ NITE ভালভাবে দাঁড় করাতে 


গোলাপের সংকর প্রজাতির সৃষ্টি € 

গোলাপের সংকর প্রজাতি সৃষ্টির কাজে বিস্ময়কর অগ্রগাঁত ঘটেছে গত পনেরো বছর 
ধরে। ফলে আজকের ফুলের রঙ আরও ভাল, গাছের রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা বেশি, 
fem, কিছ; নতুন রঙের গোলাপের সৃষ্টি হয়েছে এবং আরও কিছ; নতুন রঙের গোলাপ 
হবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তেও গোলাপের সংকর প্রজাতি তৈরীর 


এর ভেতরেই বেশ কিছ, সংকর প্রজাতির সৃষ্টি হয়েছে যাদের ফুল খুবই BOTTA 
আমাদের teat “amt শিবানন্দ' গোলাপের  প্রজাতাটও বেশ ভাল ফল। এটাও দেখা 
গেছে যে ভারতের জলবায়ুর দাক্ষিণ্যের কারণে সংকর প্রজাতি তৈরীর "কাজ পাশ্চাত্যের 
একে অনেক সহজ | সমতল বাংলায়ও কিছ: ভাল সংকর প্রজাতি সৃষ্টি হয়েছে। গোলাপের 
বাঁজ অনেক সময়ে গাছেই হয়ে থাকে, এদের দিয়েও ভাল সংকর প্রজাতির গো 
পরা সম্ভব তবে সংকর প্রজাতি সৃষ্টিতে সাহায্যকারীর lee নিলে আরও ভাল 


লেখকের কিছ আাভিজ্ঞতা রয়েছে, এই আভজ্ঞতার feie বলতে যত Nie RUE 
মত সহজ না হলেও খুব কিছ; কঠিনও নয়। 


88 


গাছ ছাঁটা ॥ à 

অনেক গাছের মত গোলাপও নতুন ডালে ফুল দেয় ভাল। গোলাপ গাছ ছাঁটার 
প্রধান উদ্দেশ্য এটাই। সমতল বাংলায় গোলাপ EDD হয় একবার এবং এটা করার ভাল 
ময় নবেম্বর মাসে একট; ঠাণ্ডা পড়লে। কি ভাবে ছাঁটা উচিত এ সম্পর্কে বিভন্ন মত 
Ausg এবং এ সম্পর্কে নিজস্ব অভিজ্ঞতাই শ্রেষ্ঠ উপার। তবে ছাঁটার emet সাধারণ 
নিয়ম সম্পর্কে কোন ভিন্নমতের অবকাশ নেই। ania সাহায্যে এ বিষয়ে নিজের 
SEGUROS তুলতে হবে। মরা, CRUS বা জড়াজাড় করে রয়েছে এরকম TS 
wende সব শ্রেণীর গোলাপের বেলায় ছেটে দিতে হবে। হাইড টির বড় VULT 
মুঠোখানেক লম্বা রেখে ছাঁটা যেতে পারে এবং এই সব বড় ডালের বাইরের দিকে ছড়ানো 
Weit সতেজ ভাল রেখে অন্য সব ডাল ছোটে দিতে হবে! এই ছোট ORTUS 
পনেরো সোশ্টামটারের মত লম্বা রেখে উপরের অংশ ছেটে ফেলতে হবে! ফ্লোরবান্ডা 
ও ডোয়ার্ফ পাঁলরানথার বেলায় সাধারণ নিয়মগুলি মানা ছাড়া বড় ডালের MANA 
DU cere দেবেন। ক্লাইল্বার ও 'মানয়েচারের বেলায় সাধারণ Mum UT 
ছাঁটলেই চলবে এবং জটযান্ডার্ডের বেলায়.গাছ যাতে সবাঁদকে সমান ঝোপালো হয়ে ওঠে 
ছাঁটলেই চলবে প্র ছাঁতে হবে। সব: ছাটাই ধারালো 'সিকেটার দিয়ে করবেন হাটা 
সেদিকে e er নিচের চোখের ছয় Baier উপর দিয়ে। বাৎসরিক ছটা হাড় 
হবে তেরছা তা ছেটে দিতে হবে। এই বাল মিশিরে তার প্রলেপ ডালের কাটা গু 
গযীলতে ভাল করে লাগিয়ে দেওয়া দরকার_চার ভাগ কপার কার্বনেট, চার ভাগ রেড 
লেড, পাঁচ ভাগ লিনসীড অয়েল এবং অত্যন্ত অল্প করে Te. Se. টি ও বি. এইচ. DU! 
কাটা জায়গা থেকে যাতে রোগ সংক্রমণ না হয় সেজন্য এই প্রলেপ লাগানো 


দরকার। 


জল দেবার দরকার পড় ত হবে, জলের 
ডিল দেবার রর de থেকে জনি 


তরলসার দেবার বেলায় যেরকম জল দিতে হয় তা পরো? 


চেগা কর এই ধরনের কোন ওষুধ এবং পাউডার র 
ফালা ah ধরা বিল রোগের ভেতরে ভাইবা কি 
শুকুতে আরম্ভ করে এবং এর ফলে 


ক্ষতি করে। ডাইব্যাক রোগে গাছের ডাল Nem খেকে 
কাত করে। ভাইবা পড় এরকম হতে আরম্ভ করলে ডালের সনে ডাইবযাক 


Tia etes প্রলেপ লাগিয়ে দিতে হবে। এই প্রলেপ RATE 
সারানোও বেশ কঠিন। এতে গাছের পাতায় 
ঝরে পড়ে। দিন পনেরো অন্তর 


রাসায়নিক সর প্রয়োগ পদ্বীত ॥ 

গোলাপে রাসায়নিক সার ব্যবহার করতে চাইলে এই ভাবে ব্যবহার করতে পারেন। 
প্রথমে পরীক্ষামূলক ভাবে দূচারাট গাছে প্রয়োগ করে সন্তোষজনক ফল পাবার পরে 
অন্য গাছে এটা দেবেন। নবেম্বরে গাছ ছাঁটার পরে গাছের গোড়াতে যে সারমাটি দিচ্ছেন 
ভাতে নিচের এই মিশ্র সারাটিও মেশাবেন। গাছ অনুযারণ এই fe সার মেশাবেন দই 
থেকে চার চামচ। পটাশিয়াম নাইট্রেট দুভাগ, সালফেট অব পটাশ দুভাগ ; এবং ম্যাগ- 
নোসিয়াম সালফেট, আররণ-কৈলেটস ও বোরো-সি এই তিনটির প্রাতটি এক-চতুর্থ 
ভাগে মিশিয়ে এই গুড়ো মিশ্র সার teat হবে। গোলাপের জন্য তরলসার তৈরী হবে 
এই ভাগে: দুই চামচ করে সালফেট অব এমোনিয়া ও সালফেট অব পটাশ এবং পাঁচ 
চামচ স:পারফসফেট দশ লিটার জলে গুলে নিয়ে । ব্যবসার 'ভাতততে গোলাপ চাষের 
বেলায় পর্যাপ্ত জৈবসার যোগাড় করা কঠিন হতে পারে। সেক্ষেত্রে রাসায়ানক সারের 
উপরে বাধ্য হয়েই নির্ভর করতে হবে। 


চ্ত্র-্মভিলক্কা 


চন্দ্রমালকা বা ক্রিসেল্খিমাম-এর আঁদ বাসস্থন সম্ভবত চীনদেশ। fees এর 
RUM জন্য প্রধানত জাপানের কাছে সমস্ত জগৎ খণী। আনুমানিক চতুর্থ শতাব্দীতে 
কোরিয়া ঘরে চনদরমাজ্লিকা জাপান এসে পেশছয়। চন্দ্রমা্লকা এখানে রাজনবর্গ ও 
অন্যান্যদের এত জনাপ্রিয় হয়ে ওঠে যে অষ্টম শতাব্দীর শেবভাগে এট জাপানের জাতীয় 
CRE সম্মান লাভ করে। জাপান থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে, 
এবং গ্রেট ব্রিটেন থেকে উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ভারতে চন্দ্রমাল্লকার শুভাগমন। 


z রঙের ফু 
বলে মনে করেন না। cat চন্দরমজ্িকা সমষ্টি করার খুব সাধারণ কিছ: চেষ্টা হয়েছে 
এ এর NUT নদ; স-গন্ধ রয়েছে এরকম কিছ চন্দ্রমলিকা আজকাল পাওয়া যাচ্ছে। 
জাপানে DENT গাছকে ট্রোনং-এর সাহায্যে একরকম যে কোন আকাঁতিতে রূপান্চারত 
ভা TANTI iste BEN র চন্দ্রমান্লকার ফুলের ব্যবহার কনা খাদ্য 


ভারতে ORT চাষ মোটামট পরানো হলেও এর প্রসার খুব একটা কিছ 
হয়নি এখানে মালার ভাল ফুল ফোটানো খর fer কান নয়। D ad 
IR করতে আরম্ভ করার আগে চন্রমাজ্নকার eats ও চাহিদা ভাল করে জেনে নেওয়া 
দরকার। এটা না করলে চন্দরমাহ্লকা চাষে কৃতকার্যত লাভ করা একরকম অসম্ভব। ভাল 
মার চাব এদেশে এখনও রহস্য বিদ্যার স্তরে রয়ে গেছে এবং মূলত এই কারণেই এর 
চাষের যথেন্ট বিস্তার ঘটেনি। বাংলা ও বিহারের প্রান্তসীমার বছ; 


চাবও একরকম বন্ধ হয়ে গেছে। চন্দ্রমল্লিকার উপরে এখানে কোন উন্নয়নমূলক কাজ 
হয়নি৷ বাঙ্গালোরে সারাবছর চন্দ্রমল্লিকা ফোটাবার চেষ্টা হচ্ছে ems এটা কতটা আন্ত- 
ৱিকতার TUM করা হচ্ছে সে সম্পর্কে সন্দেহ করার কারণ ররেছে। ভারতের কতা আনত 
৪৬ 


শৈলাবাসে চন্ুনা্লকার পরাগ সংগমে সংকর প্রজাতি সমষ্টি করা হচ্ছে এরকম দার 
করা হয়। কিন্তু যতদুর জানি এখানে বাইরের দেশ থেকে বীজ এনে চারা করা হানে থাকে 
সমতল বাংলাতেও চন্দ্রমাল্লকার fem. ছোট ফুলের প্রজাতির গাছে সহজেই বাজ পাওয়া 
যায, এবং চেষ্টা করলে হয়তো এখানেও এদের উন্নত সংকর প্রজাতি তৈরা করা UU 
Mui qu ইদানীং ET বড় ফলের চন্দ্মল্লিকার সংকর প্রজাতি সা হয়েছে 
পারে পর করছে যে ভাল ফলের চন্দরমত্লিকার নতুন Seo আমুরাও চেষ্টা করলে 
করতে পাঁর। 5 

P RARA চাষ সম্পর্কে দুটি জিনিস মনে রাখা একান্ত প্রয়োজন। প্রথমত, গার 
eme জল বোঁশ হলে গাছ মরে বারে, তাই eT উপ বালান 
ছড়ার কঠিন। এ সমরে বারান্দায় বা বিশেষ কাষ্ট পড়ে না কিন্তু NEST ND 


SE গাছ GT ফুল ধরবে না; ফলে সর STI X মারে এটা সাতে নার 2 
4 চাব AS UO. বলে মনে 


গাছে পারমিত সার বারে বারে দিতে হবে। চন 
গাছে পারত mum পাবার মত Per, cui তাছাড়া suse ফল ফলে 


সব mE সার্থক বলে মনে হবে। 
ee কুপড় হতে ফুল ফুটতে সময় লাগে মাস দুয়েক! তবে AY Tun 


Au রণ ভাৱে বলা চলে কারণ প্রজাতি অনুযায়ী এ T UN নেও 


ভিসমালের সে হয থাকে। কোর প্রজাতির গাছ কোন সময়ে TUR আমাদের UT 
এটা করার ষ্টার যে ফর পাওরা যেতে পারে, এ বিষয়ে সাতে 
মত কোন পরীক্ষাীনরীক্ষা হয়ান। এটি করতে চাইলে কয়েক বছর ডল 


পারব। একাজটি করা সম্ভব হলে মরস:মের যে কোন 
পারবা একা তবে এ কান অনেকে ONU কর দরকারি কোন একজনের TOL INTE 


TORS অত্যন্ত AFA 


চন্দ্রমাল্লকার শ্রেণীবিভাগ ॥ 


শবচারে চন্দ্রমাল্লকার প্রতিকে কিছ শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। MICS করার 
err চলল s এদের দন সহজ WE যাতে একই ধরনের তক 
র wu দেশে প্রাতযোগতার নিয়ম 


গাঁজবিশান ; 

ডেকরেটিভ, পম্পন, কোরিয়ান, এনিমোন, সিঙ্গল, DU. র চন্দ্রমজ্লিকার 
cvs S premia প্রধান me আরার বান পাখা বা 
ধান রে একাকার ফল ফোটার অজ 
হয়েছে ub টেনের চি বা ইনডোর এই দই ভা ভাগ করি পার 
একরকম ইনডোর ফ্লাওয়ারিং প্রজাতির 


. এথানে যেসব চন্দুমাজলিকা পাওয়া যায় তা সবই 
নো সম্ভব হলেও এটা এখনও চল হয়ে 


ses তে কালা গেলে জমিতে ডের EN V ই খানে 
উন আলি তং শ্রেণীর ভেতরে প্রথম চারটি জেলী v এখানে 
লস শা or ee 


iem, প্রজাতি খুবই ইদানীং এদেশে এসেছে। লার্জ এগাঁজাবশান ফুলগলর পাপড়ি- 
ঝুলে পড়ে তবে ঝুলে-পড়া পাপড়ির আগাগ্ীল উপরের দিকে উঠে আসে, এবং এ 
শ্রেণীর ফুলের পাপাড় যেন কোন না্দঘ্ট নিয়মে সাজানো নেই। এই শ্রেণীর "গ্রীন 
গডেস' আমাদের বিশেষ পাঁরচিত। এগাঁজাবিশান ইনকাভড ফুল গোল যেন ঠিক ছোট 
বলের মত। 'স্নোবল' এই শ্রেণীর ফুল৷ লা এগাঁজাবশান ইনকাভিং-এর ফুল অনেকটা 
গে'ল হলেও পুরো গোল নয় ও এদের বাঁধ্ানও বলের মত সুসংবদ্ধ নর, যথা ‘আলফ্রেড 
সিম্পসন'। এবং REE ডেকরোটভের পাপাঁড় সুসংবদ্ধ ভাবে নিচের দিকে নেমে 
আসে। 'করোনেশান পিঙ্ক' এই শ্রেণীর ফুল। 


চন্দ্রমজ্লিকা লগাবার ও টব পাল্টাবার সময় ॥ 

সমতল বাংলার চন্দরমল্লিকার ভাল ফুল ফোটে নবেম্বরের মাঝামাঝি থেকে জান়ারীর 
মাঝামাঁঝ পর্যন্ত এবং চন্দ্রমাল্দকা সাধারণত লাগানো হয়ে থাকে জুলাইয়ের শেষ দিক 
থেকে। এ সময়ে তিন ই বা সাত সোশ্টীমটার টবে তৈরী কাঁচগাছ বাজারে কিনতে 
পাওয়া বায়। নিজেদের করা কাটিং-এ ভাল শেকড় এলে তাও প্রথমে তিন aie টবে 
লাগাতে হবে। তিনই টবে গাছ দিন পনেরো কুঁড়ি থাকার পরে গাছ পালটে পাঁচইণ্ি 
টবে লাগানো দরকার। এ কাজ অগাস্টের দ্বিতীয় সপ্তাহের ভেতরে করভে পারলে ভাল। 
পাঁচ্ইীন্ টবে গাছ প্রায় মাসখানেক থাকার AA তা আবার পালটে কুঁড়ি সোণ্টামটার বা 
AVG টবে অথবা ইচ্ছা করলে আরও বড় টবে লাগানো দরকার। আটইপ্চি টবে পালটাবার 
কজ সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহের ভেতরে করা যেতে পারে। We করার সময় ও 
প্রজাতর প্রকৃতির উপরে প্রধানত গাছের ফুল ফোটার সময় নির্ভর করে, তাই, উঞ্লিখিত 
সময়ের কিছ; আগে বা পরে গাছ লাগানো ও টব পালটানো সম্ভব হলেও "ডিসেম্বরে 


বেলায়ও ব্যবহার করা চলবে। ABTS টবে এমন সময়ে গাছ থাকছে যখন প্রায়ই বৃষ্টি 


টবের চারা মাটি থেকে সারিয়ে দিয়ে মাটিশুদ্ধ গাছ নতুন বড় টবে বাঁসয়ে দেবেন। 
পাঁচইণ্টি' ও আটইণ্টি টবের চারার উপরে ইণ্চিখানেক পুরু করে এ ধরনের সারমাটি 
বিছিয়ে দেবেন বা সহজে জল শুষে নেবে। এ সারমাট দুভাগ বড় দানার পোড়ামাটি, 
দুভাগ বড় দানার গোবরসার ও বড় দানার একভাগ পাতাপচাসার 'মাশয়ে তৈরী করা 
যেতে পারে। গোবরসার ও পাতাপচাসার সাধারণ চাল:নিতে চেলে নেবার সময়ে যে 
বড় দানাগ্‌ুল চালান থেকে বেরোয় না সেগুলি এই সারমাটি teat করতে ব্যবহার 
করবেন। টব বারবার না পালটে একবারে তনইণ্টি থেকে আটইন্চি' টবেও গাছ লাগিয়ে 
দেওয়া যেতে পারে তবে মাঝের bilo টবে পালটে লাগাবার কতগুলি সবিধার দিক 
রয়েছে। গাছ এতে লম্বায় ছোট হবে এবং কয়েক বারে বাড়াত সারমাঁট পাচ্ছে বলে গাছের 
মাথা মোটা হবার সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত কম। এছাড়া বর্ষার দিনে পাঁচইণ্টি টবের গাছগুলি 
বর্ষার আওতা থেকে সরিয়ে বারান্দা বা এরকম কোন জায়গায় সহজে রাখা যেতে পারে 


8৮ 


যা আটইপ্টি টবের বেলায় গাছ অনেক জায়গা নেয় বলে করা কঠিন। 


কাটিং করা ॥ 
চন্দ্রমাল্লকার কাটিং করা আরম্ভ হবে জুলাইয়ের মাঝামাঝি থেকে অথবা আরও 
আগে । গত মরসূমের তেড় দিয়ে বাঁচয়ে রাখা গাছের স্বাস্থ্যবান নতুন ডাল থেকে আটদশ 


অথবা কাটবেন কোন পাতার এক সেণ্টিমটার নিচ থেকে। মাঁটর ভেতর থেকে নতুন 
উঠেছে এরকম কাঁচ ডাল পেলে CMGI কাটিং-এর পক্ষে সবচেয়ে ভাল। কাটিং-এর 
নিচের দিকের তিনচারটি পাতা হাত দিরে ঝাঁরয়ে দিয়ে এতে Clive বি-ওয়ান লাগরে 
তা লালবালি বা এর কোন বিকল্প উপাদানে বাসিয়ে দিন। কাটিংএর দুই সোণ্টামটার 
পাঁরমাণ অংশ এই উপাদানের ভেতরে থাকবে, এবং কাটিং বাঁসয়ে তার গোড়ার বালি 
ww করে চেপে দিতে হবে। লালবালি বা সাদাবালি অথবা বিকল্প হিসাবে তনভাগ 
eremi ও একভাগ পাতাপচাসার মিশিয়ে অথবা অন্য কিছু কাটিং বসাবার উপাদান 
হিসাবে ব্যবহার করা চলবে। তবে যে উপাদানই ব্যবহার করুন না কেন সেটিকে ব্যবহারের 
আগে শোধন করে নেওয়া দরকার। উপাদানাটকে আগুনে মোটামাঁট ভেজে নিলে কাজ 
চালাবার মত শোধন করে নেওয়া হবে। তবে 
পুড়ে যায়। [টিং বাঁসয়ে বেশ ভাল করে জল দেবেন এবং এর পর থেকে এমনভাবে জান 


Ser বা ব্লাইটক মিশিয়ে দেবেন। প্রয়োজন বোধ করলে কাটি-এও পোকামাকড়ের 
বা অন্যান্য ওষুধ স্প্রে করতে হবে। 


সারমাটি ও বাড়তি সার d 

Uva শেকড় এলে তা সাবধানে তুলে তিনইণ্চি টবে লাগাতে হবে। Pests টবের 
সারমাট দুভাগ পাতাপচাসার, দুভাগ সাধারণ মাটি, একভাগ গোবরসার এবং এর সঙ্গে 
UE গল মাশয়ে তৈরাঁ করবেন। পাট ও আইও টবের সারমাটি নত 
করবেন এই ভাগেতিন ভাগ সাধারণ মাটি, তিন ভাগ পাতাপচাসার ও. গোবরসার 
করবেন এই eafb উপাদান মিশিয়ে তার wife টবের পুরো একটব মাটিতে আরও 
মেশাতে হবে ছ'চামচ অপার - তনচামচ সালফেট অব পটাশ, বড় GATT স্টীমড 
মেশাতে গহন এবং এই সবগনল মেশাবার দিন দশেক পরে ife টবের পরো একট 
হাড়ের Tite আরও মেশাবেন দুই থেকে femp emp. ও একমুঠো রেড়ির 
হাছন egere. সব পর্যায়ের সারমাটির যে সব উপাদানগযাল SAT করা PUT I 
Sr দু আট সোনটামটার ফুটোর চালানতে চেলে নিতে হবে সারমাটি Der 
গো ব্যবহার করার মাসখানেক আগে এবং তৈরী করার পরে সারমাটি ভাল করে 


Safes নিতে মাঝে মাঝে উলটে পালটে দেবেন। লকার সারমাটির পি-এইচ umm, 
সাড়ে ছয় থেকে সাত হলে ভাল। 
হমাঞ্লকার শেকড় খাবারের খোঁজে উপরের দিকে ভেসে ওঠে তাই এ গাছের 


re মাঝে মাঝে বাড়ীত সার দেওয়া দরকার। পাইন বা তেরো DM টবে 


বেলায় দেবার e দশেক পরে এবং এর পরে জাবার P সাতেক অন্তর এই 
CRANE চায়ের চামচের একচামচ প্রাত গাছে দেবেন-স্টেরামীল পাঁচভাগ, T র 

RT চায়ের S e পটাশ মিশিয়ে এই শিশ্রসার তৈরী করতে হবে। পান্টি টবে 
amer tee aie পরে চন্তুমল্লিকার স্টাপং করতে হবে, এটা এর নি ome 
WERT বব abe টবে গাছ মাসখানেক থাকার পরে কুঁড়ি সৌসটামটার বা 


ফুলবাগান-৪ 


আটইাঁণ্ট টবে গাছ পালটে দেওয়ার রীতি, কিন্তু বৃষ্টর কারণে পালটাতে না পারলে 
পাঁচইী টবের গাছে ETS এসে যাবার জন্ভাবনা। এরকম হলেও বিশেষ কিছু ভাববার 
নেই, তবে আট্ইণ্চি টবে গাছ না পালটানো পর্যন্ত STS আসার পরে বিশেষ সারমাি 
দেবেন না। পাঁচইাণ্ট টবে দিন সাতেক অন্তর বেরকম একচামচ করে মিশ্রসার দেওয়া 
হচ্ছিল, এ সময়েও তাই চলবে। ড্বাভাবক সময়ে আটইণ্টি টবে পালটাবার পরে গাছে 
ফুলের Xe দেখা দিলে উপরের পাঁচ সেণ্টিমিটার খালি জায়গায় তিন সোণ্টামটার পুরু 
করে বিশেষ সারমাটি বিছিয়ে দেবেন। এই বিশেষ সারমাঁটি teat করবেন আটহীণ্টি টবের 
জন্য তৈরী সারমাটি ছ'ভাগ, স্টেরামীল তিন্ভাগ, এবং আধভাগ করে সুপারফসফেট 
ও সালফেট অব পটাশ মিশিয়ে। আটই?9 টবে পালটানো থেকে কুশড় না আসা প্বন্ত 
কোন সার দেবার দরকার নেই। পাঁচইন্ টবে Sie আসা গাছগুলেকে আটই টবে 
পালটে লাগাবার দিন সাতেক পরে এই fac সার দেওয়া হবে। বিশেষ সার দেবার দিন 
দশেক পরে একবার এবং আবার দিন পনেরো কুঁড় পরে চায়ের চামচের আধচামচ করে 
সালফেট অব পটাশ ও ম্যাগনেসিয়াম সালফেট টবের কানার কাছের মাটি খপুচে তাতে 
ছাঁড়য়ে দেবেন। ফল আরও, ভাল করতে বিশেষ সাবমাঁট দেবার দিন দশেক পর থেকে 
সপ্তাহে একবার বা দুবার কাঁচা গোবরের তরল সার TTS হবে। চন্দ্রমজ্লিকার ফল খুলতে 
আরম্ভ করলে গাছে আর কোনরকম সার দেওয়া চলবে ATI 

চন্দ্রমাল্লকাতে বাভিন্ন রাসায়ানক সার ব্যবহার করা চলে। তবে রাসায়ানক সারের 
পারমাণ ঠিক কি হবে তা জলবায়ু ইত্যাদি অনেক কিছুর উপরে fae একই 
AU এটা মনে রাখা দরকার যে রসারানিক সারের পরিমাণ প্রয়োজনের চেয়ে বৌশ হলে 
তা গাছের ক্ষত করবে। চন্দ্রমাত্লকাতে একভাগ ইউরিয়া, দুভাগ সালফেট অব পটাশ 
এবং তিনভাগ সুপারফসফেট মিশিয়ে এই মিশ্রসারের চায়ের চামচের RTI পাঁরিমাণ 
পাঁচ লিটার জলে গুলে তা ব্যবহার করে অনেকে ভাল ফল পেয়েছেন। এছাড়া 'গোলাপ' 
অধ্যায়ে বার্ণিত প্রথম পাতার সারটি গাছে She দেখা দেবার পরে সপ্তাহে একবার এবং 
দ্বিতীয় পাতার সারটি সবশ্দুদ্ধ দুবার দিয়ে দেখতে পারেন। 

তনহণ্টি টবের গাছ বা শেকড়য্ত কাটিং একসঙ্গে আট Bie টবে লাগালে এ গাছে 
fe দেখা না দেওয়া পর্যন্ত বাড়াত কোন সার দেওয়া ঠিক হবে না। কারণ এ সময়ে 
সারের পারমাণ বোশ হলে গাছের মাথা মোটা হবার আশঙ্কা রয়েছে। কুণড় দেখা দেবার 
পর বিশেষ সারমাটি থেকে আরম্ভ করে অন্যান্য সার দেওয়া হবে একই ভাবে। টব 
পালটাবার পর গাছ ভাল করে না ধরে যাওয়া পর্যন্ত কোন সার দেওয়া চলবে AT! এবং 
চন্দ্রম্লিকার সারমাটি প্রত্যেক বছর নতুন করে তৈরী করে নিতে হবে, এর বেলায় প:রানো 
সারমাঁটি কখনও ব্যবহার করা উঁচত নয়। 


চ্টাপং ও ডিজ্‌বাডিং ॥ 

গাছের মাথা একাঁট বিশেষ সময়ে ভেঙে দেবার পদ্ধাতকে জ্টাপং বলে। আ্টাপং-এর 
প্রধান উদ্দেশ্য গাছের সবচেয়ে ভাল ফুল পাওয়া। কোন অবস্থায়, কোন সময়ে এবং 
কতবার VIA করলে কোন প্রজাতির গাছের সবচেয়ে ভাল ফুল পাওয়া যাবে তা বাভিন্ন 
দেশে পরাক্ষা-ীনরাক্ষার মাধ্যমে ঠিক করা হয়। কিন্তু আমাদের জলবায়তে এটা কখন 
বা কতবার করলে ভাল সে সম্পর্কে কোন পরীক্ষা হরান। এখানে গাছ পাঁচইন্টি টবে 
থাকা অবস্থায় অগান্টের শেষে বা সেপ্টেম্বরের প্রথমে একবার ষ্টাপং করা চল হয়ে 
দাঁড়য়েছে। গাছের উচ্চতা যখন ছ'ইণ্টি থেকে আটইণ্ি তখন জ্টাপং করা হয়ে থাকে, 
এর ভেতরে গাছে FIV এলে তাতেও একই ভাবে ষ্টাপং করতে হবে। গাছের মাথার শেষ 
বড় পাতাজোড়ার উপরের দুই সোশ্টামটার অংশাঁট নখ দিয়ে খদুটে ফেলে দেবেন।' এ 
কাজ এমন ভাবে করতে হবে যাতে এই পাতাজোড়ার গোড়া থেকেও নতুন ডাল ছাড়তে 
গ্লারে। মাথা ভেঙে দেবার পরে গাছে অনেক নতুন ভাল TA, এদের থেকে একট, 
তিনটি অথবা যে করটি ইচ্ছা রেখে বাকিগড়ল কচি অবস্থায় ভেঙে ফেলা উচিত। তবে 
টবের গাছে সাধরণত উপরের একটি ভালই রাখা হয়। Shee করার দ.চারাদন পরে 


৫০ 


টব পালটে লাগাবার পক্ষে কোন বাধা নেই। 

চন্দ্রমীজ্লকার প্রত্যেক জালে একসঙ্গে প্রচুর কুশড় আসে। এর Aes ফুল হতে 
দিলে গাছ ফুলে ভার্ত হয়ে যাবে কিন্তু কোন ফুলই [বিশেষ বড় হবে না। ফুল বড় 
করতে তাই প্রত্যেক ডালের মধ্যমাঁণ বড় কুণড়াটি রেখে অন্য Tiyra কাঁচ অবস্থায় 
[ডিজ্‌বাঁডিং বা ভেঙে দিতে AA! এই বাড়ীত Tiwi অল্প অল্প সংখ্যায় কয়েক দিন 
ধরে ভাঙতে হবে, সব একদিনে ভাঙলে ফুলের আকৃতি খারাপ ESI আশঙ্কা রয়েছে। 
কোরিয়ান, পম্পন ও স্প্রে চন্দ্রমল্লিকার TTA করা হয় না। 


তার কোন বিবরণ sm পাইনি। পরে নিজস্ব পদ্ধাততে এ নিয়ে কিছ কিছ পরাদ্ষা- 
নিরীক্ষা করেছি এবং মোটামুটি কৃতকার্যও হয়েছি। প্রধানত এই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে 

ছোট টবের চন্দ্রমজ্লিকার কথা িখাছ। 
ফুলদানি সাজাবার ও অন্যান্য গৃহসজ্জার কাজে চন্দ্রমলিলকার বহুল ব্যবহার। কাটা 
অবস্থাতেই ফুলদানিতে এ ফুল বেশ কয়েকাঁদন ধরে AAS থাকে। ছোট টবে ফোটা 
ফল টবের বা জমির চন্দ্রমাজ্লকার মত সংপ্রভ থাকবে সপ্তাহ দুয়েক বা আরও বেশি 
টা চন্দ্রমজ্লিকাটি টবসহ টোৌবলের বিভিন্ন জায়গায় বা ঘরেরও 


{দিন ধরে। এই ছোট টবে ফোটা চন 
বাভিন্ন জায়গায় রাখা যেতে পারে। এই সব গাছে মাত্র একটি করে ফুল ফোটানো হবে 


এবং এদের কয়েকাটকে একরে রাখার চেয়ে এক একটি করে ফুলসহ্‌ গাছ আলাদা আলাদা 
Gem রাখলে ভাল দেখাবে। ঘরের ভেতরে সাজাবার বেলায় টবাটকে এমন ei টব 
বা অন্য কোন পাত্রের ভেতরে রাখা দরকার যাতে ফুলের টবটি এর ভেতরে মাপে মাপে 
AUT qup a বাইরের দিকের টবাটিতে কোন ফটো থাকবে না এবং এটি সাচার হলে 

ফুলটি নিষ্প্রভ 


ফুলের সৌন্দর্য আরও খুলবে কিন্তু বাইরের এই টবের রঙটি চড়া হলে x 
টির, চীনামাটির বা অন্য কোন কিছুর হতে পারে। সাজাবার 


দেখাবার সম্ভাবনা ৷ এই টব মাটির, 
বেলায় ফুলের টবাটর মাটির উপরে আলতোভাবে 'বাছয়ে দেওয়া হবে সবুজ রঙের মসং, 
এতে TT সুন্দর ভাবে ঢাকা পড়বে এবং একই সঙ্গে ঢাকা পড়বে ভেতরের ফুলের টবাটও। 
রর à মাটি চুইয়ে জলের দাগ পড়ার ভয় থাকছে না। 
চ্দরমহ্লিকার গাছ ষ্টাপং করার পরে গাছে অনেক নতুন ডাল ছাড়বো কসর 
ড় কটি দুটি ডালকে সাতআট, সোন্টামটার 


হয়ে বাড়তে দেবেন। এবং এই ত F z র 
হযে বাড বার গাছ তৈরী করা হবে। যে meme লম্বায় ছোট ও সহজেই ফুল 
নেওয়া ভাল। কাটিং-এ শেকড় এলে তা 

RU এ ছোট টবে লাগিয়ে একট: শক করে নিয়ে দিন পনেরো পরে যে টবে 
টবে হা dur লাগাবেন! চারইণ্চি টব এ কাজের বেশ OMS! এই চারণ টবে 
র বার উপরে Ee wes সারমাটি দিয়ে দু'ইণ্ডি টবের 


র হবে এবং ফুল খুলতে আরম্ভ 
সারি দাদ হলে আজি উর মাটি কিনার এলেই ভল বেত এ পাছ 
সকালের রোদ পুরো পায় কিন্তু দুপুর ও লের 


রাখা হবে এমন জায়গায় যেখানে á 
৫১ 


রোদ না লাগে, এবং গাছ যেন আলোবাতাস প্রচুর পায় কিন্তু কখনও বৃষ্টির কবলে না পড়ে। 
অন্যান্য সাধারণ চন্দ্রমজ্লিকার মতই করবেন। শীতের হম খাওয়াবার জন্য 
THEI রাতে বাইরে রাখা দরকার। সাজানোর কাজে লাগছে এরকম গাছগুনলিকেও 
ও সকালের রোদ খাওয়াবার ব্যবস্থা করতে হবে। এই ছোট টবের গাছে শুধু একটি 
করে ফুল হতে দেবেন। r 
রর দেশে, খুব। ছোট টবের চন্দ্রমজ্লিকার গাছ ছোট রাখতে রাসায়নিক দ্রব্যের 
সাহায্য নেওয়া Gi ইদানীং কলকাতার ?দ এগ্র-হার্টকালচারাল সোসাইটি অব ইনাঁডয়ার 
TRE এ বিষয়ে কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে। এই পরীক্ষায় দেখা গেছে, যে 
রাসায়নিক দ্ব্যাট বি-নাইন নামে বাজারে পাওয়া যায় সেট চন্দ্রমাল্লকা গাছে প্রয়োগ 
করলে গাছ ছোট রাখার কাজে সবচেয়ে ভাল ফল পাওয়া যায়। পাঁচ দস. সি. বি-নাইন ও 
"erre সি. PL জল হারে মাশয়ে এট স্প্রে করতে হবে পাতার wince! চারইন্ডি 
টবে লাগাবার দন সাতেক পরে এবং আবার দিন কুড়ি পরে এটি স্প্রে করা যেতে পারে। 


ARA ছোট টবে চন্দ্রমাজ্লকা নিয়ে প্রচুর পরীক্ষা-ীনরপক্ষার প্রয়োজন রয়েছে, তবে একথা 
সত্য যে এটি প্রচুর সম্ভাবনা নিয়ে আসছে। 


জামির চন্দ্রম্লিকা ॥ 


জমিতে চন্দ্রমা্লকার চাষের রেওয়াজ খুব না থাকলেও জাঁমতে এ ফুল চমৎকার 
ফোটানো চলে। জামির ও টবের চন্্রমাজ্লকার 


র্‌ 
র চাষের মূলত কোন প্রভেদ না থাকলেও 
জামতে চাষের বেলায় কয়েকাঁট বিষয়ে একট; 


বাছের গোড়া উচ ও চেপে ME করে বোধে দিতে হবে যাতে ঘন বর্ষারও গোড়ায় জনে 
বসতে না পারে; বর্ষায় গোড়া আলগা হরে গেলে গোড়া আবার বেধে দেওয়া উাঁচত। 

জায়গাগীল টবে করা একই আয়তনের 
i বর্ধাকালে গাছের গোড়া না AMES শুধু কাস্তে দিয়ে 
গোড়ার ঘাস কেটে দিতে হবে। এমন কি ঘন বর্ষা ধরে না গেলে মর গাছে কোন বাড়াত 


T x দেবার দরকার পড়বে। ঘন 
বর্ষা ধরে গেলে এদের সব পাঁরচঘণ টবের চন্দ্রমান্লকার > 


জল দেওয়া ॥ 
"miis Y T UM হলে গাছ মারা পড়ার সম্ভাবনা, তাই গাছ যাতে পাঁরামত 
SET পার সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। এ বিষয়ে বৌশ সা : 


a ৭ SUT দেওয়া হলে গাছের নিশ্চিত 
এ হবে। জল দেবার প্রয়োজন রয়েছে কিনা বুঝতে ত লাঠির মাথা কঠের হাতুড়ি গোছের 
তৈরী তে পারে। ঠোকার সময়ে টং টং করে শব্দ হলে 
৫২ 


জল দেবার দরকার রয়েছে এবং ঢ্যাপ ঢ্যাপ শব্দ হলে মাটিতে জল আছে বুঝতে হবে। 
জমির গাছে বর্ষার দিনে জল দেবার বিশেষ দরকার পড়বে না। বর্ষা থেমে গেলে জামর 
গাছে এভাবে ভাসিয়ে জল দিতে হবে যাতে এতে আবার জল দেবার দরকার পড়ে দিন 
সাতেক পরে। ফুল ফোটার সময়ে গাছের গোড়ার মাঁটি সব সময়ে ভেজা ভেজা রাতে 
হবে। যে কোন গুড়ো সার ও বিশেষ সারমাট টবের গাছে দেবার পরে সার দেবার দিন 
ধরে পর পর তিনদিন জল দেওয়া দরকার। খুব ছোট টবের চন্দ্রমান্লিকা গাছে LS টবের 
সারমাঁটি পুরোপুরি ভেজে এরকম পাঁরমাণে জল দেবেন। e^ 


সামনের মরস্যমের জন্য গাছ বাঁচিয়ে রাখা ॥ 

চন্দ্রমল্লিকার গাছ সামনের বছরের জন্য বাঁচিয়ে রাখা কিছ; কঠিন A! গাছে ফল 
ফোটার পরে বা আগেও মাটির নিচ থেকে সাকার অর্থাৎ তেড় ছাড়ে। SUUS শেকড়সহ 
আলাদা করে নিয়ে সরাসাঁর লাগানো চলে, অথবা প্রয়োজন পড়লে কাটিং হিসাবে ব্যবহার 
করে (XS Tt নেওয়া NI যেসব ছোট ভাল ভেঙে ফেলার দরকার পুড়ে সেগবালও 
কন MIU ব্যবহার করা চলে। এই স্ব ছোট ডাল ভেঙে ফেলতে হয় ডিজবাঁডং-এর 
Qu feum এই জব ডালে অনেক সময়ে ছোট Five এসে বার কিন্তু We এসে 
গেলেও এগুলি কাটিং হিসাবে ব্যবহার করা যাবে। ফুল ফুটে গেছে এরকম গাছ UU 
বছর বাঁচিয়ে রাখলে তাও সামনের বছরের কাটিং করার কাজে ব্যবহার করা চলবে। 
সাহার বা কাটিং দিয়ে তৈরী নতুন smear Bip, জামতে বা আটইী টবে লাগাবেন। 
সাকার au? mum করা হবে আটইণ্ট টবের জন্য নীট সারমাটি। নিয়ামত জলা 
গাছের গোড়া নিরমিত AY দেওয়া ও মাঝে মাঝে ওষুধ স্প্রে করা সামনের মরসনসের 
জন্য রাখা হবে এই রকম গাছের এই feats পাঁরচর্যা পাওয়া একান্ত দরকার ! 


অন্যান্য পরিচর্যা ॥ 
HE ফল ফোটার আগে তেড় এলে তা কেটে ফেলতে হবে। শীতের দিনেও মাঝে 


মাঝে জোর বৃষ্টি হতে পারে, এ সময়ে টবের গাছ বারান্দায় নিয়ে যাবার স্যোগ না 
মানলে সেগুলিকে শুইয়ে দেবেন এবং WU হয়ে যাবার পরে তুলে দেবেন। টবের গাছ 
ই ছয়ে তার উপরে, অথবা দাউ ইট arie ফাঁক করে পাশা' 

রাখবেন দর উপরে। টবের গাছ পালটে অন্য টবে লাগাবার পরে নতুন টবে লাগানো ATI 


a মুখে ফুলের বোঁটা অংশটিকে ভাল করে অবলম্বনের 
যাচে TU দর যাতে ফুল ঝুলে না পড়ে। এই সময়ে নরম সতো বা তলা দিয়ে 
WM eee ও বোটা ঘরয়ে ঘরে বাঁধা উচিত! চনমানত গাছ TUS হে 


নতুন ডালে ফল হতে দেবেন। 
লাগানো ভাল। 

য় বাভিন্ন রোগ হতে পারে এবং এছাড়া বহু কাঁটপতঞ্গোর উৎপাত রয়েছে। 

1 পাউডার, ফালডল, ম্যালাথিয়ন oe lor ব্যবহার, 

M ql 


ঙ্গর থেকে বাচাতে 
কাটপতঙ্গের হাত না 7 


ri 


৫৩ 


ছোট ফুলের চন্দ্রম্লিকা ॥ 

খুব ইদানীং ছোট ফুলের চন্দ্মণ্লিকার কিছ; প্রজাতি এসেছে এবং এরা এসেই 
সবার মন জর করে নিয়েছে। প্রচুর ছোট ছোট ফুলে গাছ ভার্ত হয়ে থাকে এবং এদের 
চাষ খুব সহজ। এদের ভেতরে পম্পন্‌, চার্ম, এনিমোন প্রভৃতি শ্রেণীর ফুল রয়েছে, তবে 
এদের প্রজাতিগত নাম সবই হারিয়ে গেছে। জমিতেও এরা খুবই ভাল জন্মায়, পুরো 
লম্বা কেরারতে শুধু এদের লাগালে তা খুব সুন্দর দেখাবে। এদের বীজও খুব সহজে 
জন্মার এবং এর ভেতরেই ছোট চন্দরম্লিকার কিছু ভাল প্রজাতির এদেশে সৃষ্টি হয়েছে। 
টবে এদের চাষের বেলায় একই টবে তিনটি করে ছোট ফুলের চন্দ্রমীজ্লকার গাছ লাগাতে 
পারেন। টবের এই তিনাট গাছই এক প্রজাতির এবং একই সঙ্গে করা কাটিং হতে হবে। 
এই NV ডালপালাকে এমন ভাবে বাড়তে দেবেন যাতে তা টব অনেকটা ঢেকে 
ফেলে। টবে তিনাঁট গাছ লাগানোর কারণে মাঝখানটা ফাঁকা হবার ভয় তত থাকছে না। 
এদের বার তিনেক ডালের মাথা ভেঙে দিয়ে ঝোপালো করতে হবে এবং অনেক ফুল 
যাতে এক সঙ্গে ফোটে সেজন্য সচেষ্ট হতে হবে। জামতেও একই প্রজাতির অনেকগুলি 
গাছ পাশাপাশি লাগালে ভাল। পুজ্পস্জার পক্ষেও এ FARA বেশ মানানসই | 


SS 


গাছটি না দেখলে বিশ্বাস করতে রাজী ছিলাম না যে জবা গাছ এত বড় হতে পারে। 
বেশ করেক বছর আগে শিলং-এর এক বড় রাস্তার পাশে একে TES অনাদরের ভেতরে 


উচ্চতার পনেরো হাতের মত লম্বা এবং 
এর VIG ও প্রধান ডালগুলি বেশ মোটা মোটা। গাছটি রোজা সাইনেনাঁসস জাতের 


হলো! তা না হলে জবা গাছ সাধারণত হাত দশেকের ভেতরেই হয়ে থাকে এবং সখ 
জাতের গাছগদাঁল হাত পাঁচেকের উপরে একরকম বাড়তেই চায় ATI 

ফুলদানি সাজাবার কাজে জবাফুল কিছুদিন আগেও fu একেবারেই অপাঙ্ক্তেয়। 
কিন্তু ইদানীংকার অনেক সিঙ্গেল জবা দিয়ে <a ara করে ফুলদানি সাজানো চলে। 
খাঁটি নাল বা সবুজ রঙের জবা বাদে অনা প্রায় সব রঙের জবা এবং বেশ কিছু দুর 
জবাও দেখতে পাওয়া বার। সাদা জবার ভেতরে ‘হাওয়াই হোয়াইট’ শুধ একটি বিশিষ্ট 
মন নয়, ভারতে পাওয়া যায় এরকম জবার ভেতরে এরই একট; মূদ: AYA রয়েছে। 
শুধ জবার বাগান ছাড়া পথের দুধারে এবং লনের মাঝে মাঝে :য়েকাট জবা গাছ খুবই 
মানানসই দেখার। লনের সবুজ ঘাসের মাঝখানে হলদে রঙের সিঙ্গেল জবা সবচেয়ে Que 
মানাবে জবার সব কয়টি শ্রেণী এসেছে বোধ হয় বিদেশ থেকে। কিন্তু এ ফুল আমাদের 
এত আপনার যে এ ফুলকে একান্ত ভারতীয় ছাড়া অন্য 


F Tem. ভাবা আমাদের পক্ষে 
সম্ভব নয়। জবা একে বিদেশী ফুল এবং তায় গন্ধ নেই কিন্তু 


B a OR পুজার ফুল হিসাবেই 
এটির বিশেষ সমাদর। শ্াশ্রী“কালী পূজায় লাল জবা না হলে Bea না? À 


জবার শ্রেণীবিভাগ ও সংকর প্রজাতি ॥ 
জবা বা হাবসকাস-এর চারটি প্রধান শ্রেণী রয়েছে। এদের ভেতরে জবা রোজা 
সাইনেনাসিস আমাদের সবার বিশেষ পরিচিত। এটি এ 


5 এসেছে চীনদেশ থেকে কিন্তু তা কোন 
AA অতীতে তা কেউ বলতে পারে না। জবার সিরিয়াকাস শ্রেণীর গাছগুলি শৈলাবাসেও 
ভাল ফুল দেয়, এবং এদের ভেতরেও সিঙ্গেল ও 


ভাবল ফুল পাওয়া যার। এই শ্রেণীর 
"REPRISE দেখতে অনেকটা হলিহকের মত। জবা [সজোপেটালাস এখানে ঝুমকো জবা 


নামে পারাচিত, এদের প্রজাতির সংখ্যা খুবই কম। সিজোপেটালাসের আদি gorse oe 
&8 


আঁফ্রকা। জবা মিউটাবালস এখানে স্থলপন্ম: বলে পাঁরাচিত। এটি জবা গোষ্ঠীর WSS 
হলেও আমরা একে জবার থেকে আলাদা বলেই ধরে ATS! 

জবার জগতে যুগান্তর এনেছে হাওয়াই দ্বাপপুঞ্জ । মৃদু AALS হাওয়াই হোয়াইট 
হাওর়াইতে একরকম বিনা NOE জন্মায়। এখানে অসংখ্য সংকর প্রজাতির ATG করা হযেছে 
এবং প্রত্যেক বছর জবার আরও উন্নততর সংকর প্রজাতি wiv করা হচ্ছে। হাওয়াইতে 
তৈরী কিছু সংকর প্রজাতির জবা আমাদের দেশের বাঙ্গালোর অণ্চলে «cp! জবাগদাল 
দেখতে সত্যই অপরূপ। এবং এদের ভাবল প্রজাতির চেয়ে সিঙ্গেল প্রজাতিগুল দেখতে 
আরও বেশি সন্দর। হাওয়াই থেকে আনা কোন কোন জবার ফুলের, ব্যাস বারো aie 
বা তার চেয়েও AG! হাওয়াইতে রোজা সাইনেনাঁসস শ্রেণীর জবাকেই সংকর প্রজাতি 
"ies কাজে বিশেষ ভাবে লাগানো হয়েছে। নতুন আনা METIS বাঙ্গালোরে সংকর 
প্রজাঁত সৃষ্টির কাজে লাগানো হয়েছে এবং তাতে সফলও পাওয়া গেছে! অনেকের মতে 
এই নতুন সংকর প্রজাতিগাঁল হাওয়াই থেকে আনা TAMA থেকে বৌশ POAT, | 

সমতল বাংলাতেও জবার নতুন প্রজাঁত তৈরীর অল্প কিছ; চেষ্টা হয়েছে। দি এাগ্রি- 
হার্টকালচারাল সোসাইটি অব ইনডিয়াতে এটি প্রথম চেস্টা করা হয়েছিল বেশ অনেক 
বছর আগে। অধ্নাল,স্ত প্রজাতি 'ক্যামেরণি-কে ব্যবহার করা হয়োঁছল বাঁজ ধরার কাজে। 
তবে এ চেষ্টা খুব সফল হরেছিল একথা বলা চলে AT! এখানে জবার সংকর প্রজাতি 
তৈরী করার সবচেয়ে বড় অস্মাবধা এই যে, এখানে জবার বীজ হতে চায় না। জবা ফল 
একট: পুরানো হলেই তা নিজে নিজেই ডাঁটর মাঝখান থেকে আলাদা হয়ে পড়ে বায়! 
হাওয়াই বা বাঙ্গালোরের TAG (eA বেলায়ও একই কথাই প্রযোজ্য। তবে 'মেজর গেজ' 
নামে পাঁরাচত একটি প্রজাতিতে মাঝে মাঝে বাঁজ হতে দেখা যায়। এটিকে মাতৃ-গাছ 
{হিসাবে ব্যবহার করে সমতল বাংলায় কিছ: নতুন প্রজাতির সৃষ্টি হয়েছে। চেষ্টা চালিয়ে 
যেতে থাকলে হয়তো ভবিষ্যতে এখানেই জবার ভাল সংকর প্রজাতির সৃষ্টি ঘটবে। 


পরিচর্যা ॥ 

সারাদিন রোদ পায় এবং বর্ষায় জল জমে না এ রকম জাঁম জবা লাগাবার জন্য বেছে 
দিতে হবে। জবা গাছের জন্য গর্ত হাত দেড়েক গভীর এবং গর্তের মুখ হাত দেড়েক 
চওড়া হবে। এ গর্তের সারমাঁট হবে এরকম__সাধারণ মাটি পাঁচভাগ, স্লাজ দুভাগ, পাতা- 
পচাসার দভাগ ও হাড়ের ATG! একভাগ। স্লাজ না পাওয়া গেলে তার জারগায় বছর 
খানেকের পুরানো গোবরসার ব্যবহার করা বেতে পারে; গোবরসার ও পাতাপচাসার দুই 
গুড়িয়ে সাধারণভাবে ছে'কে নেবেন। লাগানো গাছ ধরে যাওয়া পর্যন্ত একাঁদন অন্তর 
er গাছ ভাল করে লেগে গেলে সপ্তাহে একাঁদন বেশ ভাল করে গোড়া ভাসিয়ে জল 
দিতে হবে। গাছ যাতে ভাল করে জল পায় সেজন্য গরমের দিনে গাছের গোড়ার মাঁট 
থালার মত করে বেধে দেবেন এবং মাটি বৌশ দিনের জন্য ভেজা রাখতে হাঁ দেড়েক 
পুর; করে লনের ছাটা ঘাস বা অন্য কিছ; মালাসং হিসাবে থালার উপরে fates দেবেন। 
বর্ষাকালে থালা ভেঙে দিয়ে গাছের গোড়ার মাটি ভাল করে, বেধে দিতে হবে যাতে 
গোড়াতে জল একেবারেই দাঁড়াতে না পারে। শীতকালে গাছে দিন দশবারো অন্তর জল 
দিলেই চলবে। বর্ষাকাল বাদ দিয়ে গাছের গোড়া নিয়ামত acto দিতে হবে এবং গাছের 
গোড়ায় কখনই জংলী ঘাস হতে দেবেন না। জবা গাছ বছরের যে কোন সময়ে লাগালো 
চলে, তবে শীতের প্রথমে লাগালে STU Rr ও গাছের ক্ষীতর আশঙ্কা অপেক্ষাকৃত NI 

aie ও বর্ষাকালে জবা সংখ্যায় প্রচুর ও ভাল ফুল দেয়। তাই এ সময়ের প্রত 
লক্ষ্য রেখে বাড়াত সার দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। ফেব্রুয়ারীর শেষে প্রাত গাছের গোড়ার 
মাটিতে Hache স্লাজ গোড়ার একহাত দুর থেকে দিয়ে দেবেন। এবং মার্চ মাসের মাঝা- 
মাঝি গাছের গোড়ার চল্লিশ সেণ্টিমিটার দুর থেকে গোল করে খাল কেটে তাতে চারপাঁচ 
sr স্টেরামীল দিয়ে তা মাটি দিয়ে ঢেকে দেবেন। একই ভাবে মাস দেড়েক অন্তর একই 
প্রমাণের স্টেরামশল দেওয়া যাবে। গাছে যখনই সার দেবেন, সার দেবার দিন ধরে পর পর 
তনাঁদন গাছে জল দিতে হবে। শীতকাল জবার বিশ্রামের সময়, তাই এ সময়ে কোন 


ce 


বাড়াতি সার দেবার দরকার নেই। জোরালো হয়ে না ওঠা পর্যন্ত নতুন লাগানো গাছে কোন 


সার দেবার দরকার হবে না। গাছের গোড়া পাঁরচকার রাখা ও গোড়া খদুচে দেওয়া নিয়ামত 
করা দরকার। 


টবের গাছ N 


সমতল বাংলার টবে জবার চাষের খুব একটা রেওয়াজ না থাকলেও বাঙ্গালোর অঞ্চলে 
ছু জবা টবেই অপেক্ষাকৃত ভাল জন্মায়। এদের জন্য বেশ বড় টব বেছে নিতে হবে 
এবং সিমেন্টের বড় টব হলে সবচেয়ে ভাল। টবের গাছের জন্য সারমাটি জমির জবার 
হারেই তৈরী করবেন। এবং বাড়া 


র ং বাড়াত সার স্লাজের পাঁরমাণ কামিয়ে Seats ও স্টেরামীলের 
পাঁরমাণ কমিয়ে দুমুঠোয় 


z গ্রীষ্মের একেবারে প্রথমে টবের গাছের উপরের 
মাটি যতটা বোশ সম্ভব পালটে দিয়ে সেখানে নতুন তৈরী সারমাটি দরে দেবেন। এ কাজ 
খুব সাবধানে করতে হবে যাতে গাছের কোন আঘাত না লাগে। 


টবের গাছের বেলায় পাতার সার বা ফলিয়ার ফিড ব্যবহার করে ভাল ফল পাওয়া 


বেলা পাতার সার স্প্রে করবেন। শীতের দিনে এদের বিশ্রামের সময় 
সার দেওয়া উচিত নয় এবং 


হবার সম্ভাবনা | 


জবার বংশবৃদ্ধি ও গাছ ছাঁটা ॥ 


কাটং, গ্াটকলম, দাবাকলম ও চোখকলম এই চারাটি উপায়েই জবার বংশবৃদ্ধি করা 
সম্ভব। তবে দাবাকলম ও গঢ়্টিকলম এর AIT কাজে বোশ ব্যবহৃত । কাঁটং-এর 
সাহায্যে ভাল প্রজাতির জবার বংশবিস্তার করা খুবই কঠিন। carta খুব সখ জাতের 
UI বেলায় চোখকলমের গাছ সবচেয়ে ভাল জন্মায়। বাঞ্গালোরে যেসন নতুন প্রজাতির 


4 তৈর RA অপেক্ষাকৃত 
ভাল জন্মায়। iem. কিছ; ভাল জবার নরম ছোট ডাল লালবাীলতে কাটং বাঁসয়েও ভাল 
ফল পাওয়া গেছে। এই কাটিং-এর পরিচর্যা চন্দ্রমিলকার কাঁটং-এর পাঁরচর্যার 


র রলে PA আরও ভাল হয় ঠিকই, 
কিন্তু অধিকাংশ গাছ ছাঁটার পরে আর ভাল ডালপালা ছাড়তে চায় না। তাই জবাগাছ 


ছাটাই নিয়ম হয়ে দাঁড়যেছে। খুব সখ ATST মরা ভালগণীল কেটে ফেলা, অন্য 
সুখী গাছ অল্প করে ছাঁটা, এবং যে প্রজাতগশীল সহজেই বাড়ে তাদের একট বোঁশ 
করেও BIT চলে। শুনতে আশ্চর্য লাগলেও গাছ শীতের প্রথমে ছাঁটা হবে। গাছ ছাঁটার 
পরে চারপাঁচ মুঠো করে হাড়ের গণুড়ো প্রাত গাছে দেওয়া হবে। টবের জবাগাছ ছাঁটবেন 
না, সখা গাছের মত এদের শব্ধ মরা wies 


IST কেটে দেবেন। টবের পক্ষে গাছ লম্বা হয়ে 
যাচ্ছে মনে করলে ডালের মাথা ভেঙে দেবেন যাতে নিচ থেকে নতুন ডাল ছাড়ে। 


গাছের রোগাদি ॥ 


জবা গাছের রোগাঁদ সম্পর্কে একরকম কোন পরাক্ষা-নিরাক্ষা হয়ান, তাই এ jan 
আমরা বিশেষ কিছু জানি ati জবাগাছের ভাইরাস বা ফাঙ্গাস রোগ হলে তা সারানো 
একরকম অসাধ্য বা দ-ঃসাধ্য, তাই যাতে গাছে রোগ নাহয় সেজন্য চেষ্টা করতে হবে। রেড 
স্পাইডার, বর্ষাকালে বাঁটেল এবং ফাঙ্গাস রোগ মিলাডউর আক্রমণ জবাগাছে খুবই দেখা 
বায়। কাঁটনাশকের ভেতরে ফালডল এবং ফাঙ্গাস রোগের ওষুধ থিওাভিট বা এদের বিকল্প 
দিনে ওষুধ ব্যবহার করা যেতে পারে। ওষুধ ব্যবহারে সন্তোষজনক ফুল না পেলে, সুস্থ 
গাছে রোগ RIVE পড়ার আশংকা থাকায় অনেকে রোগাক্রান্ত গাছাট সমূলে তুলে বা 
Gree ডালাঁট কেটে পাড়ে ফেলা শ্রেয় মনে করেন। নিয়ামত হাত দিয়ে ধরে 
কেরোসিন তেলে ফেললে সহজেই বাঁটেলের আক্রমণ প্রাতরোধ করা যাবে। বালের 


৫৬ 


আক্রমণে অনেক সময়ে স্বাস্থ্যবান জবাগাছও মারা পড়ে, তাই এদের সম্পর্কে প্রথম থেকেই 
সাবধান হতে হবে। 


Seem সাজাবার চেষ্টাকে এ পথ দিয়ে যেতে আসতে মনে মনে তাঁরফ করোছি। সঙ্গ TUN 
এ কথাও ভেবোছ, কি গাছ দিয়ে এ ধরনের জায়গাকে খুব সুন্দর করে সাজানো CUT 
পারে। ভাবতে গিয়ে বুগেনাভালয়ার কথাই প্রথমে মনে এসেছে এবং অনেক ভেবেও 
QS এর সমকক্ষ কোন গাছ বের করতে পাঁরান। অনেক গাছই আছে যা দরে এরকম 


জায়গা সাজানো চলতে পারে কিন্তু অন্য কোন গাছ AC © মত উপরের রোদ 
ও ছাদের গরম সহ্য করতে পারে AT! এছাড়া বধ © ফুলের জমকালো রঙ এবং 


Seo gi অনেক দরে থেকেও চোখে পড়বেই পড়বে। বদলানো বারান্দা সাজাবার 
কাজে বুগেনাভালিয়া বোধ হয় সত্যই wien 


ব্‌গেনাভািয়ার ক্রমাববাশ ॥ 

ফ্রান্সের তৎকালীন বিখ্যাত নাবিক দ্য বূগেনাভিল_ জলপথে পাঁথবী AEA করেন 
১৭৬৬-১৭৬৯ RESET এই পারক্রমার সময়ে ব্লাজলের জঙ্গলে আজকের বুগেন- 
felaa jeu; আঁদজননীকে দেখে তান মুগ্ধ হন এবং তাদের সংগ্রহ করে স্বদেশে 
Tem vum বিষ্লব আরম্ভ হওয়ার বছরে, এই ARTS গাছগনলর জাতিগত 
নামকরণ হলো সংগ্রহীতার নামে 'বূগেনাভীলয়া"। বদগ্ধজনের দুষ্ট আকর্ষণ করলেও 
বাগানে ছাড়িয়ে পড়তে এর অনেক সমর লেগেছে। সমতল বাংলার, ব্‌গেনাভালয়া প্রথম 
আসে কলকাতায়। এটি আসে ১৮৬০ facet এবং এই প্রজাতাঁটর নাম বূগেনাভালিয়া 
গলাবরা। প্রধানত সংঁমশ্রণের ফলে বুগেনাভালয়ার এখন বহন ধরনের প্রজাঁত পাওয়া 
সম্ভব। এদের সব সংকর প্রজাঁত বুগেনভালিয়ার প্রথম দিকের feats গাছ-গ্লাবরা, 
স্পেন্টাবালস ও পের্যাভয়ানা-র কাছে saat খণী। গ্লাবরা-র বৈশিষ্ট্য এটি WIE 
CAI জার ভাল এর পাতা TH ও! ফলের হালকা OTS LE TSH 
আবহাওয়া পাতার উপর দিকে নরম রোয়া রয়েছে, এদের কাঁটার সংখ্যা WP ফুলের 
পাতা পারদ এবং ফুল ফোটার সময়ে গাছে একরকম পাতা থাকে নান Tl OATES 


ও cese বা এদের সংকর প্রজাতির সংমিশ্রণে বৌশভাগ নতুন প্রজাতির ERU 
হয়েছে। সংমিশ্রণ অনেক বেশি ক্ষেত্রেই য়ে প্রকৃতির খেয়ালে, তাই কোন্‌ WV প্রজাতির 
সংমিশ্রণে কোন্‌ সংকর প্রজাতাঁটর aie হয়েছে সে সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া অত্যন্ত 
কাঁঠন। এদেশেও বাঙ্গালোর, মাদ্রাজ ও UU তে বেশ Teu; ভাল সংকর প্রজাতির সৃষ্টি 
হয়েছ। ইদানীং সমতল বাংলাতেও সংকর প্রজাতি তৈরী করার কিছ; চেষ্টা চলছে। 
হয়েছ! ইন্না সেম গেছে যে, মিল ced, নিন করাত ইত 
TEE US NI হল aci জগত নেট NIE S TU 


বলে মনে es! E 
নহয় pr “পৰ্যন্ত সাদাফুলের বুগেনাভায়া fum অলক EAT Uo 
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Ba eT MUT Qt emm Dr পাওয়া গেছে এই mw Ga 
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কিন্তু স্কারলেট কুইন ভেরীগেটা ও মেরী পামার ভেরীগেটা এদের সম্পর্কে এই ভূল 
ধারণা ভেঙে 1দর়েছে। তবে বুগেনীভীলরার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে এর 
ডাবল ফুলের প্রজাঁতগীল। এগুলির ফুলের আবরণীর সংখ্যা অনেক এবং এর কোন 
কোনটি দেখতে অত্যন্ত সুন্দর। সিঙ্গেল বুগেনাভালয়ার ডাল থেকেই এই সব ভাবল 
বুগেনাভালয়ার সৃষ্টি হয়েছে প্রকৃতির খেরালে। এই সব আপাত অসম্ভব ঘটনা ঘটে 
যাবার ফলে ভবিষ্যতের বুগেনাভালয়ার কোন নতুনতেই বোধ হয় কেউ আর তত বিস্মিত 
হবেন না! 


TEMG, বাড়াত সার ও অন্যান্য পরিচর্যা ॥ 

বছরের যে কোন সমরে বুগেনাভালরা লাগানো চলে। সারাদিন রোদ পড়ে এরকম 
জারগার এ গাছ লাগবেন। টবের ব্ুগনভিলির়াও সারাদিন রোদ পার এরকম জায়গায় 
রাখতে হবে, ছাদ সাজাবার জন্য করা গাছুগদাল ছাদেই থাকবে। জামর বূগেনাভলিয়ার 
জন্য TRO গভার ও দেড়হাত চওড়া গর্ত করা দরকার। বুগেনাভালয়ার জন্য সারমাট 
প্রথমে ছভাগ সাধারণ মাঁট ও চারভাগ গোবরসার fates তৈরী করবেন। এই দা 
উপাদান মেশানো চব্বিশ সেশ্টামটার বা ন'ইাণ্টি টবের একটব মাটিতে আরও মেশাবেন 
এক আঁজলা হাড়ের গুড়ো, একমুঠো সরষের খোল, ছ'চামচ সংপারফসফেট ও তিনচামচ 
সালফেট অব পটাশ। এই একই সারমাটি টবের গাছে ও জমির গাছের জন্য ব্যবহার করা 
হবে। যত্নে রাখা ঝগেনাভালয়া শীতকালে ফুল দেয় গাছ ভরে এবং সারাবছর কোন 
WW না পেলেও গাছে এ সময়ে কিছ না কিছ ফুল আসবে। Ging গাছে শীতকালে ভাল 
ফল পেতে গেলে অক্টোবরের শেষে গাছেব গোড়ায় নিস্নোদ্ধৃত মিশ্র সার গাছের আয়তন 
অননবায়ী দশ থেকে পনেরো মুঠো করে দেবেন। এই মিশ্র সার তৈরণ হবে ছ'ভাগ স্টেরামীল, 
তিনভাগ সরপারফসফেট ও একভাগ সালফেট অব পটাশ মাশিয়ে। ড্রামের টবের বড় গাছে 
এই মিশ্র সার দেবেন মনঠো তিনেক পরিমাণে এবং নহীন্টি টবের গাছে এক থেকে EN 
করে। অনেক দিন ধরে ফুল পেতে এই মিশ্র সার এই একই পারমাণে সব টবের গাছে মাস 
দেড়েক অন্তর দেওয়া যেতে পারে। জমির গাছের গোড়ায় এক হাত দূর থেকে গোল করে 
এবং টবের গাছের কানার কাছ থেকে গোল করে এই মিশ্রসার দিতে হবে। এবং সার দেবার 
দিন ধরে পর পর তিনাঁদন গাছ ভাল করে জল দিতেই হবে। প্রত্যেক বছর বর্ষার প্রথমে টবের 
তৈরী করা সারমাটি দেওয়া দরকার। এ কাজ বছর দেড়েক বয়সের গাছের বেলা থেকে 
করা দরকার, এবং এ কাজ করতে হবে বেশ সাবধানে যাতে গাছের গোড়ায় কোন চোট না 
লাগে। সারমাটি পালটাবার সময়ও তিনদিন পর পর জল দিতে হবে। জামির accor 
ভিলিয়াতে জল দেবেন ভারে এবং টবের গাছে প্রত্যেকদিন অথবা দাঁদনে একবার 
জল দিলেই চলবে। বুগেনভিলিয়া খুবই কম্টসহিফু গাছ এবং এতে রোগের আক্রমণ 
বড় দেখা যার না। গাছের গোড়া নিরামতভাবে খঃচে দিতে যেন ভূল না হয়। 

টবের গাছে মিশ্রসার দেবার দিন পনেরো পর থেকে প্রতি সপ্তাহে একাদিন করে 
মাছপচা তরলসার দিতে পারলে খুব ভাল ফল পাওয়া যাবে। এই মাছপচা তরলসার 
এটি সবচেয়ে ভাল কাজ দেবে। এই তরলসার তৈরী করতে সমান ভাগে মোঁরলা মাছ ও 
গোবর মাটির কলসীতে ভরে তাতে কিছুটা জল দিয়ে ভাল করে নেড়ে দিতে হবে। 
মাছ যাতে তাড়াতাঁড় পচে সেজন্য একমুঠো এমোনিয়া সালফেট এতে মিশিয়ে দেবেন। 
মাছ পচার গন্ধ কমাতে মাছের সঙ্গে গোবর মেশাতে হবে এবং মৌরলা মাছের অভাবে 
অন্য মাছ বা মাছের ফেলে দেওয়া অংশ ব্যবহার করা যেতে পারে। মাছ, গোবর ইত্যাদি 
মৈশাবার পরে কলসার মুখটি ভাল করে UP দিতে হবে এবং শেয়াল প্রভূতিতে যাতে 
এটি নষ্ট না করে সেজন্য কলসীট মাটিতে পতে তার উপরে কাঁটাগাছের ডাল বিছিয়ে 
দেবার দরকার পড়তে পারে। মাস ছয়েক পরে এ সার ব্যবহার করার উপযুক্ত হবে। 
এটি অন্যান্য তরলসার যেভাবে ব্যবহার করতে হয়, সেভাবে দেবেন। 


৫৮ 


ব্যগেনভিলিয়া সম্পর্কে আরও কয়েকাঁটি কথা d 

টবের বগেনাভাঁলয়ার পরিচর্যা সম্পর্কে বিকল্প একাঁট মত রয়েছে। এ মত অনুসারে 
গাছে জল দেওয়া কিছুদিনের জন্য একেবারে বন্ধ রাখা হবে। জল না পেয়ে গাছের সব 
পাতা ঝরে বাবে, এ সময়ে টবের কানা ঘে'ষে দুটো বা আরও বেশি সংপারফসফেট 
বাড়ীত সার হিসাবে দেওয়া হবে এবং এর পর থেকে জলও দেওয়া, হবে নিরামতভাবে। 
এ পরিচর্যায় ফুল মোটামুটি পাওয়া যাবে, কিন্তু উীল্লীখত পাররচর্যায়, এর চেয়ে অনেক 

TW ফুল হবে। আগের পদ্ধাততে টবে চাষ করে অনেক প্রজাতির বগেনাভালয়ায় বছরে 

মাস আটেক ধরে ফুল পাওয়া সম্ভব। i 

বুগেনাভালিরার "ফুল বলতে আমরা রঙান কাগজের মত যে জানিদগ্যালকে ব্যাক 
Conia কিন্তু আসংল ফুল নয়, তবে কনা «le জন্যই বুগেনাভীলয়ার এত সমাদর। 
এগনাঁলকে ফুলের জমকালো রঙের আবরণী (ইংরাজাতে ae) বলা যেতে পারো এই 
SME ভেতরে দেখতে আঁত সাধারণ ছোট ফুলগদাল IAA থাকে। বৃগেনাভালয়া 
ভারতে এসেছে প্রধানত সাউথ আমোরকা ও সেন্ট্রাল আফ্রিকা থেকে। এবং এটি এদেশে 
এত সহজে জন্মায় যে বূগেনাভালয়া ভারতের নিজস্ব গাছ নয় একথা সহজে {বিশ্বাস 
করতে ইচ্ছা করে না। 

প্রকৃতির খেয়ালে অনেক সমর কোন বুগেনাভীলয়া প্রজাতির একটি ডাল মূলগাছ 


হয়েছে এইভাবে RT c পামার ভেরাগেটার ও শুধু সাদা ফুলের মিসেস মেরা 


মাঝে এটিকে করলে এটি আর সব ফুলকে নিচ্প্রভ করে তুলবে। তাই এ ধরনের গাছ 
একট: আলাদা জায়গায় করা ভাল। ম্যাজেন্টা রঙের বুগেনাভালরা দরের গাহে তুলে 
Sur অথবা জলাশয়ের পাড়ে করলে তা ভাল মানাবে। এই রঙের বুগেনীভালয়া বড় 
বাগানের পক্ষে বোশ উপযোগী । 

Cer ফুল হিসাবে বগেনাভলিয়ার কোন কদর নেই কারণ unie কেটে 
weis দেবার Few, সময়ের ভেতরে ঢলে পড়ে। কিন্তু ডাবল ফলের Wei 
Ace নিতে মোটামরটি ভাল থাকে। এদের ভেতরেও মাহারা প্রজাতি ফানি 
গন বার কাজে সাত্যই বেশ ভাল। বুগেনাভলিয়ার STUNT ডাল ফ.লদ্ানিতে সাজাবার 
MEET ভালাটির সব পাতা ঝরিয়ে দেবেন, এতে Nue অপেক্ষাকৃত CA সময় ধরে 


ভাল থাকবে। 


ব্গেনভালিয়া কোথায় লাগাবেন N 
সাধারণ আয়তনের টবের বুগেনাভালয়া ফুলফোটা অবস্থায় বে কোন জায়গায় নিয়ে 


semi seed! জামর বগেনাভালয়া যে কোন রোদের জারগায় নিশ্চয়ই লাগানো 
taro পারে, কিন্তু o. (বিশেষ জায়গায় লাগালে এদের সৌন্দর্য আরও TANT নবাবের 
হের ভায়া আসলে লভানো প্রকৃতির গাছ হলেও একে suet Temm UY TU 
Made wee vase eae Dur mee কযা medo হেরা হের? বরন 
sora হবে যাঁদ তা কুগ্েনাভায়ার কোন ভেরাগেটা প্রজাঁত দিয়ে করা RAT হওয়া 
[বাহ লতানো গাছ হিসাবে ব্যবহার করার বেলায় এদের বাঁধার কাজ খুব ভাল হওয়া 
দরকার। এগাছ FAIS জায়গাগুললেতে খুব ভাল ভাবে করা ST 

কোঠাবাঁড়র ক্যানাটীলভার-পোর্টিকোতে £_ক্যানাটিলিভার-পোর্টকোতে তুলে দেবার 
কান্ডে বণেনাভালরার সমান ems কোন গাছ নেই। পোর্টকোর উপরের জায়গায় ইউ 


৫৯ 


পেতে তার উপরে বাঁশের বড়-ফাঁকওয়ালা চাটাই বিছিয়ে তার উপরে বুগেনাভালয়াকে 
উঠতে সাহায্য করতে LA এটা না করলে গাছ ভাল করে উপরে ছড়াতে চাইবে না এবং 

রমের দিনে গাছের ক্ষাত হবে। পোর্টিকোর দুদক থেকে P গাছ তুলবেন এবং 
এ io বিভিন্ন রঙের হলে ভাল। পোর্টকোতে তোলার কাজে ব'গেনাভালয়ার জাতি 


পথের ACT বড় টবে — বুগেনাভালয়ার অনেক প্রজাতি টবে বোঁশ ও ভাল 
ফল দেয়। বড় «PLI সিমেণ্টের হলে সবচেয়ে ভাল ; বিকল্পে কেরোসিন তেল ইত্যাদির 
বড় ড্রাম মাঝখান দিয়ে কেটে দুটি টব তৈরী করে নেওয়া যেতে পারে। অল্প চওড়া 
পাস্তা বা পায়ে-চলা পথের ধারে এই বড়টবের বৃগেনাভালয়াগ্ীল বোশ মানাবে। 

গাছে তুলে দেওয়া বুগেনাভলিয়া :_ বড় শন্ত গাছে তুলে দেওয়া বুগেনাভালয়া ফুল 
ফোটা অবস্থায় খুবই সন্দর। তবে গাছে তুলে দেওয়া বৃগেনাভালিয়া অনেক সমরে 


লোহার কাঠামোর উপরে :_ বগেনাভলিয়ার গাছ ডালপালা ভাল করে ছড়ালে 
Rr ভারি হয়ে ওঠে। তাই এদের অবলম্বন লোহার বা der হওয়া দরকার। তিনটি 
লোহার খু এমনভাবে বসাবেন যেন এগাল একটি সমকোণী ত্রিভুজ তৈরী করে। 
খপ্দাটগ্ীলর মাথা জমির তিনচার র হাত উপর পর্যন্ত হবে এবং এগুলির মাথার উপরে 
লোহার রড দিয়ে এমনভাবে ছেয়ে দেবেন যাতে এর উপরে গাছ ছাঁড়য়ে পড়তে পারে। 


গ্যারাজের ছাদ ও বাগানের তোরণের উপরে : এই দুই জায়গার জন্য লাগানো 
ব্গেনাভালিয়ার পরিচর্যা প্রধানত ক্যানাটালভার-পোর্টিকোর গাছের মত হবে। 

বড় গুল্ম হিসাবে — সমতল বাংলায় বুগেনাভালিয়া খুব তাড়াতাড়ি বাড়ে এবং 
এগাল খুব দঢমূল নয় বলে ঝড়ে এ গাছ মাটিতে পড়ে বায় সহজেই। তাই এদের বেলায়ও 
লোহার খাটি অবলম্বন হিসাবে ব্যবহার করা উচিত এবং গাছ বেশি করে ছাঁটাও দরকার। 

sree হিসাবে: বুগেনাভালিয়ার sree হাত 'তনচার উচু করবেন। 
ঘ্যাপ্ডার্ডের আকাতি অবিকল খুলে রাখা ছাতার মত হবে। গাছের একটিমান্ন ডালকে 
উপরের দিকে বাড়তে দেবেন এবং অন্য সব ডাল কচ অব্চথায় ভেঙে দেবেন। বাড়তে 
দেওয়া ডালটি হাতাঁতনেক লম্বা হলে এটির মাথা ভেঙে দিয়ে শুধু ডালের এক বিঘত 
জায়গায় নতুন ডাল ছড়াতে সাহায্য করা দরকার। এই AT ডালগুলির সাহায্যে গাছের 
মাথাটিকে ছড়ানো ছাতার আকাত দেওয়া হবে। এ কাজ করতে ডালগ্যালিকে fates 
দাহগাগ প্রায়ই ছটিতে হবে এবং ডালকে নার্দষ্টভাবে ছড়াতে সাহায্য করাও দরকার 
পড়াব। গাছের মাথা কখনই খুব বেশি ঝোপালো করবেন না, এর জন্য ছাঁটার কাঁচি 
যখনই দরকার কাজে লাগাতে হবে। গাছ তিনচার বছর বয়সের হলে তা নিজের পায়ের 
উপরেই দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে, তবঃও কোন ঝুকি না নিযে লোহার শন্ত অবলম্বনের 
বাবস্থা করা প্রায়াজন। জ্টাণ্ডার্ড করতে fete, শ্রীমতী বিজলী. স্প্রনডেনস ইমপ্রুভড 
প্রভাত প্রজাতিগুলি যেগুলি বাড়ে কম সেগুলি ব্যবহার করা ভাল। 


গাছ ছটা ও গাছের বংশাবিষ্তার ॥ 
TORII নতুন ডালে ভাল ফল দেয়। তাই এদের বছরে একবার ছাঁটা দরকার | 
vo 


ছাঁটার কাজ করা দরকার মে মাসে। বূগেনাভালয়া শীতকালে বোশ ফুল দেয়, তাই 
ছাঁটার কাজ TAH সময়ের পরে করলে সে গাছে ভাল ফুল পাওয়া সম্ভব হবে ATI 
টবের গাছ: ছাঁটবেন খুব হালকাভাবে এবং ছাঁটার দিন সাতেক পরে সাধারণ টবের গাছে 
একমুঠো ও সিমেন্টের বড়টবের গাছে TOA TST সরষের খোল দেবার ব্যবস্থা করবেন ৷ 
গুল্ম হিসাবে যে গাছ করছেন সেগুলি এবং গাছে তুলে দেওয়া বুগেনাঁভালয়া বেশ বোশ 
করে ছাঁটতে হবে ; কিন্তু ক্যানাটালভার-পো্টিকোতে বা এই ধরনের জায়গায় তুলে 
দেওয়া বূগেনাভিলিয়া বেশি ছাটার দরকার নেই। 

কাটিং, গুটিকলম, দাবাকলম ও চোখকলম, এই চারটি উপায়ৈই বুগেনাভালয়ার 
বংশবৃদ্ধি করা সম্ভব। সমতল বাংলায় প্রধানত গুটিকলম ও দাবাকলমের মাধ্যমে এর 
বংশবিস্তার করা হর, এবং এ দুটির ভেতরেও দাবাকলমে বেশি ভাল ফল পাওয়া যায়। 
FORD মাস থেকে বছর খানেকের পুরানো ডালে দাবাকলম করে সবচেরে ভাল ফল 
পাওয়া সম্ভব। বুগেনাভালিয়ার প্রজাতি রেফালজেনস ও আরও iem] কিছ প্রজাতির 
বংশবৃদ্ধি বেশ কাঠন। এদের শাঁতকালে কাটিং বা দাবাকলম করলে অপেক্ষাকৃত ভাল 
ফল পাওয়া যাবে। 


ver SOAS 


রজনশগন্ধা, সর্বজয়া ও ডালিয়া ছাড়া কন্দজ ফুলগাছের চাষ সমতল বাংলায় খুবই 
কম। এই জলবায়নুতে বেশ feu, কন্দজ ফুলগাছ করা যায় না ঠিকই কিন্তু ভাল ভাবে চাম 
করা যায় এরকম 'কন্দজ ফুলগাছের সংখ্যাও খুব কম নয়। তবুও এদের প্রাত আমাদের 
বিরুপ মনোভাবের কারণ বোঝা কঠিন। এই উদাসীনোর were হয়েছে এই যে, কোন; 
কোন অল্প পাঁরচিত কন্দজ ফুলগাছের চাষ এখানে ভাল ভাবে করা চুলে সে সম্পকে 
| নার্শসাস প্রথম বছর ভাল ফুল দিলেও এর পরে 


আর ফুল দিতে চায় না যাঁদও গাছ হয় ভালই। enge ফল হতে চায় না যাদও গাছ 
^ kj 


কন্দদজ ফুলগাছই মোটামুটি দামী, এ অবস্থায় গাছে বছরের পর বছর UV n 
নিশ্চিত হতে না পারলে সে সব emer ফরলগাছের প্রসার ঘটা সম্ভব নয় এই serm 


BA ভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা। এ র 
উপযোগিতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া সম্ভব; তবে এ কাজ অনেকে মিলে না করলে তা 
হবার কোন সম্ভাবনা নেই। খুব ইদানীং কলকাতায় একটি fere ফোটানো সম্ভব হয়েছে, 
এ খবর পরীক্ষা-নিরক্ষায় আমাদের আগ্রহ আরও বাড়াবে! 

শৈলাবাসগৃিতে প্রকাতির দাক্ষিণ্য বোঁশর ভাগ কন্দজ ফুলগাছই ভাল জন্মায়। 
একবার লাগিয়ে দেবার পর না'্শসাস। - প্লাঁডওলাস, ‘লিলি প্রভাত ফ্‌লগাছ কোন WE 

i : ফুল দিয়ে যাচ্ছ, এ দশ্য হামেশাই চোখে পড়বে। শৈলাবাস- 
না হলেও এদের অনেকেই 
ভেতরে সবচয়ে AAS গ্রীল থেকে সমতল বাংলায় শৈলাবাসগদাঁলর মত সমান ভাল 
5 SRE সহজেই সবার মন জয় করে নেবে, এ গাছ 


Santee করা epum wie কিন্তু এখানে খুব অপ NE আসা সা 
পেতে প্রা এবং ডালিয়া বোধ হয় সমতল বাংলাতেই সবচেয়ে ভাল ফুল E 
একরকম সব কন্দজ ফ.লগাছগনীলই জমিতে চাষ করা চলে। জীমতে একই সঙ্গে 


৬৯ 


অনেকগুলি একই জাতির গাছ লাগানো ভাল, এতে এদের শোভা আরও বেশি খুলবে। 
যে merit বাড়তি যত্ন পেলে আরও ভাল ফুল দেবে সেগুলি টবে চাষ করার জন্য 
বেছে নেবেন। গলাভওলাস, এমারালস, ইউকোরিস, ডালিয়া, হেমেন্থাস ইত্যাদি চাষের 
পক্ষে খুব উপযোগী । পুল্পসজ্জার কাজে রজনীগন্ধা, গলাডওলাস, এমারালস, গ্লোরওসা, 
ডালিয়া, দোলন চাঁপা ইত্যাদির বিশেষ সমাদর । 

একথা সত্য যে বেশির ভাগ কন্দজ ফুলগাছের দাম একটু চড়া, এবং একথা আরও 
বোশ সত্য বিশেষ সুন্দর ফুলগুির বেলায়। কিন্তু এই চড়া দাম হবার পেছনে এদের 
প্রাত আমাদের GAT উপেক্ষা প্রধানত WAT! এক সময়ে ভালয়ার চাষ সমতল বাংলায় 
খুব প্রচলিত ছিল atl তখন ডালিয়া ছিল মহার্ঘ। কিন্তু ধীরে ধীরে ডালিয়ার চাষ 
এদেশে বেড়েছে এবং এ গাছ এখন অপেক্ষাকৃত WAS কম দামে পাওয়া সম্ভব। এই 
একই সম্ভাবনা অন্যান্য কন্দজ ফুলগাছের বেলায় কমবোশ রয়েছে। কন্দজ ফুলগাছের 
দাম একট? AM পড়লেও ad একটি মস্তবড় সুবিধার দিক রয়েছে। aR করে রাখলে 
একই কন্দজ ফুলগাছ বা তার থেকে তৈরী নতুন গাছ নির্ধারিত সময়ে ফুল দেবে বছরের 
পর বছর। 


সাধারণ "SET ॥ 
, কন্দজ ফ:লগাছের সংখ্যা অনেক এবং এদের প্রকাতিও বিভিন্ন, তাই এদের একই 
AIT হতে পারে AT! এখানে খুব সাধারণ ভাবে পারিচর্যার কথা বলা হয়েছে এবং 
এগাল বৌশর ভাগ কন্দজ ফুলগাছের বেলাতেই প্রযোজ্য। যেসব গাছের পাঁরচর্যার বিশেষ 
তফাত রয়েছে তা তাদের বিশদ পাঁরচয়ের বেলায় {নিচে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া ফল 
আরও ভাল করতে কোন বিশেষ পরিচর্যার দরকার থাকলে তাও fam পাঁরচয়ের বেলায় 
উল্লেখ করোছ। ডালয়ার পাঁরচর্যা সম্পূর্ণ আলাদা, এটির চাব কিরকম হওয়া দরকার 
তা 'ডালরা" অধ্যায়াটতে পাবেন। কন্দজ ফুলগাছের টবের ও জাঁমর সারমাঁট হবে একই 
ধরনের । তনভাগ করে গোবরসার, পাতাপচাসার, সাধারণ মাঁট, এবং একভাগ সাদা 
বালি মিশিয়ে সারমাটি প্রথমে তৈরী করবেন। কুড়ি সোঁণ্টামটার টবের একটব এই 
নারমাটিতে আরও মেশাতে হবে একমুঠো করে হাড়ের গুড়ো ও কাঠের ছাই। বোশর 
ভাগ কন্দ এমন ভাবে লাগাতে হবে যাতে এর মখাঁট শুধু সারমাঁটির উপরে থাকে। 
কন্দজ ফ্‌লগাছে ফুলের PIS দেখা দলে জৈব তরলসার সপ্তাহে একাঁদন করে ফুল 
খুলতে আরম্ভ করবার আগে পর্যন্ত দিয়ে যেতে হবে। TAMA তরলসার একাজে 
বেশ ভাল ফল দেবে, এর একচামচ দশ [লিটার জলে মিশিয়ে তরলসার তৈরী হবে। ফুল 
ফোটার সময়ে কোন রকম সার দেওয়া চলবে না। কিন্তু ফুল শদীকয়ে এলে সেই ফ্‌লগাছে 
আবার সপ্তাহে একদিন করে তরলসার দিয়ে যেতে হবে যতদিন না গাছের পাতা «Lisci 
আসছে। গ্লাডওলাস, এমারালস, হেমেন্থাস প্রভাত যে সব গাছের কন্দ যত বোশি 
পুষ্ট হবে তা তত ভাল ফুল আগামী বছরে দেবে, তাই "Li এরকম গাছের বেলাতেই 
এই পরিচর্যা করা দরকার। সর্বজয়া, দোলন চাঁপা প্রভাত কন্দজ ফূলগাছে এই পাঁরচর্যার 
একেবারেই রাসায়নিক সার ব্যবহার করা চলবে না। জমির গাছে জল দেবেন সাধারণত 
সপ্তাহে একবার। জল ভাসিয়ে দেবেন না কিন্তু তা পর্যাপ্ত হতে Sa টবের গাছেও 
জল এমন ভাবে দিতে হবে যাতে মাটি ভেজে কিন্তু জল. বিশেষ বেরিয়ে না যায়, টবের 
ম.টি শ্দীকয়ে এলেই জল দেওয়া দরকার। ফুল ফোটার সময়ে গাছের গোড়া সব সময়ে 
ভেজা ভেজা রাখতে হবে এবং গাছের গোড়া খংচে দিতে হবে মাঝে মাঝে। 

কল্দজ ফুলগাছের সখী গ.ছগদীলর বেলায় কন্দ বসাবার জায়গায় সারমাঁটর উপরে 
কিছু বালি বাছয়ে দেওয়া ভাল! এটা গাছের ভাল শেকড় আসতে সাহায্য করবে। এই 
সব কন্দ লাগাবার পর থেকে গাছ ভালভাবে বাড়তে আরম্ভ না করা পর্যন্ত জল দিতে হবে 
খুব অল্প করে। সুখী গাছগদাল যাঁদ ভাল ভাবে না বাড়ে তাহলে তার সে বছর ফুল 
হতে না দেওয়ই ভাল। ফুল হতে দিলে সাধ্যের আঁতারন্ত ক্ষয়ের জন্য কন্দটি দুর্বল 


wR 


হরে পড়বে এবং ভাবষ্যতে তা আর তত ভাল ফুল দেবে না। তাই এইসব ক্ষেত্রে 
ফুলের FIV এলেই তা ভেঙে দেওয়া উচত। গাছে এদের ফন্ল অপেক্ষাকৃত বেশি দিন 
AGS রাখতে ফুল খুললে তার পর,গস্থলীগীল জন্না MCA তুলে ফেলা যেতে পারে। 

কন্দজ SANE ফুল দেবার পরে সাধারণত বেশ কিছু দিনের জন্য বিশ্রাম নের। 
গাছ মরে গেলে তার কন্দ তুলে সাবধানে সামনের বছরের জন্য রেখে দিতে হবে, এটাই 
সাধারণ নিরম। তবে সমতল বাংলায় অনেক গাছ সারা বছর ধরেই sips থাকে। এসব 
গাছের অনেকগুলির বেলায় জোর করে গাছকে বিশ্রাম দেওয়া ভাল। এঁতে আগামী ফুলের 
উৎকর্ষ বাড়বে। কন্দসহ গাছ মাটি থেকে তুলে foaled জন্য ছায়ার এমান রেখে 
বিশ্রাম দিয়ে তারপরে আবার লাগিয়ে দেওয়া হবে। অথবা বিশ্রাম দেওয়া যেতে পারে 
জামর কন্দজ গাছে কিছু দিনের জন্য জল দেওয়া বন্ধ রেখে। রজনীগন্ধা ও সবজিয়াকে 
প্রথম উপায়ে এবং বিশ্রাম নের না এরকম অন্যান্য গাছগীলকে দ্বিতীয় উপায়ে বিশ্রাম 
দেওয়া যেতে পারে। জমিতে বা টবে রয়েছে এরকম কন্দজ ফুলগাছ ফল দেবার পরে 
মরে যেতে আরম্ভ করলে তাতে জল দেওয়া বন্ধ করা দরকার। গাছের Shy বেরববার 
সময় হয়ে এলে তাতে জল দিতে আরম্ভ করবেন। যেসব কন্দজ ফুলগাছের পাতা ছাড়ার 
আগে ফুলের SIS আসে সেগ্গাল টবে বা জমিতে লাগাবেন ফুলের STE অসার 
অন্তত মাসখানেক আগে। বাল্ব বা কন্দ লাগাবার বিষয়ে বিশেষ সাবধান হওরা দরকার 
টির মাঝখানে কোন ফাঁক না থাকে। ফাঁক থাকলে বাল্ব পচে বাবার 


যাতে বাল্ব ও মা 
আশঙ্কা UNE! কন্দজ ফুলের বংশাঁবস্তার প্রধানত কন্দকে ভাগ করে নিয়ে। খুব 


সাধারণ ভাবে বলতে গেলে, যেসব গাছের পাতা মরে যায় তাদের বিশ্রামের সময়ে এবং 
ঘাদের পাতা মরে না তাদের ফুল ফুটে যাবার পরে কন্দ ভাগ করা উাঁচত। কন্দজ ফ*লগাছে 
রোগাঁদির আক্রমণ কম তবে শূককাঁটের যথেষ্ট উপদ্রব রয়েছে। PLOTS OMENS রয়েছে 
এবং এদের সংখ্যা বোশ হলে এর আক্রমণ প্রাতরোধ করা খুবই কঠিন। 


এমারিলিন ॥ 
দ্ধের বিচারে কন্দজ ফবলগাছের ভেতরে এমারালসের স্থান বেশ UU.) গাছ 


কর্‌ ও এদের বছরের পর বছর বাঁচিয়ে রাখা বেশ সহজ। হিপিরাষ্াম ও এমারালস 
lesioni কাছে আলাদা হলেও এগ্াল সবই এমারালিস হরে দাড়িয়েছে TATA 
P | এদের প্রজাতির সংখ্যা অনেক এবং ইকুয়েষ্টর-এর মত OATH, প্রজাতিগণল 


যত্ন না পেলেও বছরের পর বছর ভাল ফুল দেয়। এমা 
ডাচ হাইব্রিড সবচেয়ে সুন্দর দেখতে। এবং ডাচ হাইীন্রডের ভেতরে বহু সুন্দর রঙের 


N 


ফলও পাওয়া যায়। সত্য বলতে সৌন্দর্যে এদের সঙ্গে অন্য 
চলে AT) এমারালসের সুখ প্রজাতগীলকে টবে এবং UA. সকালের রোদ পায় এরকম 


জায়গায় করা ভাল। এমারালসের বাল্ব 


mi থাকে দশ মিলিমিটার পার রালসের : 
টবে লাগাবেন ডিসেম্বরের শেষে এবং FAY না আসা পর্যন্ত 
ফুল ফোটার সময় মার্চ ও এপ্রিল, 


গাছে জল দেবেন খুব অল্প করে। এমারাল 
এব ores ডাঁটতে ফুল ফোটে দুটি থেকে চারা এটি পারে লা পথের দরগা 


তা ভাগ করে লাগাতে হবে। 
ভাবে রেখে দেওয়া যেতে পারে। DOS র র z 
A E R A Cite ee a ETL 
টবের geras দিকের feu, মাটি সাবধানে তুলে নিয়ে সেখানে নতুন eat সারমাট দিয়ে 
দেবেন। এমারালসের গাছ ও ফুল উচ্চতায় হাত দেড়েকের ভেতরে। Ne TE পারার 
ছোট aped আলাদা করে eU এদের SETI এর অনাতম আদি বাসস্থান পেরু 


এমারিলিসের দেশী নাম Tesis! 


ইউকোরস ॥ 
ইউকোরিস গ্রানাঁডক্লোরার ফুলে চমৎকার গন্ধ। ফুলের রঙ ধবধবে সাদা এবং ফ*্ল 
বেশ ফোটে শণতকালে ৷ গাছ হালকা ছায়া ভালবাসে এবং রোদ মোটেই সহ্য করতে পারে 


All এদের বাড়ীর উত্তর-পূর্ব দিকে রাখা SA এবং প্রয়োজন বোধে এগঢল রাখতে হবে 
কয়লার ছাই 'বাঁছয়ে তার উপরে। ইউকোঁরসের চাষ শুধু টবে করবেন। গাছ তুলে বসানো 
মোটেই পছন্দ করে না তাই গাছের গোছা বেশ বড় না হলে আলাদা করে লাগাবেন না। 
ais উচ্চতায় হাতখানেক। ইউকোরসের এক একাঁট ডাঁটিতে ফুল ফোটে চারপাঁচাটি করে। 
এটি এসেছে কলাম্বরা থেকে এবং এর বাংলা নাম সিতচম্পা। 


কুপারেল্থাস ॥ 

ফল দেখতে অনেকটা এমারিলিসের মত কিন্তু খুব ছোট। বাভিন্ন রঙের ফুল. 
ফোটে প্রায় সারাবছর ধরে, তবে শীতকালে কম এবং বর্ষাকালে ফোটে বৌশ। বর্ষাকালে 
দিছাঁদন অন্তর ফুল ফোটে এক ঝাঁক করে। ফুলসহ গাছ িঘত খানেক উচ্চতার। লনের 
পাশে বা পায় চলা পথের পাশে কুপারেল্থাস লাগানো যেতে পারে। গাছ লাগাবেন দশ 
সোণ্টামটার অন্তর এবং একসঙ্গে অনেক গছে ফুল ফুটলে তা চমৎকার দেখাবে । বছর 
তনেক অন্তর এ গাছের গোছা ভাগ করে লগানো VID! কুপারেন্থাসের সৃষ্টি হয়েছে 
কলকাতায়। 


*্লাডওলাস N 

গলাডওলাস ফুলের রাজকীয় ভাব সহজেই সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। গ্লাডওলাস 
পাওয়া যায় একরকম সব রঙের, এবং এদের প্রজাতির সংখ্যাও প্রচুর । এদের ভেতরে এখন 
সবচেরে বোশ সমাদৃত ডাবল গ্লাডওলাস। সাজাবার কাজে গ্লাডওলাসের খুবই সমাদর । 
এ কন্দজ ফূলগাছটির ফুল দিতে সময় নেয় আড়াই থেকে চার মাস। দিন পনেরো অন্তর 
fou; কিছু বাল্ব লাগালে অনেক দিন ধরে গ্লাঁডওলাসের ফুল পাওয়া সম্ভব। এভাবে 
সমতল বাংলায় অক্টোবর থেকে সমস্ত শীতকাল ধরে এদের ভাল ফুল পাওয়া যেতে পারে। 
তবে এখানে “ASSAM লাগানো হয় প্রধানত সেপ্টেম্বর থেকে। এ TRIG সুখ প্রকাতির, 
তাই ভাল ফুল পেতে এদের ঠিকমত WS নেওয়া দরকার। পুরানো দিনের গ্লাডিওলাস 
দেখতে তত ভাল নয়, তাই যেসব গাছ অপেক্ষকৃত নতুন Corfe যোগাড় করার চেষ্টা 
করবেন। গ্লাডিওলাসের বাংলা নাম বৈজয়ন্ত। প্রচলিত ধারণার বিপরীত হলেও, হমালয়ের 
জঙ্গলে গ্লাডিওলাস পাওয়া যায় তার কিছু নিশ্চিত প্রমাণ আমরা পেয়োছ। 

গ্লাঁডওলাসের বেলায় নাইট্রোজেন সার যেন প্রয়োজনের তুলনায় বোঁশ না হয়, এ সার 
aM হলে গাছ দেখতে ভাল হলেও ফুল তত ভাল হবে না। টবে গ্লাডওলাস লাগাবার 
জন্য He সোণ্টামটার টব ব্যবহার করা যেতে পারে। জমিতে চাষ করার জন্য এমন কেয়ার 
বেছে নেবেন যেখানে গত মরসূমে শুধু জৈবসারের সাহায্যে মরসুমী ফুল করেছেন। 
দুহাত লম্বা ও দেড়হাত চওড়া এই কেয়ারতে একশো গ্রাম করে হাড়ের ALU ও কাঠের 
ছাই মিশিয়ে নিয়ে তারপরে গ্লাডিওলাস লাগাবেন। গাছ Ws সৌন্টামটার বাড়লে এবং 
ফুলের s'y বেরুলে আবার দুই সেশ্টামটার পুরু করে চাপান সার বা টপ CEP 
দেওয়া দরকার।' এই চাপান সার ষোল ভাগ পাতাপচাসার, দুভাগ স্টেরামীল ও দুভাগ 
সূপারফসফেট মিশিয়ে তৈরী করা যেতে পারে। *লাঁডওলাসের গাছ ভালভাবে বেধে 
দিতে হবে খুব ছোট অবস্থা থেকেই। কারণ গাছ বে'কে গেলে ফুলের ডাঁটও বে'কে 
যাবে। এদের বাল্ব লাগাবেন মাটির আট সোশ্টামটার নিচে এবং এর নিচে এবং [ঘরে 
বাল দেওয়া থাকরে। বাল্ব প্রথমে হালকা ছায়া জায়গায় বালভার্ত টবে লাগয়ে গাছকে 
fami বাড়তে দেওয়া যেতে পারে। এ সমরে বাল্বে সাবধানে জল দিতে হবে যাতে জলের 
afar বোশ না হয়। পোকামাকড়ের জন্য গ্লাডওলাস গাছে মাঝে মাঝে ম্যালযথয়ন 
ও fefejS স্প্রে করার দরকার পড়তে পারে। গ্লাডওলাসের ফাঙ্গাস রোগের বিশেষ 
কোন চিকিৎসা নেই, এ রোগ যে কেয়ারর গাছে দেখা দেবে সে কেয়ারিতে সামনের বছর 


vs 


গলাঁডওলাসের চাষ করবেন না। ফুলের পালা শেষ করে গাছের পাতা হলুদ হতে আরম্ভ 
করলে আস্তে আস্তে জলের পাঁরমাণ কমাতে হবে। পাতা অনেকটা শুকিয়ে গেলে বাল্ব 
খুব সাবধানে তুলে তা ছায়াতে ঝুলিয়ে রেখে ভাল করে RA নেবেন। এর পরে বাল্বে 
ভিডি. ছাড়িয়ে দিয়ে এগুলিকে খবরের কাগজে মুড়ে ঘরের ঠাণ্ডা জায়গায় AR করে 
ব্দীলয়ে রাখবেন। গলাডিওলাসের পুরানো বাল্বের উপরে বাল্ব হয়, এবং আগামী বছরের 
ফুল হবে এই নতুন বাল্ব থেকে। এদের বংশবিস্তার সাধারণত প্রধান ব্যুণ্বের পাশের খুব 
ছোট বাজ্বগীঁলকে আলাদা করে নিয়ে। ছোট বাজ্বগর্লকেও বড় বাল্রের মত সমান ACH 
চাষ করতে হবে। এগুলি ফুল দিতে সময় নেবে বছর তিনচার। কেয়ারতে গ্লাঁডওলাস 
{তাঁরশ সোন্টামটার অন্তর লাগানো যেতে পারে। গ্লাডওলাসের প্রথম Fe Ie খুলতে 
আরম্ভ করলেই ম্টিকটি কেটে পঢ্পসজ্জায় ব্যবহার করা যেতে পারে, অন্য কুণড়গনলে 
ফুলদানিতেই আস্তে আস্তে ফুটবে ৷ গলাডিওলাসের অন্যতম আঁদ বাসস্থান সাউথ আক্রিকা। 


গ্লোরওসা u 
এটি এই রচনার একমাত্র লতানো কন্দজ ফুলগাছ। এদের বিদেশী প্রজাতিগ্ীল সুখী 


প্রকৃতির গাছ, তাই তাদের টবে চাষ করবেন। PH ভাগ করে গ্লোরিওসার বংশবৃদ্ধি, এবং 
এদের কন্দ TTS বলে URBIS | গ্লোরওসা সম্পর্কে আরও তথ্যের জন্য ‘বাছাই লতানো 
ফুলগাছ' অধ্যায়টি HAT! এর ALATA প্রজাতাঁট ভারতের নিজস্ব গাছ। 


দোলন চাঁপা ॥ 

দোলন চাঁপা বা হেডিচিয়াম করোনারিয়াম-এর গন্ধের মাধূর্যে মুগ্ধ না. হয়ে পারা 
যায় না। এর ফুলের রঙ ধবধবে সাদা এবং ফুল ফোটে বর্ষাকালে বিকালের দিকে। গাছ 
জন্মায় ভাল স্যতিস্যাঁতে জায়গায় এবং কয়েক দিন বৃষ্টি না হলে গাছে ভাল করে জল 
দেওয়া দরকার। করোনারিয়াম প্রজাতিঁটি খুবই POART, এটি ছাড়া করোনারয়াম 
sien, ইলেটাম ও  ককাঁসানয়াম প্রজাতিগন্ীলও এখানে করা চলে। দোলন চাঁপা হাত 
দুয়েক' উচ্চতায় এবং এর বংশবদ্ধি সর্বজয়ার মত কন্দ ভাগ করে। দোলন চাঁপা ভারতীয় 


গাছ। 


দেখতে sce কেম্পফোঁরয়ার সব প্রজাতির ফুল গাছের পাতা বেরুবার আগে ফুটতে 
আরম্ভ করে। এদের ফল ফোটার সময় গ্রীষ্ম ও বর্ষাকাল। গামলাটবে কন্দ লাগাবেন, 
নইলে ফুল খদুজে পাওয়া কঠিন হবে। TH ভাগ করে এদের MTS! ভারত এর 


অন্যতম আদ বাসস্থান। 


TM eter টিউবরোজা একটি সব'জনাপ্রয় ফল৷ রজনীগন্ধা বেশ 


ফোটে ain ও বর্ধায়। এর Pre ও ডাবল প্রজাতি রয়েছে। সংগেল ফ্লাট ফোটে 
বেশি এবং এর গন্ধও বোঁশ। সাজাবার ও মালার ফুল হিসাবে সমতল বাংলায় রজনীগন্ধার 
তবে জমিতে আরও ভাল জন্মায়। বর্ষার 


চাঁহদা সবচেয়ে বেশি। গাছ টবেও করা চলে তবে 
প্রথমে এদের 'গোছা ভাগ করে লাগাবেন এবং লাগাবার আগে দন সাতেক ধরে এদের 
ছায়ায় বিশ্রাম দেবেন। রজনীগন্ধা গোবরের সার NA র রসার 
ও তনভাগ মাটি মিশিয়ে তাতে এর চাষ করা ভাল। র গন্ধার কেয়ারতে জল দিতে 
হবে ভাসিয়ে ৷ ASAT মত এতেও মাঝে মাঝে কাঁচা গোব্র দেওয়া যেতে পারে এবং UU 
গোড়ার জঙ্গল মাঝে মাঝে বেছে দেওয়া দরকার! রজনীগন্ধার বংশবিস্তার বছর দুই 
অন্তর গাছের গোছা ভাগ করে। এটির আদি নিবাস মোক্সকো | 


ফুলবাগান_€ ৬৫ 


সর্বজয়া ॥ 

সর্বজয়া বা ক্যানা আমাদের অত্যন্ত পাঁরাচত গাছ। এটি অত্যন্ত FURIE, এবং 
এর ফুলও দেখতে সুন্দর! জাতীর গ্রল্থাগারে বা ভিকটোরয়া মেমোরিয়ালে বিভন্ন রঙের 
সর্বজয়া জায়গা দুটি আলো করে রেখেছে। শুধু সর্বজয়ার সম্পূর্ণ একাঁটি কেয়ার করলে 
তা মানাবে ভাল, লনের দুরপ্রান্তে এরকম কেরার আরও WM মানায়। রজনীগন্ধার মত 
সর্বজরাও WN পছন্দ করে। এর কেয়ার তৈরী করতে প্রথমে TI হাতদেড়েক 
গভীর করে কুঁপয়ে তর উপ্রে দশ সেশ্টামটার পুর; করে গোবরসার বাঁয়ে {তে 
হবে। এর পরে মাটি ও গোবর ভাল করে মিশিয়ে দেবার পালা । সর্বজয়া যে কোন সময়ে 
লাগানো গেলেও বর্ষার প্রথমই এর লাগাবার সবচেয়ে ভাল সময়। সাধারণ সর্বজয়া লাগানো 
হবে দেড়হাত অন্তর । শীতের প্রথমে এবং আবার শঈতের শেষাঁদকে fea সোশ্টমিটার 
পুরু করে কাঁচা গোবর জমিতে flea দিয়ে তা মাটিতে মিশিয়ে দেবেন, এবং মেশাবার 
পর জল দেবেন ভাসিয়ে। সর্বজয়ায় তরলসার দিলে নিশ্চয়ই ভাল ফল পাওয়া যাবে 
fes গাছের সংখ্যা বৌশ হলে তা করা সহজ AA! উপরের এই বাড়াত গোবর তরলসারের 
অভাব অনেকটা মেটাবে। সর্বজয়া লাগাবার আগে একে ছায়ায় দিন সাতেক ধরে রেখে 
বিশ্রাম দেওয়া দরকার । বর্ষা থেমে গেলে জাম খদুচে দিয়ে বেশ কয়েক দন জল দেবেন 
না যাতে জাম তাড়াতাঁড় শুকুতে পারে। এর গোড়ার জংলীঘাস প্রয়োজনমত বেছে দিতে 
হবে। সর্বজয়ার বংশবিস্তার গাছের গোছা কল্দসহ ভাগ করে। গোছার জোরালো চারাগ্যীল 
বেছে নিয়ে লাগালে ভাল ফল পাওয়া যাবে। সর্বজয়া এসেছ সাউথ আমোরকা থেকে। 
এদের বেটে প্রজাতিগুিকে টবেও ভাল চাষ করা যাবে। 


সখদশন ॥ 

সুখদর্শন বা ক্রাইনাম খুব URIS, SHE! একবার লাগয়ে দেবার পরে এদের 
আর বিশেষ যত্ন নেবার দরকার পড়ে ATI এরা হালকা ছায়া জায়গায় বেশ ভাল জন্মায়! 
সুখদর্শনের ফল বোশ ফোটে বর্ষাকালে, ফুলের রঙ প্রধানত পিঙ্ক ও সাদা এবং কিছু 
প্রজাতির ফুলে গন্ধ আছে। এদের AMA ভাগ প্রজাতির কন্দের অংশ খুব লম্বা, তাই 
এর প্রধান অংশই মাটির উপরে থাকবে। শীতের শেষে গোছা আলাদা করে সংখদর্শনের 
বংশবৃদ্ধি। সাউথ আফ্রিকা এর অন্যতম আদি নিবাস। 


হেমেন্থাস ৷ 

হেমেন্থাস বা ফুটবল লিলি দেখতে ফুটবলের মত বড় ও গোল। ফুল ফোটে গ্রীষ্মের 
প্রথমে এবং ফুলের রঙ ভারামালিয়ান। এর সাদা রঙের ফলও কোথাও কোথাও পাওয়া 
যায়। হেমেন্থাসের ফুল ফোটে পাতা বেরুবার আগে। বড় বাল্বের ফলও বড় হবে। এর 
চাষ অত্যন্ত সহজ, এবং এর বংশবিস্তার পাশের ছোট বাল্ব দিয়ে। টবে ফোটা হেমেন্থাস 
টবের সমান আয়তনের নধর কচিয়ার পাশাপাঁশ সাজালে তা চমৎকার মানায়। এটি এসেছে 
দ্রপকাল আফ্রিকা থেকে! হেমেল্থাসের বাংলা নাম গোলকমাঁণি। 


হেমারোকোঁলিস N 

হেমারোকোলিস অরা্টিয়াকাম ফুলসহ হাতদেড়েক উচ; এবং এটি খুব TARTS! 
হেমারোকৌলস ফুলসহ একরকম মাটির সাথে লেগে থাকে এবং এর সিঙ্গেল প্রজাতিগ্ীলই 
সমতল বাংলায় মোটামুটি ভাল জন্মায়। হেমারোকেলিস ডে fale ইংরাজী নামেও 
পাঁরাঁচিত। এদের Talem রঙের ফুল পাওয়া যায়; এদের ফুল ফোটে গ্রীষ্মকালে এবং 
বংশবৃদ্ধি গোছা ভাগ করে। হেমারোকোলস স্যাতস্যাঁতে জায়গা পছন্দ করে এবং এদের 
হালকা ছায়া জায়গাতেও লাগানো চলে। জাপান এর অন্যতম আদ বাসস্থান। 


অন্যান্য কন্দজ BAT ইত্যাঁদ ৷ 
উপরের wera ছাড়া আরও tre, কন্দজ ফুলগ:ছ সমতল বাংলার করা চলে l 
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জেফিরেন্থাস, প্যানক্রেটিয়াম, হেলিকনিয়া ইত্যাদির ফুল হয়তো তত সুন্দর নয় কিন্তু 
এদের চাষ এখানে করা চলে খুব সহজেই ৷ TAPIA এখানে প্রথম বছর ফুল দেবার 
পরে আর ফল দিতে চায় না, feo এই একই কন্দ শৈলাবাসে পাঠিয়ে দিলে সেখানে 
নিয়মিত ফুল দেবে! ওয়াটসনিয়ার চাষ গলাঁডওলাসের মত করা যেতে পারে। এছাড়া 
একিমিনিস, feta, লিলিয়াম, গ্লাজনিরা, হায়াসিল্খ, আইনিস, রনানকুলাস, স্ট্রেলংজিয়া, 
নিপোফিয়া, মোরেয়া প্রভৃতির কোন কোন প্রজাতি থেকে সমতল TTY 'মোটামহাট ফুল 
পাওয়া যেতে পারে। তবে উীজ্লখিত পরিচর্যার চেয়ে এদের পারিচর্যা অনেকটা আলাদা | 
কোন: প্রজাতিগ্ীল এবং কিভাবে তাদের পারিচর্যা করলে সন্তোষজনক “ফুল পাওয়া যাবে 
তা নিয়ে প্রচুর পরীক্ষাীনরীক্ষার অবকাশ রয়েছে। ভাল গ্লাডওলাসের রঙ কখনও কখনও 
পালটে তা সাধারণ গ্লাঁডওলাসে পরিণত হয়, এ ধরনের অভিযোগ শোনা বার; এ 
সম্পর্কেও যথেষ্ট অনুসন্ধান হওয়া দরকার। মিরাবিলিস. জলাপা বা সন্ধ্যামাণ কন্দজ ফুল 
হলেও এর চাষ বেশি গ্রীষ্ম ও বর্ষার মরস মৌ ফুল হিসাবে। এর সুগান্ধ ফুল ফোটে 
বিকালে, গাছ খুব কষ্টসহিষ্ণ ও বংশাবিদ্তার প্রধানত বীজ 'দিয়ে। 

শৈলাবাসের মত অনেক ধরনের কন্দজ ফুলগাছ. সমতল বাংলায় করা যায় না ঠিকই। 
নকন্তু একই সঙ্গে একথাও সত্য যে এখানে বেশ. কিছ; কন্দজ গাছের উ'চনমানের ফুল 
ফোটানো জন্ভব। তবুও একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে কন্দজ ফুলগাছ এখানে 
খুবই উপেক্ষিত। অথচ এই উপেক্ষার পেছনে কোন ale নেই। প্রদর্শনীর সাহায্যে 
উপেক্ষিত কন্দজ ফুলের সৌন্দর্য জনসমক্ষে তুলে ধরা যেতে পারে। এবং এদের প্রাপ্য 
সমাদর পেতে সাহায্য করার এটাই একমাত্র উপায়। কন্দজ ফুলের স্বার্থে এ ব্যবস্থা আশু 


হওয়া দরকার। 
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ফুলের সৌন্দর্য বিচারে আঁকর্ডের তুলনা মেলা ভার। wur "LA, UU নয়, MT 
ফোটা অবস্থায় গাছে বা ফুলদানিতে তাজা থাকে বহ্যাদন ধরে। এর ফল ফোটার সময় 
প্রধানত AAA আঁকর্ডের সম্পর্কে আমাদের একটা ভয়ের ভাব রয়েছে। এর চাষ Sud 
কঠিন ও ব্যয়সাধ্য এ ভূল ধারণার মূলে রয়েছে we ces সঙ্গে আমাদের ঘানষ্ঠ পারিচরের 
অভাব। এর চাষ করতে আরম্ভ করলে দেখা যাবে আঁ্কডের চাষ তত কঠিন নয়। তবে 
এ কথা মনে রাখা ভাল যে আঁকর্ডের প্রজাতির সংখ্যা Sod এবং প্রজাতি অনুযায়ী এদের 
পারচর্যার তারতম্য ঘটবে। কোন প্রজাতির সঠিক পরিচর্যা কি হবে তা নিজেকে আঁভজ্ঞতার 
মাধমে বের করে নিতে হবে। তবে জা চাবের কত TR T হেরা সহজ 
বোশ সর গাছের বেলায় প্রযোজ্য। সেগুলি জানা থাকলে এ গাছের চাষ আরম্ভ কর 

হবে। ee Ded দামের সম্বন্ধে একথা সাঁত্য যে আঁকর্ডের অনেক অত্যন্ত সন্দর প্রজাতির 
মূল্য খুবই বোশ। বাইরের দেশে আজকাল উন্নত পদ্ধাততে অল্প সময়ে Sb সং 
আঁ্কডের বংশবিস্তার ঘটানো হচ্ছে। এতে সেখানে পর্বের TTE 

কৃত অনেক কম মূল্যে পাওয়া S আমাদের এখানে DUNS ভাল আঁকডি সাধারণ 
মূল্যে পাওয়া সম্ভব এবং খুব ভাল wie s এক রকম পাওঃ 

বিজ্ঞানীর মতে আঁ্ক্ডের প্রজাতির সংখ্যা যে কোন র র 
আয়তনে দ:পাঁচ ইাণ্ট পূর্ণবয়স্ক গাছ থেকে আয়তনে এত বড় যা কষ্ট করে তুলতে হয় 
এরকম গাছও আঁকিডের ভেতরে পাওয়া যায়। লতানো স্বভাবের Tews রয়েছে বা গাছ 
বেয়ে একশো ফুট উঠতে AA! C ডের ফুলের ভেতরে বিভিন্ন রঙের সাক্ষাৎ মিললেও 
কালো রঙের ফুলের aise কেথাও দেখা যায় না! 


va 


আকিডের প্রধান চাহিদা ॥ 

আঁকিডি ভালভাবে চাষ করতে হলে যেসব বনজঙ্গলে যেসব শ্রেণীর আঁক্ডের আঁদ 
বাসস্থান তাদের জন্য ঠিক সেরকম আবহাওয়া ইত্যাদি সৃষ্টি করা প্রয়োজন। এদের জন্য 
উপযুক্ত পাঁরবেশ সৃষ্টি করতে না পারলে অকিডি বাঁচিয়ে রাখা গেলেও তাতে ফুল পাওয়া 
বাবে 'না। প্রধানত এই কারণে বিভিন্ন প্রজাতির আঁক্ড চাষের এত তারতম্য। গ্লাসহাউসে 
কৃত্রিম পাঁরবেশের সৃষ্টি সহজ হলেও এর ব্যয় বহন করা খুব অল্প ব্যান্তর পক্ষেই সম্ভব। 

সমতল বাংলার জলবায়ূতে বেশ [em মোটামুটি ভাল প্রজাতির আঁকর্ড সাধারণ 
ag নিলেই করা সম্ভব। তবে গাছ যোগাড় করার বেলায় একটি বিষয়ে বিশেষ সাবধান 
হওয়া দরকার। এমন জায়গার গাছ যোগাড় করবেন না যেখানকার জলবায়ুর সঙ্গে সমতল 
বাংলার জলবায়ুর তফাত অনেক চেরাপুনজি বা ate ter থেকে আনা গাছ বাঁদ বা বাঁচে 
তা বড় একটা ফল দিতে চায় না। গাছ ষেগাড় করার সময়ে এমন প্রজাতি বেছে নেবেন 
যা এখানে ভ ভাল ফুল দিয়ে আসছে। ক্যাটীলয়া আঁ্কডের Verte বিদেশে হলেও সমতল 

বাংলার জলবায়নতে এটি ভাল জন্মায়। এটির প্রজাতি এখানে সহজে পাওরা যায় AT! 
oo GES এখানকার AMA ভাগ আঁকডের চেয়ে বোশ এবং এদের ফলও দেখতে 
অত্যন্ত TU 


আঁকর্ডের দা প্রধান শ্রেণী ॥ 

টেরোস্ট্রয়াল আকডি মাটিতে জন্মায় তাই এদের এই AT! এদের পারিচর্যা তুলনামূলক 
চারে অনেক সহজ। সমান ভাগে পুরানো গোবর, পাতাপচাসার, সাধারণ মাটি, একট; 
মোটা দানার বাল এবং ছোট ছোট টুকরো কাঠকরলা' ferm এর সারমাট তৈরী করবেন। 
টবে বেশি করে চারা দেবেন যাতে গোড়ায় কখনও জল না দাঁড়ায়। গোবর আগুনে ভেজে 
নেবেন। টেরেস্ট্রিয়াল আঁক্ডে দিনে একবার জল দেবেন। আলোবাত।স পাবে এীপফাহাঁটক 
আঁক্ডের মতই। গাছ বসাবেন এমনভাবে যাতে গাছের কোন অংশ (সউডোবাজ্বসহ) 
সারমাটির নিচে না থাকে। গাছ টব পালটে বসাবার দরকার পড়লে তা ফুল দেবার পরে 
করবেন। এই অনুচ্ছেদটিতে শুধু টেরোস্ট্রিয়াল আঁক্ডের সম্পর্কে বলা হলো। এ ছাড়া 
আর সবটাই এপিফাইটিক আঁক, যাকে সাধারণ ভাবে শুধু আঁক্ড বলে, সম্বন্ধে বলা 


জা kc lucet deir A 
গাছ থেকে কোন খাবার নেয় না। এরা প্রধানত পাতার সাহ।য্যে নিজদের খাবার নিজেরা 
জলবায়ুর থেকে তৈরী করে নেয়।.অনেক আঁকর্ড (অনেক টেরেস্ট্রিয়াল Biss) পাতার 
নিচের অংশে খাবার জমা করে রাখে। এ সব আর্কডের পাতার নিচের অংশ দেখতে 
ফোলানো গোলাকৃতি (সিউডোবাজ্ব),॥ বন্য অবস্থায় এরা সাধারণত বেশ কয়েক হাত 
কে চাষ করার সময়ও এদের হাত চারেক Goce alata 
রাখা fate 


আঁকর্ড রাখার জায়গা ॥ 

অকিডি রাখতে হবে এরকম জায়গায় যেখানে এ গাছ সোজাসুজি রোদ পাবে না এবং 
পশ্চিমের রোদ পাবে না একেবারেই। বড় গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে যে বার Tata 
রোদ আসে সেরকম রোদ আঁকর্ডের বিশেষ উপযুক্ত। যেখানে বড় গাছের সুবিধা পাচ্ছেন 
সেখানে গাছের পাতার ফাঁকের রোদের সুযোগ নেবেন। পাশ্চমের রোদ আটকাতেও গাছের 
বা বাড়ীর দেয়ালের সাহায্য নেওয়া Clow! বড় গাছের সুবিধা না থাকলে fata ঝিরি 
রোদ দেবার ব্যবস্থা অন্য ভাবে করে নিতে হবে। আঁকি রাখার জায়গার চাল মূলীবাঁশের 
বোনা ছোট ছোট ফাঁক-ওয়ালা চাটাই দিয়ে ছেয়ে দেবেন। গ্রান্মকালে চাটাই-র উপরে নারকেল 
গাছের পাতা (সরু সরু পাতা না ছাড়িয়ে পুরো পাতা) বিছিয়ে দিতে হবে। পশ্চিমের 
রোদ যাতে BSS না লাগে সেভাবে নারকেলের পাতা বা লতাগাছ CH একট; ঘন করে 
ছেয়ে নেবেন। শীত বা বর্ষার সময়ে নারকেলের পাতা চাটাই-র উপর থেকে সারিয়ে নেবেন ॥ 


৬৮ 


এ সময়েও কিন্তু xg পশ্চিমের রোদ লাগানো চলবে না। আঁকর্ড ঝলাবার ব্যবস্থা AS করে 
করবেন। এছাড়া আঁকর্ড রাখার জন্য এমন জায়গা বেছে নিতে হবে যেখানে ius হাওয়া 


. চলাচল করে। এর রাখার জায়গা উত্তর থেকে দক্ষিণে লন্বাভারে করলে ভাল। এবং 


ঝোলাবেন এভাবে যাতে ভোরের রোদ যাঁদ বা সরসাঁর পড়ে, রোদ চড়লে তা যেন আঁকর্ডে 
সরাসাঁর না পড়ে। 

আঁক WU আবহাওয়া ভালবাসে এবং এই: আবহাওয়ায় এদের পক্ষে খ্যুবার তৈরী করা 
সহজ। কৃত্রিম আর্দ্রতা সৃষ্টি করতে আঁকর্ড রাখার জায়গায় মাটিতে জলভরা বড় পানর 
রাখতে হবে। আঁক রাখার পাশাপাশি জায়গা ও ভূিতল দিনে কয়েকবার ভিজিয়ে 
দিয়েও কারিম আর্দ্রতা AIS করা যেতে পারে। বাড়ী তৈরীর কাজে ইট ভেজাবার ট্যাণ্কের 
মত পাকাপোন্ত জলাশয় করে নিতে পারলে ভাল। TARE গরুকে জাব দেবার নাদ 
ব্যবহার করা যেতে পারে। জল মাঝে মাঝে পালটে দেওয়া দরকার। 


অকিড ঝুলানো ॥ 

দুটি উপায়ে আঁকড AMAT যেতে পারে। একটি টবে গাছ লাগরে, অন্যাট একথণ্ড 
ডালে "আঁকর্ড গাছটি ATH! এ দুটির ভেতরে টবে BIS ঝুলানো বৌশ প্রচালত। ডালে 
বোধে ঝুলাবার জন্য প্রায় হাতখানেক ST ও হাতের মত মোটা আমের ডাল বেছে নিযে 
তার উপরে আঁকর্ডের শেকড় খুব সাবধানে ছাঁড়য়ে দিতে হবে। শেকড়ের উপর খুব 
পাতলা করে মস: বিছিয়ে দিয়ে কাতার দাঁড়র সাহায্যে খন সাবধানে বোধে দেবেন UR 
বেছাবেন খুব পাতলা করে এবং বাঁধার কাজে শুধুমাত্র কাতার দাঁড় ব্যবহার করবেন। এর 
পরে অকিড রাখার TS জায়গায় গাছ WIA দেবেন। 

আঁকডের জন্য বিশেষভাবে তৈরী টব ও ঝুলোবার লোহার চেন কনতে পাওয়া যায়। 
গাছে বের জন্য যোগ টব ছোটবড় হবে। টবে প্রথমে ewe কামা ইট দেবেন এই 
বাছের উপরে ener করে মস ছয়ে তার উপরে আঁকার্ডের শেকড় ছাড়ে দিতে হযে 
ওর পরে পালা আরও বামার ও কাঠকয়লার টুকরো দিয়ে টব ভরে দিন, end 
এভাবে দেবেন যাতে গাছ শন্তভাবে দাঁড়িয়ে, থাকে। আর্কডের পাতার কোন অংশ ( - 
ard সহ ) ঝামার নিচে যাবে। ঝামা ইট ws লম্বা ও এক হানি চওড়া ধরনের OT 
কাঠকরি ইণ্ডিখানেক লম্বা ধরনের হবে। কাঠকয়লার পরিমাণ ঝামার পারমাণের দশ 


ভাগের একভাগ হওয়া দরকার। 


জল দেওয়া ॥ 
দেওয়া ভাবে বলতে গেলে আঁক sep ও বর্ষায় বাড়ে ও শীতকালে বিশ্রাম নেয়া 


পেতলের পিচকারি (এর পক্ষ wise দিক) ব্যবহার করবেন! জল দেবার বেলায় সব 


সময়েই গাছের পাতা ও ডাল ভাল করে ভিজিয়ে দেবেন! 


অন্যান্য গাঁরিচর্যা ॥ d 
শির aves টবের ঝামার উপরে পাতলা কার মন্‌, বিছিয়ে দিতে হারে মাতে 


a rer বেন ক্ষণ ভেজা থাকে। কিনতু বর্ষা আন্ত হলে এই উড ভা হরে 
ERR n mugs wis mai টব বাছা ইত বহার এর রানি 
ধানের এ পারি অবস্থায় বহা না করলো এদের খে TE E 
ঘটার সম্ভাবনা । ws re রোগের আক্রমণ কম এবং রোগ ছড়ায় প্রধানত কাঁটপতশ্গের 
সি লজ যোজন pL দেহি m ছার SPP e 
একাজে রোগর ব্যবহার করতে পারেন। stated রোগাক্রান্ত বা মরা পাতা ও শেকড় 

৬৯ 


কেটে পড়িয়ে ফেলতে হবে। 


আঁকড চাষের নতুন আঙ্গিক ॥ 

BISA বংশবিস্তারের নতুন পদ্ধাতর কথা আগেই উল্লেখ করোছি। ১৯৫৬-তে 
জজেস মোরেল এই পদ্ধাত, বার নাম মোরচ্টেম পদ্ধাত, আবিজ্কার করেন। আঁকর্ডের 
পঢ়রানো গাছে কোন বিশেষ জায়গার খুব ছোট একটু অংশ নিয়ে বিশেষ প্রাক্ুয়ার 
সাহায্যে তা দিয়ে একই সঙ্গে অনেক নতুন ছোট Siew গাছের সৃষ্টি করা mu! এ 
SHEET সাধারণ নতুন গাছের থেকে বাড়ে অনেক তাড়াতাঁড়ি। সহজেই অনেক গাছ twat 
করা যাচ্ছে বলে অনেক দেশে MISS গাছের মূল্য খুবই কমে গেছে। দ্বিতীয়ত, এপফাইটিক 
আকর্ড খাবার খায় প্রধানত পাতার সাহাব্যে। এ গাছের গোড়ায় কোন সার দেওয়া Siow 
বা ফলিয়ার ফিড ব্যবহার করা হচ্ছে এবং এতে খুব ভাল ফল পাওয়া যাচ্ছে। আমাদের 
দেশেও গোলাপে পাতার সারের ব্যবহার দিন দিন বাড়ছে। Blew চাষের এই নতুন পদ্ধাঁত 
দুটি আমাদের দেশে প্রচলন ঘটাতে পারলে আঁক্ড চাষ আরও সহজ হয়ে উঠতো। বিশেষ 
করে, বংশাঁবস্তারের নতুন পদ্ধতির সাহায্যে আঁক্ডের নতুন গাছ তৈরী করতে পারলে 
দুলভি গাছও সহজলভ্য হয়ে উঠবে। Biswas সাধারণ প্রজাতির দাম বেশ না হলেও, 
এখানে খুব ভাল প্রজাতির আকর্ড যোগাড় করা খুব কঠিন এবং দুলভ বলে এদের 
দামও tht! তাই মোরচ্টেম পদ্ধতির প্রচলন হলে সাধারণ বিত্তশালী ব্যান্তরাও সাত্যিকারের 
ভাল আঁর্কডের চাষ করার সুযোগ পাবেন। 


mU necem ব্ৰীজ লাল্লাতেলো 
ও তেল াল্লাগ্গাচ্ছ 


মরসুমী ফুল ফুলবাগানের একটি বিশিষ্ট স্থান আঁধকার করে রয়েছে। বিভিন্ন 
মরসমমে বিভিন্ন ফুলের চাষ, এবং এদের ভেতরেও APA ফুলের সাঁত্যকারের মেলা বসে 
শীতকালে । এ সময়ে ফুলে ফুলে বাগান ভরে যায়। AT ও বর্ষাতেও THAT ফুল 
ভালই হয়ে থাকে, তবে এই দুই সময়ের TAT ফুলগাছের সংখ্যা শীতের তুলনায় অনেক 
কম। এছাড়া শীতকালের সুন্দর আবহাওয়া ভাল ফুল ফোটানো অপেক্ষাকৃত সহজ করে 
(তোলে । একথা সত্য যে, একরকম সব মরসমী ফুলই এসেছে বাইরের দেশ থেকে । কিন্তু 
একথা আরও AG যে এদের অনেক ফুলই এ দেশকে আপন করে নিয়েছে। 


মরস্যুমী ফলের বীজ চারানো প্রসঙ্গে ॥ 

TMA ফুলের বীজ সত্যিকারের উ“্চুদরের না হলে সবরকম যত্ন নিলেও ভাল 
ফল মিলবে না। ভাল বীজ যাঁদ বেশি দাম দিয়েও কিনতে হয় তবে তাও করবেন। আমাদের 
দেশের আদ্র BAECS TPT ফুলের বীজ থেকে চারা জন্মাবার শান্ত খুব সহজেই 
নষ্ট হয়ে যায়। বাইরে অনেক দেশে বায়ু নিরোধক প্যাকেটে বীজ পাওয়া যায়, এবং এই 
প্যাকেটের গুণে মরসূমী ফুলের বীজ বেশ কিছুদিন ধরে ভাল থাকে। এটা বিশেষ আনন্দের 
কথা যে আজকাল এদেশেও বায়ুনিরোধক (ময়শ্চার-প্রফ ফয়েলের প্যাকেট ) প্যাকেটে 
বাজ বিক্রী হতে আরম্ভ করেছে। বীজের বাজারের এই অগ্রগাতি বাগান করা আরও অনেক 
বৌশ আনন্দদায়ক করে তুলবে। 

গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শাঁত, এই তিনটি মরসুমেরই বীজ বোনা বা চারানোর পদ্ধাত মূলত 
এক। তবে আবহাওয়ার তফাতের জন্য এই আলাদা তিনটি মরসূমে বীজ চারাবার পদ্ধাঁতর 
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[কিছুটা হেরফের হয়ে থাকে। শীতকালে অনেক বৌশ ধরনের মরসুমী ফুল করা চলে 
এবং এদের অনেকগঢ়ল আবার অন্যান্য ফুলের তুলনায় অনেক বেশি সুন্দর। এই ভাল 
Rea GAS অন্যান্যদের তুলনায় খুব সুখী প্রকীতিরও, বীজ চারানোর বেলা 
থেকেই এদের CAS পরিচর্যা নেওয়া দরকার, নইলে আশানুরূপ ফল পাওয়া সম্ভব নয়। 
গ্রীষ্মের TAT বাঁজ চারাবার উপযুক্ত সমর SAAT শেষ থেকে মার্চ পর্যন্ত, বর্ষার 
এপ্রিলের মাঝামাঝি থেকে জুনের মাঝামাঝি এবং শীতের TTA ফুল্রে অগাম্টের শেষ 
থেকে অক্টোবরের শেষ OMS! আমরা অনেক সময়েই বীজ চারাতে *দোর কারি অথবা 
বাধ্য হই দেরি করতে । এর ফলে ফুল SEULS উপয্যস্ত সময়ের GAS পরে ফোটে এবং 
এ জন্য এদের থেকে যথেষ্ট ভাল ফুল পাওয়া সম্ভব হয় না। বাঁজ চারানো সম্পর্কে অনেক 
দিন ধরে এই বিশ্বাস চলে আসছে যে প্যীর্ণমার কাছাকাছি বীজ চারালে তার চারা ভাল 
ওঠে, তাই যেখানে সম্ভব সেখানে TL TS কাছাকাছি বীজ চারানো ভাল। 
এমন feu. বীজ রয়েছে বা আয়তনে অত্যন্ত ছোট, এদের বীজ চারাবার বিষয়ে আরও 
বোঁশি সাবধান হওয়া দরকার । এই বীজগ্লি nan sus প্রকৃতির নয়, এর UTIs 
মূল্যের দিক দিয়ে খুবই দামী। ডাবল [পটনীনরা, ভাল সিঙ্গেল পিটএনরা, সিনেরারিয়া, 
বিগোনিরা প্রভৃতি এই ধরনের বীজ। এই সব AAT বীজ বা যেখানে অল্প চারা দরকার 
এরকম বাজ গামলাটবে চারানো উচিত এবং যেসব ফুলগাছের চারা বোঁশ সংখ্যায় দরকার 
তাদের বীজতলায় চারাতে হবে। কাটিং করেও অনেক মরস্নুমী ফুলগাছের সংখ্যা বাড়িয়ে 
নেওয়া চলে। দাম ও সাধারণ TOI, কারনেশান, ভারাবনা, গাঁদা, পরচুল্যাকা প্রভাত 
গাছের কাটংয়ে সহজেই শেকড় আসে। ডালিয়ার কাঁটং বসাবার মাটিতে এদের কাটং 
বসানো যাবে৷ কারনেশান দ্বিবর্ষজীবী ; ভাল ফুলের কারনেশান থেকে কাটিং করে সামনের 
বছরে চাষ করা অনেক দেশে প্রচলিত নিয়মে দাঁড়য়ে গেছে। ডাবল পিটুনিয়াও কাঁটিং-এর' 
সাহায্যে সামনের বছরের জন্য বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব। ডাবল গাঁদার ভাল জাতের বীজ inal 
করা গাছেরও সিঙ্গেল ফুল হতে দেখা যায়। ডাবল ফুলের কেয়ারর ভেতরে Teu; 
সিঞ্ছেল ফুল ফুটে থাকা দেখতে নিশ্চয়ই খুব বিসদৃশ। এ অসববধা দর করতে বর্ষার 
মরসূমে গাঁদার ফুল ফুটিয়ে সেই গাছ থেকে TT করে.তা শীতের মরসংমে লাগানো 
ভাল? যে গাছগুলি থেকে কাটিং নিতে চান তাদের ফুল ভাল কিনা দেখে নেবার জন্য 
উপরের কয়েকটি" ডালে মাত্র ফুল হতে দেবেন। এবং নিচের ডালগাল যাতে নরম থাকে 
সেজন্য এ ডালগলিতে সপ্তাহে একবার দশ লিটার জলে দশ গ্রাম ইউরিয়া গলে তা 
পাতার সার হিসাবে ভোরে স্প্রে করবেন। 
কাট অবশ্যকর্তব্য। শোধন করে 


যে মাটিতে বীজ ফেলা হবে তা শোধন করে নেওয়া এ 
নিলে নোনা ধরা রোগের হাত থেকে চারাগাছ বাঁচানো সহজ হবে। বাঁজতলার উপরের 


পনেরো সেণ্টিমিটার মাটি, গামলাটবের সব মাটি ও বাঁজের উপরে দেবার মাটি শোধন 
রে z সেণ্টামটার করে So, e একামটার করে চওড়া ও পাশে 
aie ফেলার মাটি কোন বাঁধানো জায়গার উপরে প্রথমে বিয়ে দিতে হবে। শতকরা 
দভাগ শাক্তাবাশচ্ট (ফরমালিন TET ও জল ALE ভাগ) ফরমাজিন YU 
সদা emu দিয়ে এই পারমাণে মাটি ভাল্‌ করে 'ভাজয়ে তা ভেজা চটের বস্তা দিয়ে 
ভাল করে ঢেকে দেওয়া দরকার! পুরো আটচাঁজ্লশ ঘণ্টা ঢেকে রাখার পরে চটের বচ্তা 
বা eder ভুলে নিতে হবে এবং ছুটি যাতে সম্পর্ণ ভাবে উপে যায় সেজন্য এই মাটি 


নেড়েচেড়ে দিতে হবে। মাটি নি 
চারানোর কাজে লাগানো চলবে। উপরোন্ত 
হলে এটি করা কিছ কঠিন ; বিশেষ করে বর্ষাকালে যখন শীতের NEN ফুলের 
Wie puros কর কারণ তখন মাটি শুকনোই দুরূহ ব্যাপার। তাই একটি সহজ Wer 
পার a e বলার মাটি বা কাটিং বসাবার মাটি TOTS ভাবে শোধন করে নিতে 
SG বিত্ত, eria কাজে ব্যবহার করা হয় এরকম কড়াই বা অন্য কোন কিছুর উপরে 


t ন সোটামটি গরম করে নিতে হবে। তবে TALS 
বীজ চারাবার মাটি হালকা ভাবে 1বাছয়ে মাটি গরম করার দিনই বীজ চারানো 


গরম করতে ‘গয়ে মাটি যেন ভাজাভাজা না হয়ে পড়ে। 
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উাচত। গোড়া পচে গিরে চারাগাছ পড়ে যেতে আরম্ভ করেছে অর্থাৎ নোনা ধরা রোগে 
চেশান্ট কম্পাউণ্ড, পটাশিয়াম পারমাঙ্গানেট, Taba ইত্যাদি ওষুধ মোটামুটি ভাল কাজ 
TAI চারাগাছ বেরলে তাতে দেবার জলে অল্প পাঁরমাণে TBA দেওয়া ভাল, রাইটক্স 
স’তাহে WM করে দেওয়া যেতে পারে। ঘন হরে চারাগাছ উঠলে তাতে নোনা ধরার 
ভর খুবই বৌশ। এ অবস্থার কিছ কিছ চারা মাঝখান থেকে তুলে অন্য চারাগাছগালর 
ভেতরের দুরত্ব বাড়িয়ে দিতে হবে। তুলে নেওয়া DAML অন্য কোথাও লাগিয়ে বড় করে 
নেওয়া যেতে পারে। বীজ কখনই ঘন করে চারানো হবে না এবং বাঁজ চারাবার পরে বাজ 
যতটা পর তার TL ঘন করে বাঁজের উপরে মাটি দেওয়া দরকার। 

চারাগাছকে ঠিকমত রোদ খাওয়ানো একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কাজ। সকালের রোদ 
টারাগাছের পক্ষে সবচেয়ে ভাল, এবং দরকার পড়লে বিকালের পড়ন্ত রোদও চারাগাছে 


রোদে বার করে এবং বীজতলার র চারাগাছে হোগলার চাটাইয়ের ছাউনি সারিয়ে এদের রোদ 
দেবার ব্যবস্থা করবেন। 


বীজতলা তৈরী ও তাতে বীঁজ ছড়ানো ॥ 
বাঁজতলা তৈরী করতে হবে পরিভকার জায়গায় যেখানে সারাদিন রোদ পড়ে, এবং 


উপরে আর একাট ইট বসিয়ে, এভাবে সারা বাঁজতলা ছিরে দিলে জামির থেকে Ov. করা 
মাটি পড়ে যাবে না। এই mi ইটই আলতোভাবে বসানো হবে এবং কখনই এগুলি 


এমন হবে যে বাঁজতলায় বৃষ্টি পড়বে না কিন্তু ছাউানির নিচের অনেকটা জায়গা ফাঁকা 
থাকবে। এই ফাঁকা জায়গা থাকা দরকার হাওয়া চলাচল করার জন্য এবং যাতে Beha 


AW সময়ে চারাগাছে যাতে আলোর অভাব না হয় তা দেখা। Wy কাঠের ফ্রেমের উপরে 
পালনের শিট দিয়ে ছেয়ে দিলে তা অনেক বছর ধরে কাজ দেবে। এই পাাথনের শিটসহ 
ফ্রেমটি যে মরস:মে এর দরকার তখনই HLA কাজে লাগানো হবে, অন্য মরসংমে এটিকে 
সাবধানে তুলে রাখা হবে। বাঁজতলার চারদিকে চারটি খুটি পপুতে তাদের সঙ্গে ফ্রেমটিকে 
বেধে দেবেন। বাঁজ চারানো থেকে চারাগাছ CARAT পর্যন্ত বীজতলার রোদ পাবার দরকার 
নেই, বরণ্ট রোদ পেলে ক্ষতির সমূহ আশঙ্কা রয়েছে। রোদ থেকে এদের রক্ষা করার জন্য 
হোগলার চাটাই ব্যবহার করতে হবে। দিনের বেলায় এদের প্রয়োজনমত ব্যবহার করা হবে 
এবং সত্য অস্ত গেলে এদের সরিয়ে নেওয়া দরকার। চারাগাছ বেরুবার পরে হোগলার 


ভেতরটা অন্ধকার করে দেবে যা ছোট চারাগাছের পক্ষে ক্ষাতকর॥ তাই অঝোর Wem 
সময়ে এদের ব্যবহার বেশি সময়ের জন্য না করাই ভাল। বীজে বা চারাগাছে সম্ভব হলে 
রাতে হিম খাওয়ানো ভাল কিন্তু বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকলে এ atts নেওয়া উচিত হবে AT! 

তলার মাটি প্রথমে একহাত গভীর করে কুপিয়ে নেওয়া দরকার। এর উপরের 
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SETS বা পনেরো সেণ্টিমিটার মাটি ভাল করে তৈরী. করে নিতে হবে। এই উপরের 
Bare মাটি তৈরী হবে এইভাগে_একভাগ সাধারণ Wi, একভাগ লালবাল ও দুভাগ 
পাতাপচাসার ; টবে বাঁজ চারাবার মাটিও তৈরী করবেন এই একই ভাগে। সাধারণ মাটি 
ও পাতাপচাসার মিহি গুড়ো করে আটা-ছাঁকার ছাঁকান দিয়ে ছেকে নেওয়া দূরকার। 
বাঁজ চারানোর মাটি অনেক দিন ধরে ব্যবহার করা যেতে পারে কিন্তু ব্যবহার করার আগে 
প্রতিবার এ মাটি শোধন করে নিতে হবৈ। বাঁজতলায় বীজ চারিরে তার উপরে দেবার 
Vers মাটি সমানভাগে পাতাপচাসার ও লালবাল মিশিয়ে COS SPACE! পাতাপচাসার 
গুড়িয়ে ছে'কে নিতে হবে এবং বীজের উপরে দেবার মাঁটিও শোধন ক্ষরে নিতে হবে। 

বীজ চারানোর আগে বীজতলার উপরের মাটি হাত দিয়ে আলতোভাবে চেপে সমান 
করে দেবেন। বীজ চারাবার কয়েক ঘণ্টা আগে বাঁজতলার উপরের Vale মাটি সক্ষম 
atta দিয়ে মোটামুটি ভাল ভাবে ভিজিয়ে দিতে হবে। জল শঢ়ষে গিয়ে উপরের মাটি 
যখন বেশ একটু ভেজাভেজা থাকবে তখন বাঁজ সাবধানে VIVA তার উপরে বীজ ঢাকার 
মাটি দিয়ে দেবেন। 


গামলাটবে বীজ চারানো ॥ 

বীজ চারাবার কাজে গামলাটব ও অল্প Gd, কাঠের টবের বহুল ব্যবহার । ANITA 
সবচেয়ে বড় সুবিধা যে এদের প্রয়োজনমত এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সরানো যায়। 
গ্রামলাটবে বা অন্য কিছুর টবে অন্তত তিনটি ফুটো থাকতে হবে॥ ফুটোর ঠিক ওপরে 
বাঁকানো চারা এমন ভাবে দেবেন AOS তা জল সহজে বের করে দেবার স্াবধা_ করে দেয়। 
এর উপরে ইণ্টিদেড়েক পর করে আরও চারা, অর্থাৎ ভাঙা টবের টুকরো ইত্যাদি, দিতে 
হবে। চারার উপরের আধইগ্ মটর দানার মত বড় দানার পাতাপচাসার দিয়ে ভরে দিতে 
পারলে ভাল। এর পর থেকে টবের কানার আধইণ্টি নিচু পযন্ত বাজ চারাবার মাটি 
faci ভরে দেবেন। এই বাঁজ চারাবার মাটিও বাঁজতলার মাটির মত করে চেপে দিতে হবে 
এবং বীজ ফেলার কয়েক ঘণ্টা আগে সক্ষম ঝারি দিয়ে মোটামুটি ভিজিয়ে দিতে হবে। 
বীজ খুব সাবধানে চারাবার পরে তা বীজের দুগুণ পুর করে বাঁজ ঢাকার মাঁট দিয়ে 
ঢেকে দেবেন। টবের বীজ ঢাকার মাটি একভাগ Tea TO পাতাপচাসার, ও দুভাগ 
বড়দানার পাঁরচ্কার সাদাবাঁলি অথবা অভাবে সাধারণ লালবালি মিশিয়ে নিয়ে তৈরী করবেন। 
aie চারানো টবে প্রয়োজনমাফিক জল দিতে হবে কিন্তু চারাগাছ না বেরুনো পর্যন্তি 
এদের একেবারেই রোদ খাওয়াবেন AT! যাঁদও টবগলে এমন জায়গায় রাখতে হবে যেখানে 
প্রচুর আলোবাতাস পায়। রোদ না পাওয়া ও আলোবাতাস ঠিকমত পায়, এ ব্যবস্থা করতে 
দরকার পড়লেই টব সরিয়ে রাখতে হবে। রাতে বৃষ্টি হবে না এ বিষয়ে নিশ্চিত হলে 
borin উন্মুক্ত আকাশের নিচে রাখবেন, এ কাজ চারা বড় হলেও করে যাওয়া ভাল। 

খুব সক্ষ্ বা সুখী প্রকৃতির বাঁজ এবং দামী বীজের আরও বাড়াত যত্ন নেওয়া 
দরকার। সুক্ষ বীজের সঙ্গে দশগুণ বাঁজের উপরে দেবার মাটি মিশিয়ে তা টবে চারাবেন 5 
এভাবে চারাবার পরে এদের উপরে আর মাটি দেবার দরকার নেই। এই সব বাঁজের বেলায় 
টবের নিচ থেকে জল দিতে হবে। টবের উচ্চতা থেকে জল কম রয়েছে এরকম একট 
জলপূর্ণ পাত্রের ভেতরে টবি বসিয়ে দেবেন এবং এর ফলে টবের মাটি নিচ থেকে আস্তে 
আস্তে ভিজে যাবে। উপরের মাটি ভেজাভেজা হয়ে উঠলেই টব জল থেকে তুলে নিতে হবে। 
আগে এভাবে টবের মাটি ভিজিয়ে নেবেন এবং আবার যখনই 
ভাবে টবে জল দেবেন। বাঁজ চারিরে বড় একখণ্ড জানালায় 


লাগাবার কাচ দিয়ে গামলাটবটি ঢেকে দিতে হবে এবং বীজে আলো লাগা বন্ধ করতে 
কাচের উপরে একখানি ব্রাউন পেপার Pew দেবেন। প্রত্যেকাদিন সকালে ও বিকালে কাচখানি 
জমা জল পুছে দিতে হবে। বীজ থেকে চারাগাছ CLOS আরম্ভ 
থেকে এদের পাঁরচর্যা অন্যান্য 


তুলে তার ভেতরের দিকে 
করল কাচ ও ব্রাউন পেপার সারিয়ে নেবেন এবং এর পর 


গামলাটবে চারানো বীজের মত করতে হবে। 
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সরাসাঁর জমিতে বীজ চারানো ॥ 

মরসূমী ফুলের কিছ গাছ রয়েছে যেগলৈ যেখানে ফুল দেবে সেখানে সরাসার 
লাগিয়ে দিলে জন্মায় ভাল, PTS এদের বীজতলারও চারাগাছ করা সম্ভব। suma 
চারালে ফল ভাল দিলেও এর কিছু অসাবিধাও রয়েছে। শীতের মরসূমী বীজ চারাবার 
সময়ে প্রায়ই FIG হয় এবং বর্ষার মরসুমী ফুলের বাজ চারাতে হয় প্রচণ্ড গ্রীন্মের দিনে । 
এর ফলে a SUSY, MARA চারাগাছ ছাড়া CATIA চারাগাছ বেশি জলের 
জন্য অথবা প্ররোজনীর জল না পাবার জন্য মারা পড়ে সহজেই। এছাড়া কেয়ারিতে বীজ 
সরাসরি ছাঁড়রে দিয়ে লম্বা কেরারগযূল সব সমর ধরে ভেজাভেজা রাখা খুবই কম্টকর। 
তাই A206 পা, ন্যাশটারসিয়ান, ইপোমিয়া প্রভৃতির বীজ ছাড়া অন্যন্য বীজ বীজতলা 
বা গামলাটবে-চারিয়ে তার চারাগাছ তুলে নেওয়া ভাল। যেগুলি ALA চারাবার কথা 
কিন্তু বীজতলায় চারাগাছ করে পরে তুলে লাগানো হচ্ছে, তাদের বেলার চারাগাছ খুব 
সাবধানে তুলবেন। এর থেকেও ভাল উপায় একটি করে বাঁজ তিনইপ্ি টবে বা আরও ছোট 
টবে লাগিরে চারাগ'ছ তৈরী করে তা টবের মাটিসহ সাবধানে খুলে যেখানে লাগানো দরকার 
লাগিরে দেওয়া। এতে যেখানে চারাগাছ লাগানো হবে সেখানে ভাল হয়ে না ওঠার কোন 
কারণ নেই এবং বাঁজ থেকে চারাগাছ করতে কোন ঝুকি নিতে হচ্ছে GTI ক্লায়ান্থাস 


চারাগাছ পালটে বসালো ॥ 


চারাগাছ তুলে অন্য টবে পালটে লাগাবার ঘণ্টাখানেক বা আরও আগে দুটি টবের 
মাটই ভিজিয়ে দেওয়া দরকার। চারাগাছ খুব সাবধানে তুলে অন্য টবে ইণ্িদদয়েক ফাঁকি 
ফাঁক করে লাগাতে হবে। চারাগাছগ্‌লি সবসময়ে পাতাতে ধরতে হবে, অন্য কোথায়ও 
ধরলে ক্ষতির সন্ভাবনা। চারাগাছ তুলবার সময়ে পাশের ছোট চারাগাছের যাতে কোন 
ক্ষাত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন। বাঁজ চারাবার একটব মাটিতে অল্প কিছুটা গুড়ো 
গোবরসার ও চায়ের চামচের তিনচামচ সপারফসফেট 'মাশয়ে নিলেই তা পালটে লাগাবার 
টবের উপযন্ত মাটি হবে। পালটে লাগাবার প্রথম দুদিন চারাগাছগুলকে হালকা ছায়ার 
রাখতে হবে, এর পর থেকে এদের জন্য রোদের পরিমাণ আস্তে আস্তে বাড়াতে হবে যাতে 
জাঁমিতে বা বড় টবে লাগালে তা পুরো দিনের রোদ সহ্য করতে পারে। চারাগাছ তুলে 
অন্য টবে লাগাবার কাজ খুব তাড়াতাড়ি করবেন, কারণ দোর হলে গাছের ক্ষত হতে 
পারে। চারাগাছ লাগিয়ে এর গোড়ার মাটি সাবধানে চেপে দেওয়া দরকার, এবং যে টব 
থেকে চারাগাছ তোলা হয়েছে তাতে আরও ছোট চারাগাছ থাকলে বা চারাগাছ হবার সম্ভাবনা 
থাকলে চারাগাছ তোলার জন্য যেসব ছোট গর্ত হয়েছে তা ale চারাবার মাটি দিয়ে 
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সাবধানে ভরে দিতে হবে। চারাগাছে পাতার সংখ্যা চার থেকে ছয়ে থাকার দরে তা UP 
বা বড় টবে লাগানো Vp সব চারাগ্জাছ যতটা সম্ভর তাদের র গোড়ার মাঁটিশহদ্ধ তুলবেন । 


Wer ও চারাগাছে জল দেওয়া N 
বাঁজে রা চারাগ্রাছে এমন: STA Ga দিতে হবে যাতে বাঁজতলার র উপরের Laie 


মাটি ও টবের সব মাটি সবসময়ে ভেজাভেজা থাকে। মাটি শ্রাকয়ে DUST বা তাতে জান 
বোশ হলে বীজ বা চারাগাছের ক্ষত হবে। চারাগাছ রোদে রয়েছে এ সময়ে জল নার 
দরকার পড়লে perfe টব ছায়ায় এনে টবের মাটি ঠাণ্ডা করে NUUS জন দেবের 
MS er ec রয়েছে c অবস্থায় জল দলে চারাগাছের SS হবেই একেবারে কর 
দিকে গুল ছিলে বাড়াত জল বৌরয়ে যেতে অনেক সময় লাগে এবং ফলে নোনা ধরা UT 
আশঙ্কা থাকে, তাই সবদময়ে চেষ্টা করবেন যাতে এ সময়ে জল দেবার দরকার না পণ 


ওম, মেসেমারয়াল্থিমাম ইত্যাদির চারাগাছে জলের পারমাণ প্রয়োজনের চেয়ে বেশি 
E ane amer পে raceme ore এদের বেদে ভাতার GT CI RT 


উপর থেকে জল দেবার কাজ সব সময়ে ART ঝাঁরর সাহায্যে করবেন! 


খুব ভালো এবং শীতের NAAT ফুলের সংখ্যাও প্রা এরা সং 
নয়, এদের ভেতরে অনেক ফুল রয়েছে যাদের রুপে মধ না হরে E E 
শীতের ভেতর জনে মন অধিকার করে নিরেছে তাই সব গানেই £ 


সমাদত e wed একরকম সবই এসেছে বাইরের দেশ জের 
EC MP rust are জনা ভারত, tee NNUS UTE C MUR 
বোধ হয় একটি গাছও নেই যাকে আমরা বলে Wü করতে in 

mre লেও as রে er tee cem হাব ভা e 
ফলের সং 5 কোন PIA চাব SAE : : + 
=ুলের সংখ্যা অনেক বলে কো ES নর {বাভিন্ন প্রান্তে RIOR মরসূমী ফুলের 


আরও বাঁড়রে দিচ্ছে। বছরের যে কোন TU 

তাদের few গাছও শীতের সরসহমে LON TT ki epu DUE 
চাষও এই জময়ে সবচেয়ে বোঁশ। মরসমী ফলের aigats De 
এখন spec সাদা রঙের দা ও হলদে রঙের গপটুনিয়াও পাওর 


কেয়ার cesi ù 
ja T আয়তনের e! আকৃতির রে 

ত শল e থে ummy UM নে আগ ভল ভে 
exa হবে xps এর বাইরের মনকে GU জল 

X হবে মাতে ax DES qq হাসা খর লামাতে চাইলে TTE TUER 


ume কেয়ার তৈরী করা যেতে পারে। যে কোন দুটি কেরারির মাঝে fefe থেকে 
পণ্াশ সেশ্টিসিটার চওড়া জমি ফাঁক রাখা উচিত। এতে কেরারির উপর 'দিয়ে মাড়িয়ে 


“াসের জন্য ষাট সেশ্টিমটার গভীর করে কেয়ার কোপানো দরকার'। জামখন্ডাটকে 
প্রথমে মাপ দিয়ে শুধু কেয়ার অংশটুকু কোপাবেন কারণ সব জায়গা কুপিয়ে তারপরে 
কেয়ারির সীমা নির্দেশ করা বেশ একটু: অসুবিধের কাজ। বর্ষাকালের মরসুমণ ফুলের 
কেয়ার সংলগ্ন জাম থেকে একট; UU. করে teat হবে, এবং গ্রান্মের e শাঁতের 
কেয়ার তৈরী হবে একট; নিচু sex! কেয়ারির জাম কুপিয়ে মাটি ভাল গুড়ো করে 
দিতে হবে এবং একই সঙ্গো ঘাস বা ঘাসের শেকড় ইত্যাদি ভাল করে বেছে দিতে হবে। 
চারাগাছ লাগাবার দিন দশেক আগে কেয়ারির মাটি ভাল করে আবার কাঁপে তাতে 
সার মেশাবেন। মাটি ও সার সবই ভাল গণুড়ো হওয়া বিশেষ দরকার। 


nants ও বাড়তি সার ॥ 
কেয়ারতে 


হবে শুধ সেখানটাতে গর্ত করে তা ভরে দেওয়া যেতে পারে আলাদা teat সারমাটি 


miad এই যে, সারের বোশটাই গাছের কাজে লাগে। প্রথম পদ্ধাততে টবের সারমাটির 


ফুলগাছ ভালই জন্মায়। কিন্তু কিছ; ফুলকে বেশ ভাল করে করতে চাইলে 
তা দ্বিতীয় পদ্ধাততে করা ভাল। ক্লায়াল্থাস, হলিহক, ইংপামিয়া, বড় ফুলের গাঁদা, 
বড় ফলের জিনিয়া, জারবেরা; ডালিয়া ও চন্দুমাল্লকার কেয়ারি দ্বিতীয় পদ্ধাততে 


সারমাটির ভাগে, এবং প্রথম পদ্ধতিতে কেয়ার তৈরী করবেন নিম্নলাখত' Geni 
কেয়ারির মাটির উপরে দশ সেশ্টিমিটার Ss; পরিমাণ গুড়ো গোবরসার ও দশ সোণ্টিমিটার 
Go, পরিমাণ (মোট কুড়ি সেণ্টিমিটার ) TO পাতাপচাসার বিছিয়ে তা ভাল করে 

সাথে মিশিয়ে দেবেন। আরও ভাল ফল পেতে প্রত্যেক দুহাত লম্বা ও দেড়হাত 
চওড়া জায়গার জন্য আরও মোশানো দরকার এক আঁজলা হাড়ের গুড়ো, একমুঠো 
সুপারফসফেট ও ছচামচ সালফেট অব পটাশ। যেসব জমিতে প্রাত মরসুমেই সার মিশিয়ে 

teat করা হয় সেসব কেয়ারির জন্য উপযরর সারগুলি মেশাবেন অর্ধেক থেকে 


৭৬ 


চার ভাগের তিন ভগ পাঁরমাণে। খরচের প্রশ্ন বড় করে দেখা দিলে শেষের তিনটি সার 
মেশাবার তালিকা থেকে বাদ দেবেন। ন্যাশটারসিয়াম ও পটুনিয়া মাঁটতে বেশি সার্‌ 
চায় না! বর্ষার মরসামে প্রধানত জৈবসার মিশিয়ে তৈরী কর। কেয়ারিতে অন্য কোন সার 
না মাশয়ে এদের লাগানো যেতে পারে। এদের জন্য সারমাঁট নতুন করে তৈরী করতে 
হলে অন্যান্য ফুলগাছের জন্য বরাদ্দ সারের অর্ধেক সার মাটিতে মেশ।বেন। 

র মরসুমী ফুলের বাড়াত সার হিসাবে রাসায়নিক সারের, বহুল ব্যবহার 
চারাগাছ লাগাবার পর তা ভাল করে ধরে গেলে চায়ের চামচের আধচামচ এবং আবার 
দিন কুঁড়ি পরে একচামচ ডাই-এমোনিয়াম ফসফেট প্রত্যেক গাছের গোড়ায় দেবেন। গাছের 
গোড়ার পনেরো সেশ্টিমিটার দূর থেকে গোল করে পাঁচ সেশ্টিমিটার গভীর করে মাটি তুলে 
তাতে এই গুড়ো সার ছড়িয়ে দিয়ে তা মাটি চাপা দিয়ে দেওয়া উচিত। acer সার দেবার 
orien থাকলে এর বিকম্প হিস।বে চারাগাছ ভাল করে ধরে যাবার সময় থেকেই পালটা- 
পালাঁট করে ABS অব সোডা ও এমোনিয়াম সালফেটের তরলসার সপ্তাহে একবার 
করে দেওয়া যেতে পারে। এই wor বেলাতেই দশ গ্রাম সার হারে পাঁচ টার জলে 
গুলে নেওয়া হবে। গাছে কুড়ি দেখা দিলে এই সময়ের উপয্ুন্ত রাসায়নিক তরলসার 
দেওয়া যেতে পারে সপ্তাহে একবার অথবা দুবার করে। কেয়ারর গাছেও বাড়াত সার 
হিসাবে জৈবসার দিতে মনস্থ করলে এ কাজে টবের শীতের মরসুমী ফুলের 


অনুসরণ করবেন। 


চারাগাছ লাগানো ॥ : 
চারাগাছ লাগাবার সবচেয়ে ভাল সময় বিকাল বেলা। খুব দরকার পড়লে এবং শীত 


মোটামট পড়লে চারাগাছ লাগানো চলতে পারে ভোর বেলায়ও! চারাগাছ এরকম দুরত্ব 
t পাশ দ্যাট গাছ একাঁট অন্যাটকে প্রায় 


কোথায় কোথায় চারাগাছ বসবে তা আগে দাগ "দিয়ে নেওয়া উচিত্‌ হবে। চারাগাছ লাগারার 
আগে কেয়ারির মাটির অবস্থা ভেজা ভেজা থাকা প্রয়োজন, মাটিকে এ অবস্থায় আনতে 
একাঁদিন বা যেরকম দরকার সময় আগে কেয়ারিতে সাধারণ ভাবে জল দিয়ে নেবেন। চারাগাছ 
বসাবেন বাঁজতলা ইত্যাদি থেকে যতটা সম্ভব গোড়ার মাটিসহ তুলে। let তোলার 
আগেই কেয়ারিতে লাগাবার জায়গায় ট্রাওয়েল বা ডিবার দিয়ে ছোট ছোট গর্ত করে নেওয়া 
ভাল। বজতলায় চার/গাছ যেরকম ছিল চারাগাছগবাল সেরকম বা একটু মাটিতে 
bleed কেয়ারিতে লাগানো যেতে পারে। এগুলি লাগানো সম্পর্কে সাবধান হওয়া দরকার 
যাতে গোড়ায় জল জম/র মত গর্ত না থাকে। চারাগাছ লাগাবার পরে এর গোড়ার মাটি 


হাত দিয়ে আলতোভাবে চেপে শন্ত করে দেবেন। 


উচ্চতার SAMA আওতার পড়বে এগ্রো্টেম্মা, এনচুসা, ব্রায়োলয়া, ক্যলেনভুলা, সিনে- 
SH ডায়াল্থাস, এঁকয়াম, হেলিওদ্রোপ এসকোলভিরা, লাইনাম, নাইজেলা, TATAA, 
ফ্যাসেলিরা, HH, জ্ট্যাটস, VS, সুইট উইলিয়াম, স্যাপোনোরিয়া প্রভৃতি ; এবং লম্বা ফুল- 
গাছের ভেতরে পড়বে এক্রোক্রিনিয়ম, এনটিরাইনাম, এন্টার, কারনেশান, ক্রিসেজ্খিমাম, 
ক্লারাকয়া, কণফ্লায়ার, কসমস, গোডোসরা, জিপসোফিলা, হেলাক্রসাম, হলিহক, লার্ক 
স্পার, লাঁপন, গাঁদা, নিকোটরানা, িমপেনেলা, পপ, স্যালভিয়া, সুইট সুলতান, 
জিনিয়া, "uus desi 

স্বল্প উচ্চতার ফুলগাছ এলিসাম, ফেলিসিয়া, মেসেমারয়ান্থিমাম, ANT প্রভূত 
উচ্চতার পনেরো সেশ্টিমটারের ভেতরে । এবং লম্বা গাছের ভেতরে কসমস, হ'লিহক, 
Paci, সূর্যমুখী প্রভৃতি এক মিটারেরও RM উচ্চতায়। পটিয়া, ফ্যাসোলয়া, 
Fa, পন প্রভাত মাঝারি উচ্চতার গাছগন্লর স্বল্প উচ্চতার প্রজাতিও রয়েছে। এষ্টার, 
হোলক্রিসাম ও স্যালভিয়। প্রভাত লম্বা গাছের এরকম প্রজাতি রয়েছে যারা উচ্চতায় 
মাঝার। এবং এনাটিরাইনাম, গাঁদা ও জিনিরার বিভিন্ন প্রজাতির ভেতরে [তিনটি উচ্চতার 
গাছই পাওয়া বাবে। 


কেয়ারিতে ফুলগাছের বিন্যাস d 

একই কেয়ারতে বিভিন্ন ধরনের গাছ লাগাতে হতে পারে এবং পাশাপাশি অনেকগুলি 
কেয়াঁরও থাকতে পারে। তাই 'বাভন্ন গাছকে এমন ভাবে সাজাতে হবে যাতে সব কিছ 
“মিলিয়ে খুবই সুন্দর দেখায়। IAEA কেয়ার থাকলে একেবারে পেছনের কেয়ারতে 
ফদ্লগাছ MAS সামনের ফুলগাছগন্ীলর জন্য একাঁট পশ্চাৎপট তৈরী করা দরকার। 
POA তৈরীর কাজে খনব লম্বাগাছগদ্রল, যথা সুইটপী ও ডালিয়া, বিশেষ উপযুক্ত 
কেয়ারিতে শুধু উচ্চতা ধরে গাছ সাজালে সেটা অনেক সময়ে বড় কৃত্রিম দেখায়। তাই 
ইচ্ছে করে কোথাও কোথাও একই ধরনের উচ্চতার গাছের মাঝে একটু বড় বা ছোট গাছ 
লাগিয়ে দিলে বা কোন কোন সারির {কিছু কিছু গাছ সামনের সারির কোন কোন জায়গায়ও 
লাগালে তা এই কৃত্রিম ভাব অনেকটা কাটিয়ে দেবে। একটি কেয়ারিতে শুধু একটি জাতির 
বা একাট প্রজাতির ফুলগাছ চাব করলে তা বেশ ভাল দেখায় ; এটি আরও ভাল মানায় 
যেখানে জমিখণ্ডের পাশে বা পায়ে চলা রাস্তার পাশে কেয়ারর সংখ্যা মাত্র একাটি। এ 
কাজে উজ্জ্বল রঙের ফলগুলি বেশি মানায়। সবুজ জমিখণ্ডের পাশে হলদে FA ড্রামনাড, 
হলদে এনাটরাইনাম প্রভাতি বেশ ভাল দেখার | অনেকে লংনর মাঝে মরস.মী ফুলের কেয়ার 
করে থাকেন: কিন্তু এগুলি ভাল মানায় কিনা তাতে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে, যাঁদও লনের 
প.শের কেয়ারিতে মরসঃমী ফুল খুবই মানানসই | অনেক মরসঃমী ফুলগাছের 42. বিভিন্ন 
রঙের প্রজাতি রয়েছে, রঙ মিলিয়ে এদের চাষ করতে পারলে তা খুবই সান্দর দেখাবে। 


টবের THAT ফ্/লগাছ প্রসঙ্গে ॥ 

টবে THAT ফুলগাছ চাষ করার সবচেয়ে বড় JESUM যে ফুলফোটা অবস্থায় এগুলি 
অনার নিয়ে গিয়ে সাজানো চলে। সব মরসঃমী ফুলগাছই টবে চাষ করা গেলেও যেগযীল 
যাঁর বেশি পছন্দ সেগলিই তানি টবে চাষ করে থাকেন। SET] ফ;লগাছের জন্য ব্যবহার 
রয়েছে বিভিন্ন আয়তনের টবের। গাছ কতটা বাড়ে সেকথা মনে রেখে এমন টব বেছে 
নিতে হবে যাতে গাছ ও টবের একটা সুন্দর সামঞ্জস্য থাকে। গামলাটবে মেসেমরিয়ান্থিমাম, 
পরচ্ুল্যাকা ও প্যানাজর চাষ বেশি ; সাধারণত এদের কয়েকাঁট করে গাছ লাগানো হয় 
একাটি গামলাটবে। ভারবিনা, সিনেরারিয়া, FH, এষ্টার প্রভূতির জন্য ব্যবহার বোশ কুড়ি 
সেণ্টিমটার টবের এবং চব্বিশ সেন্টিমিটার টব বেছে নেওয়া হয় ?পটুনিয়া, এনটিরাইনাম, 

টবের মরসুমী ফঃলগাছের মাটি এভাবে তৈরী হবে: প্রথমে সমান ভাগে সাধারণ 
মাটি, মিহিগণুড়ো করে নেওয়া গোবরসার ও পাতাপচাসার ভাল করে মিশিয়ে নেবেন ; 


ay 


— — M ————— 


এরপর চব্বিশ সোণ্টিমিটার টব ভরে এই প্রারমণ এই তিনটি উপাদান মেশানো মাটিতে 
আরও মেশাবেন APL হাড়ের গলুড়ো, চায়ের চামচের ছ'চামচ জংপ্রারফসফেট ও 1তন- 
চামচ সালফেট অব পঙাশ। ডারান্থাস, সুইট উইলিয়াম, প্যানাজ প্রভাতের জন্য "hA অল্প 
ATSIC চুন মেশানো দরকার। টবের ফুলগাছে বাড়াত সার হিসাবে এমোনিয়াম সালফেট 
জাতীয় সার দিলে টবে সহজেই নোনা ধরে, তাই টবের গাছে প্রধানত জৈব সারের ব্যবহার 
সাধারণ ভাবে প্রচালত। তাই চারাগাছ ধরে গেলে চায়ের চামচের Ep থেকে দশ 
চামচ সরষের খোল টবের কানার পাশ থেকে দিতে হবে। এবং এর Tey কাঁড় পরে আবার 
SA থেকে CAD একমদঠো নিম্নালাখত ভাগে তৈরী এই মিশ্রসার দিতে হবে : এই 
মশ্রসার তৈরী হবে সমান পরিমাণে সরষের খোল ও স্টেরামীল মাশয়ে। সার গাছের 
আয়তন অনুযায়ী কমবোশ হবে। দ্বিতীয় বারের সারের পর থেকে সপ্তাহে একবার অথবা 
দুবার জৈব তরলসার দিয়ে যেতে হবে নিয়মিত ভাবে। 

টবের অনেক ফুলভরা গাছ একত্রে সাজালে তা বেশ্‌ ভাল দেখার। [কিন্তু এর বেলার 
সামনের সারির গাছের টবগীল বোরয়ে থাকার জন্য সৌন্দর্যহানি ঘটায়। সামনের সারির 
টবের গাছ হিসাবে ঝুলানো টবের উপয্যক্ত AMAT ফুলগাছগনীল চাষ করলে এদের 
ঝুলে পড়া CGI অনেকটা সাহায্য করবে টব ঢেকে দি্তে। 

ঝুলানো টবের জন্য [NET কাসকেড, ন্যাশটারসিয়াম ডাবল গ্লীম, কস, ভারাবনা T 
বেশ Sore | ঝলানো টবে চাষ করার বেলায় গাছ বেশ কিছুটা বড় হবার পরে টব 


"uie দেওয়া ভালো। 


লতানো TAHA ফুলের গাছ ॥ 
শীতের মরসূমের ওষধি লতানো ফনলগাছের ভেতরে রয়েছে সুইটপা, ন্যাশটারাসয়াম, 


িনালোবাটা ও ইপোমিয়া মার্ণং cens]! এগুলির ভেতরেও স:ইটপাী সবচেয়ে বোঁশ 
সমাদূত। সুইটপা সরাসার জামতে চারাতে হবে এবং এর মাথা ভেঙে দেওয়া দরকার 
গাছ Sho নয়েক লম্বা হলে। ভাল ফুল পেতে চাইলে অল্প সংখ্যায় ডাল রাখা দরকার 
এবং তাতেও ফুল ফুটতে দেওয়া হবে "d অল্প সংখ্যায়। সুইটপীর জন্য কেয়ার 
বেশ করেক মাস আগে থেকে আরম্ভ করতে হবে। এর জন্য ট্রেণ্ট দুহাত গভীর ও দেড়হাত 
চওড়া করে কাটা দরকার এবং জামির উপরের পনেরো সেশ্টামটার মাটি তুলে প্রথমে 
আলাদা করে রাখা ভাল। অন্য মাটি ট্রেণ্ডের গর্তে ফেলে তার উপরে কাঁচা গোবর পনেরো 
সোঁ র পুরু করে বিছিয়ে তা মাটিতে মিশিয়ে দিতে হবে ভাল করে। এবং আলাদা 
করে রাখা BA পনেরো সেশ্টিমিটার মাটিতে সার মেশাতে হবে সাধারণ কেয়ারির মত 
করে। HAST গাছ ভাল করে লেগে যাবার পর থেকেই তরলসার দিয়ে যেতে হবে 
fous ‘ভাবে এবং মাসে একবার শিটারে তিশ গ্রাম হারে গ'ড়ো চন জমিতে ছড়য়ে 
দদয়ে তার পরেই জল দিতে হবে ভাল করে। সুইটপাঁর কেনার উত্তর থেকে দাক্ষণে 
Farge হলে ভাল। টবে চাষ করার পক্ষে ডোয়ার্ফ সুইটপা বিশেষ উপযোগী সইটপার 
ফুল আরও ভাল করতে গাছে মোট একটি বা QU ডাল রেখে তাতে বনর ACTS 
ফল হতে দিতে হবে এবং গাছের সব আঁকাসও কেটে ফেলা হবে। রাঁসয়ামের 
লঙানো প্রজাতাঁটকে উপরে বাইয়ে দিলে ফুলফোটা অবস্থায় তা খংবই সনন্দর দেখায়। 
ইপোমিয়া sies চ্লোরীর 'ফ্লাইয়িং সসার', 'কণেলি' প্রভৃতি প্রজাতিগ্ীল দেখতে খুবই 
সন্দর। সব লতানো Sel ফুলেরই বেয়ে ওঠার ভাল ব্যবস্থা করে দিতে হবে। UP 
পাঠকাঠির অবলম্বন কাজের পক্ষে বেশ ভাল এবং দেখতেও বেশ। 


বেশ কয়েকটি গাছ রয়েছে যেগডলে আসলে বহৃববর্ধজীবী [emp তাদের সমাদর 
মরসুমী ফুল হিসাবে । শাঁতের মর্স মে এরা অনুপস্থিত থাকলে ঘণ্লবাগান অত্যন্ত 
অসম্পূর্ণ দেখাবে। ক্লায়াল্থাস, জিরেনিয়াম, নজেলোনিয়া, জারবেরা প্রভাত এই ধরনের 
ফল। ক্লায়াল্থাসের চাষ বেশ একট: Tener এদের সম্পর্কে বিশদ আলোচনা “বাছাই 


৭৯ 


লতানো ফুলগাছ' অধ্যায়ে পাওয়া যাবে। জিরোনয়াম, এনজেলো নয়া ও জারবেরার চাষ 
বেশ সহজ এবং প্রথম Alor টবে চাষই সমধিক প্রচালত। জারবেরার চাষ টবে ও জমিতে 
দুয়েই করা চলে, তবে এর জমিতে যাতে কখনও জল না দাঁড়ায় তার ভাল ব্যবস্থা অবশ্যই 
করতে হবে । এনজেলোনিরা ও জারবেরা ফুল দের একরকম সারা বছর ধরে এবং [জরেনিয়াম 
শঈতের শেষ THOS জারবেরার বংশাঁবস্তার গাছের গোছা ভাগ করে, এবং জিরোনয়াম 
ও এনজেলোনিয়ান্ন ভাঁলয়ার মত কাটিং করে। জিরেনিয়ামের কাটিং বসাবার ভল সময় 
অগাঞ্ট-সেপ্টেম্বর, কাটিং-এ জল দিতে হবে সাবধানে কারণ জল বোঁশ হলে কাটিং পচে 
যাবে। 


বিশিষ্ট ফুলের পরিচয় ও-বিশেষ পরিচর্যা ॥ 

শীতের মরসূমী ফুলের ভেতরে যেগুলি বেশি ভাল দেখতে তাদের সংখ্যাও প্রচ্ধ্র। 
সনেরারয়া, fe. FH, এনাটরাইনাম, এস্টার, কারনেশান, গাঁদা, প্যানাজ প্রভাত 
falas ফুলেদের মাঝেও আঁতাঁবাশষ্ট ফুল। এবং আঁতাবাশষ্ট ফলের wire আরও 
আসবে সুইটপা, ক্লায়ান্থাস, ডালিয়া ও চন্দ্রমজ্লকা, যাদের সম্পর্কে অন্যত্র বিশদ আলোচনা 
করা হয়েছে। বিশিষ্ট ফুলের তালিকায় রয়েছে ক্যানডিটাফট হায়াসন্থ-ফ্লাওয়ারড, ডিমোর- 
ফোথেকা, মেসেমাব্রয়ান্থিমাম, ন্যাশটারাসিয়াম ডাবল, পরচল্যাকা, ভারাবনা, ক্যালেনডলা, 
এসকোলাজয়া, ডায়ান্থাস fuere সুইট উইলিয়াম, লার্কস্পার, পাঁপ, সুইট সুলতান, 
জানিয়া elo সনেরারিয়া হালকা ছারা পড়ে এরকম জায়গার রাখতে হবে এবং 
এটি টবেতেই AM ভাল জন্মায়। এট রোদ কখনই খুব সহ্য করতে পারে না তাই 
এ Tad সাবধান হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। সনেরারিয়ার সারমাটর প্রধান উপাদানের ভাগ 
হবে পাতাপচাসার একভাগ, মাটি একভাগ ও গোবরসার দুভাগ ; এদের সাথে টবের 
septa ফুলের অন্যান্য সারও একই ভাগে মেশাতে হবে। পিটননিয়ার প্রজাঁতর সংখ্যা 
প্রচুর, এটি ফোটে অনেক দিন ধরে, এবং কেয়ার, টব, ঝুলানো টব প্রভাঁতর পক্ষে চমৎকার 
মানানসই গাছ। PGA এফ-ওয়ান হাইব্রিড গ্রানাডক্োরা, কাসকেড, এফ-ওয়ান হাইব্রিড 
ডাবল গ্রানাডক্রোরা, এফ-ওয়ান হাইব্রিড ডাবল মালটিক্লোরা, এফ-ওয়ান হাইব্রিড মালটি- 
ফ্লোরা প্রভৃতি খুবই সমাদৃত ফুল৷ এদের বীজ খদব ছোট তাই খুব সাবধানে চারাতে 
হবে। এবং দুর্বল বলে সুখীজাতের পিটননিয়ার কোন চারাকে বাতিল করবেন না কারণ 
eons অনেক সময়ে সবচেয়ে ভাল ফুল দেয়। RE একরঙের HH ড্রামনাডি প্রো 
কেয়ারিতে লাগালে তা খুব ভাল দেখার। axe FH ডোয়ার্য Gia প্রজাতি গামলাটনের 
পক্ষে খুব SNE | এম্টারের বোকে পাউডার-পাফ অন্যান্য এন্টার থেকে দেখতে বেশ 
একট; আলাদা এবং দেখতেও বেশ ভাল। কারনেশানের চারা অবস্থায় গাছে জল বোশি 
হলে পচে যাবার ভয় রয়েছে। অনেকে ছোট টবে লাগয়ে কারনেশানের চারাগাছ, 
বড় করে পরে বড় টবে পালটে দেন। চারাগাছে চার বা ছ'পাতা হলে তা প্রথমে দশ সৌ্টামটার 


ডালগণীল ছে'টে ফেলে শুধু পাঁচছয়াট ভাল ডালে ফুল হতে দেবেন। গাছে Wy এলে 
পরে বড় কুণড়ািটি ও উপর থেকে wes কুশড়াট রেখে অন্য সব qe কচি অবস্থাতে 
ভেঙে ফেলা যেতে পারে। আরও বড় ফুল চাইলে ডালের “TG বড় কুীড়াট রাখা 
হবে এবং গাছে ডাল রাখা হরে মাত্র গৃটাতনেক। কারনেশানের বড় FAG না খোলা 
পর্যন্ত অনেকে এটির পাশে একটি ছোট FIG রেখে দেন; কারনেশানের বাতি অনেক 
সময়ে ফেটে যায়, ছোট কুশড়টি থাকাতে কৃতি ফাটবে না এই আশায় এটা করা হয়। প্যানাঁজর 
বড় ফুল চাইলে গাছে অল্প ডাল রাখতে হবে এবং ate ডালে ফুল নেওয়া হবে এ 

করে। প্যানজির গাছের বয়স হলে ফুল ছোট হয়ে আসবে, এ অবস্থায় গোড়া থেকে 

দলে নতুন বেরুনো ডালে আবার ভাল ফুল দেবে। গাঁদা শীতের মরসুমেই বেশি ভাল 


vo 


জন্মায় ; এদের প্রচুর প্রজাতি রয়েছে এবং এদের ভেতর থেকে নিজের পছন্দমত প্রজাতি 
সহজেই বেছে নেওয়া যাবে। এনটিরাইনামের ভাল ফল পেতে “LAG মাঝের ডালাটি রেখে 
অন্য সব ভাল কচি অবস্থায় ভেঙে দিতে হবে। বেশি ও ভাল ফুল পেতে চাইলে এনাট- 
রাইনামের মাঝের ডাল এবং অন্য বাড়তি ডাল ভেঙে ফেলে "LN [তিনচারাট ভাল 
ডালে ফুল হতে দেওয়া হবে। TET ফুলের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বিশদ আলোচ্না 
ভিক্ষু বুদ্ধদেব ও জগদীশ সেনগুপ্তের বই 'মরসূমী ফুল'-এ করা হয়েছে। এ বইটির 
সাহায্যে প্রদর্শনীর মানের ফুল করা অপেক্ষাকৃত সহজ হবে। 29 


জল দেওয়া ইত্যাদি ॥ 
চারাগাছ লাগাবার পরে বেশ ভাল করে জল দিতে হবে এবং চারাগাছ ভালভাবে লেগে 


যাওয়া পর্যন্ত এদের গোড়ার মাটি শকয়ে গেলেই জল দিতে হবে গোড়ার মাটি ভাজয়ে। 
গাছ লেগে বাবার পর কেয়ার ভাসিয়ে জল দেবেন যাতে দিন কয়েক অন্তর জল দিলেই 
চলে যায়। গাছেতে সবসময়ে সকালে জল দেওয়া ভাল। TAGAT প্রভাতি যেসব টবের 
গাছ পাশে TATA ছড়ায় তাদের জল দিতে গয়ে ফুল ও পাতায় জল পড়লে ফুলে দাগ 
ধরে যায়। এদের বেলায় ঝারির মুখ অর্থাৎ রোজ খুলে রেখে মাটির কাছে ঝাঁরর খোলা 
মুখ নিয়ে জল দেওয়া দরকার ; জল দেবার সময়ে ঝারির খোলা মুখ আঙ্গল দিয়ে কিছনটা 
চেপে ধরতে হবে যাতে জল জোরে বেরুতে না পারে। গ'ড়ো সার গাছের গোড়ায় দেবার 
দিন ধরে পর পর তিনাঁদন গাছে ভাল করে জল দিতেই হবে। তরলসার দেবার ঘণ্টা দয়েক 
আগে গোড়ায় স্বাভাবিক পাঁরমাথে জল 'দিয়ে নেওয়া দরকার। টবের গাছেও সার ও তরল- 
সারের বেলায় একই নিয়মে জল দিতে হবে, এবং এ ছাড়া টবের গাছে জলের দরকার দেখা 
দলেই জল দেওয়া Siow! ডাবল faa, কারনেশান, সিনেরারিয়া ও ক্লারান্থাস ফুল 
দিতে মাস পাঁচেক সময় নেবে তাই এদের VAS সময়ে চারাবেন। গরম পড়তে আরম্ভ 
করলেও ভাল ফুল দিয়ে যাবে লাকর্পপার, জিরোনিয়াম, পিট্যানয়া, ক্লায়ান্থাস, ক্যালেনড্বলা, 
ডায়ান্থাস, FH, স্যালভিয়া, ভারাবিনা, জিনিয়া, পরচ্'ল্যাকা প্রভাত ফুলগাছ। সিনেরারিয়া, 
মায়োসিটিস প্রভৃতিকে লাগানো যেতে পারে যেসব জায়গায় সব সময়ে হালকা ছায়া গড়ে ; 
আরও কিছু BANS হালকা ছায়াতে হতে পারে কিন্তু তাদের ফলের সংখ্যা ও ফুলের 
গুচ্জবল্য কমে যাবার আশঙকা রয়েছে। অনেক সময়ে তাড়াতাঁড় ফুল পাবার দরকার পড়ে! 
এলিসাম, এজেরেটাম, ক্যাকোলিয়া, AAA, জিনিয়া িনিয়ারস ও ছোট ফুলের জিনিয়া 


কারনেশান, নকোটিয়ানা, পিটুনিয়া, সুইটপা, সুইট উইলিয়াম, সুইট সুলতান, এলিসাম, 
হেলিওয্রোপ, স্টক, ওয়াল ফ্লাওয়ার, ন্যাশটারসিয়াম ডাবল গ্লীম, মিগনোনেট, F, ভারবিনা 
ense! কেয়ারিতে লাগানো চারাগাছ কোথাও মরে গেলে একই বয়সের চারাগাছ সেখানে 
লাগানো দরকার একাজের জন্য কিছু গাছ টবেতে লাগানো যেতে পারে, এবং প্রয়োজনমত 
এ গাছ মাটিশদ্ধ খুলে লাগিয়ে দেওয়া যাবে। গাছের গোড়া দিন দশেকে একবার করে 
ace দেওয়া দরকার । চারাগাছ লাগাবার পরের তিনচারাদন গাছে রোদ বাত শা 
ত্র ব্যবস্থা করতে হবে! এ কাজ কলাগাছের খোল বা শালপাতা গোছের বড় TUIS 
Ny সহজেই করা সম্ভব। যে সব গাছ অনেকাঁদন ধরে ফুল দেবে সেগুলিকে CAPA 
সাহা যে rs sum Pen বড় হলে মাথা MCI ফেলে দেওয়া যেতে পারে। অনেক NUM 
কা Gyr থেকে ছে'টে দিলে তাতে আর এক দফা ফাল পাওয়া যেতে পারে। এই 
M, কাজ করতে হবে শেষের ফলেগ্যাল ফুটে যাবার আগেই, এবং ছাটার পরে গাছ 
বাড়তে সাহায্য করে এরকম তরলসার নয় ত ভাবে দিয়ে যেতে হবে। মরসন্ষী BPS 
que qae ফুল দেবার ফ্বাভাবক সময়ের আগেই গাছে We এসে বায়। e রকম 


তা ভেঙে দিতে হরে, নইলে গাছে কখনই ভাল ফুল পাওয়া মারে লাল 
কড়া এলেই তা uei XQ ছোট অবস্থা থেকেই ব্যবস্থা করা দরকার। শীতের মন্দা 
বিভিন্ন রোগের আক্রমণ রয়েছে। ছত্রাক রোগের বোঁশ উপদ্রব 


৮৯ 


রয়েছে লাক্দিপার, CAI, কারনেশান, ASAT প্রভৃতিতে। পোকামাকড়ের জন্য ফালডল 
ও SMI রোগের জন্য মোরেষ্টান প্রভৃতি ব্যবহার করা যেতে পারে। উপযুক্ত যর নিয়ে 
চাব করলে রোগাঁদর আক্রমণ কখনই বিরত করার মত বোঁশ হবে ATI মরসমী ফুল গাছেও 
পাতার সার বেশ ভাল কাজ দেবে। 


fue Ape sere জুল 


একটি নিদিষ্ট খতু ছাড়া হয় না এরকম ফুলগাছের সংখ্যা গ্রশদ্ম ও বর্ষাকালে এই দুই 
মরসুমেরই নিতান্ত নগণ্য । কিন্তু এরকম TPA ফুলের সংখ্যা খুব কম নয় যাদের 
একাঁট অংশকে গ্রীন্ম ও বর্ষা এই দুই মরস্‌মেই করা যায়, এবং অন্য অংশাটিকে বর্ষা 


তাদের বিশেষ করে গ্রাঁজ্ম ও বর্ধাতে চাষ করা খুবই প্রচালত। সব মিলিয়ে এই দুই 
TERO করার মত GPL ফলের যে সংখ্যা দাঁড়ায় তা মোটেই নগণ্য নয়। তবুও একথা 
ISH করতেই হবে যে, শীতের তুলনায় এই দর্াট খতুর মরসমশী ফুলের বাগান সত্যই 
হানপ্রভ। তা সত্তেও এই দুই সময়ে চাষ করা চলে এরকম কিছ: বিশিষ্ট mia ফুলে 
রয়েছে যাদের দিয়ে বাগান সুন্দর করে তোলা মোটেই কাঁঠন নয়। 


এই দুই মরসমের ফুল ॥ 
শুধু গ্রীত্মকালেই DI করার নিয়ম এরকম মরসুমী ফুল খুজে পাওয়া ভার; 
এবং শুধু বর্ষার মরসুমেই করা চলে এরকম গ্রাছও বোধ হয়' মাত্র একটি, এটির নাম 
! অন্যান্য RULES মরসমমে বা তিনটি মরসুমেই চাষ করা সম্ভব। গ্রাঁল্মে করা 
প্রচলিত কিন্তু বরষায়ও করা চলে এরকম মরসমী ফুল Face, ভারবিনা এনা 


বাহারি পাতার এমারান্থাস ও লতানো TAMA ফুলের গাছ মিনালোবাটা। aero 
VICUS এদের চাষের চল বেশি কিন্তু শীতের মরসূমে করাও সহজ সম্ভব এরকম ফুল 
য়পসিস, কসমস, ক্রিওম, গাঁদা বা মেরীগোল্ড, গিলার্ডি়া, গ্লোব আমারাল্থ, জিনিয়া, 
ট্যাগেটিস, নিকোটিয়ানা, পরচল্যাকা, পিটুনিয়া বেডিং ষ্টেইন, RANAY বা সানফ্লাওয়ার, 
স্যালভিয়ার দুটি প্রজাতি, হাইমেনাথেরাম ; বাহারি পাতার কোলিয়াস এবং লতানো 
PANE পামিয়ার ওষধি প্রজাতিগণীল। শশতের মরসূমে চাষ করা টিলোনিয়া ও 
এমারান্ধাসের গাছ লম্বায় বর্ষার সময়ে করা গাছের চেয়ে বেশ কিছুটা ছোট হবে। 
যেসব WT ফুলের চাষ হয় তাদের ভেতরে একিয়াম, ক্যাকেলিয়া, 
পরচুল্যাকা ও ভারবিনা এরিনয়াডস ; আক্টোটিস, গিলাডিয়া, গ্লোব আমারান্থ ও 
পটুনিয়া ;-কক্সকোম্ব, করিয়পাঁসস, কসমস, গাঁদা, ‘জনিয়া, নিকোটিয়ানা, সিলোশিয়া, 
TRUST ও স্যালভিয়া ককসিনিয়া বোশ জনাপ্রিয়। এই তালিকার প্রথম পাঁচাট উচ্চতায় 
ছোট, একই কের়ারিতে বিভিন্ন উচ্চতার samt ফুলগাছ লাগালে এগুলি সব সময়ে সালের 
জায়গা অধিকার করবে। তালিকার ষষ্ঠ থেকে নবমাট উচ্চতায় মাঝারি অর্থাৎ পণ্মতাল্িশ 
সেশ্টিমিটারের মত উপ্চ এবং পরের সবগুলি উচ্চতায় আরও বড়। কারয়পাঁসিস, FATA, 
গাঁদা ও জিনিয়ার স্বল্প উচ্চতার ও মাঝারি উচ্চতারও প্রজাতি রয়েছে; এবং See 


VR 


পিট্যানয়া ও সিলোশিয়ার স্বল্প উচ্চতারও প্রজাতি রয়েছে। 

বর্ধাকালের মরস£মী ফুলের ভেতরে এগাল বিশেষ উল্লেখ্য_টোরোনিয়া ও পরচন্ল্যাকা 5 
Tet fen; কসমস, গাঁদা, জিনিয়া ও নিকোটিয়ানা; feres, [টথোনিয়া, দোপাটি, লাভ-লাইজ- 
fates ও স্যালাভয়া ফোরিনোসয়া। এদের ভেতরের টোরোনিয়া স্বল্প উচ্চতার এবং শেষের 
পাঁচটি উচ্চতায় প'য়তাল্লিশ সোশ্টামটারের CAPT! তালিকার অন্যান্য ফুলগাছগীল সম্পর্কে 
আগের অনচ্ছেদে যা বলা হয়েছে তা এক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এই তালিকার ASA গাছগুলির 
ভেতরে একমাত্র দোপাটির মাঝারি উচ্চতারও প্রজাতি রয়েছে। বাহার পাতার গাছের ভেতরে 
কাঁচয়া ও এমারান্থাসের বর্ষাকালে ব্যাপক চাষ এবং কোলিরাস TT G^ HT এই দুটি মর- 
সুমেই THIS | এ তিনাট গাছই দেড় ফুটের বেশি Bio, | লতাগাছের ভেতরে Í র 
চাষ বৌশ বর্ষাকালে ও ইপোমিরার ওষাঁধ প্রজাতিগ্ীলর তিনটি মরস:মেই সমান সমাদর । 
এছাড়া USAT ও WPA OT সমাদর লাভের VAT হয়েও ফণ্লবাগানে অনাদত হয়ে 
রয়েছে। প্রথমটির ফুল হলদে এবং দ্বিতীয়টির লাল এবং Ciz উচ্চতায় হাত চারেক। 


সারমাটি ও বাড়তি সার ॥ 

টবে চাষ করা হবে এরকম aT ও বর্ধাকালের মরসঃমী ফলের জন্য সারমাটি 
এই ভাগে তৈরী করবেন_ চারভাগ সাধারণ মাটি, চারভাগ গোবরসার, MSTA পাতাপচাসার 5 
এবং প্রাত টবের জন্য একম:ঠো থেকে এক্‌ আজলা হাড়ের AT! সারমাটির প্রথম তিনটি 
উপাদানই ভাল করে গণুড়ো করে নিতে হবে। এই একই ভাগে কেয়ারর সারমাটও তৈরী 
করে নিতে পারলে ভাল কিন্তু তা সব সময়ে সম্ভব হয়ে ওঠে না। সেক্ষেত্রে কোগাবার 
পরে মাটি গ'ড়ো করা হয়েছে এরকম কেয়ারতে Eie তিনচারেক AGT গোবরসার প্রথমে 
বিছিয়ে Pcr er eeu. গভীর মাটির সঙ্গে ভাল ভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। বর্ষাকালের 
sax ফুলের কেয়ারিতে এক আঁজলা হাড়ের গণুড়ো প্রত্যেক দেড়হাত চওড়া ও বেড়ে 
ser কৈয়ারির জাঁমতে মিশিয়ে দেওয়া উচিত। এটা বর্ষার মর্স:মী ফুলকে ভাল ফনটতে 
সাহ যয রবে এবং তার চেয়েও বোঁশ কাজ দেবে একই কেয়ারতে করা শীতের wena 
ফুলের বেলায়। কেয়ারতে ফুলগাছ ল'গাবার আগে কেয়ারর মাঁট আবার ভাল করে 
কুপিয়ে মিশিয়ে নেবেন। 

CTA মরসমে গাছ লাগাবেন বিকাল বেলায় এবং বর্ষযাকালের ঠান্ডার,দনে সকালে 
বা বিকালে। বর্ষাকালে ঠাণ্ডর দিনে লাগানো চারাগাছ ঢেকে দেবার দরকার নাও TS 
পারে, কিন্তু গ্রাল্মের RD বা বর্ষকালের গরমের দিনে লাগানো চারাগাছ প্রথম তিনাঁদন 
চড়া রোদের সময়ে নিশ্চয়ই ঢেকে দেবেন। চারাগাছ ভাল করে বাড়তে আরদ্ভ UT CUTS 
ters একচামচ করে? ডাই-এমোনিয়াম ফসফেট প্রাতাট গাছের গোড়াতে অন্তত 
ERES দূর থেকে গোল করে মাটি তুলে তাতে ছাঁড়য়ে দিতে হবে। জৈবসার ব্যবহার 
দে ত মাইলে ভাই-এমোনিয়াম ফসফেটের পরিবর্তে mem চাম্চ সরষের খেল দিতে হবে 
করতে চাছকে সপ্তাহে একবার বা দুবার করে জৈব বা রাসায়ানক তরলসার দিয়ে যাবেন 
এমারান্থাসের বেলায় গোবরের পাঁরমাণ সারমাঁটির TAINS পারমাণের অর্ধেক করতে হবে, 
এবং এই গোবরের পরিবর্তে সাধারণ মাটি মিশিয়ে দেওয়া হবে। কাঁচয়া ও কোলিয়াসে 
এবং এন aree সার না দিয়ে আধচামচ করে ইউরিয়া অথবা একচামচ করে এমোনিযাম 
সালফেট দেওয়া ভাল এবং পরে HEA, এই সারের তরলসার র দেবেন। 


অন্যান্য পরিচর্যা ॥ 
ZR খতৃতে হরেক রকম রঙের ফুল পাওয়া যায়, তাই কেয়ারতে ফলের 
iler sme লাগাবার পক্ষে কোন অস্ববধা নেই। জমিতে কের এমন E 


মাটির জল খুব তাড়াতাড়ি "ITUR যায়, জল বেশি সমর ধরে রাখতে পাতাপচাসার 
বা অন্য tee, দূরে গাছের গোড়ায় মালাসং-এর ব্যবস্থা করে দেওয়া যেতে পারে। এই 
দই ঝতুর AMT ফুলের পোকামাকড়ের জন্য রোগর, পাউডার মিল্ডিউতে মোরেস্টান এবং 
অন্যান্য রোগে প্রয়োজনীর ওষুধ ব্যবহার করতে হবে। ফুলগাছে ভাইরাস রোগের আক্রমণ 
ঘটলে গাছকে APA করে তোলা খুবই কঠিন। জিনিয়াতে এক ধরনের অসুখ দেখা 
দিচ্ছে বা গাছকে হাতখানেক বড় হতে না হতেই মেরে ফেলে। এ অবস্থায় ভাইর দো 
বলে মোটামুটি (নশ্চিত হলেই আক্রান্ত গাছ তুলে RPA ফেলা একান্ত আবশ্যক। 
এই দুই থতুর মরমী ফুলগাছের বাঁজ বোনা ও চারার পরিচর্যা ELT ফুলের বাজ 


INR চাষ করা যেতে পারে। ফুল ফোটা অবস্থায় CPL এদের সাজানোর কাজে 
লাগানো চলে। TÉDZT টবে লাগালে গ্লোব আমারাম্, জিনিয়ার পম্পন ও এই ধরনের 
অন্যান্য প্রজাতি, টেরেনিয়া, পরচল্যাকা ও সিলোশিয়া প্লঃমোসা লিলিপুট বেশ ভাল 
কাজ দেবে। কয়েকটি করে পরচ্চল্যাকা একটি গামলাটবে লাগালে তাও খুব ভাল মানাবে | 
J বা ইপোমিরা টবে লাগালে বাঁশের «ria দিয়ে টবের উপরে বেলন করে 

© হবে যাতে এটা বেয়ে লতাগাছ সুন্দরভাবে ছড়াতে পারে। এদের জমিতে লাগানো 
MERA বেয়ে ওঠার ভাল ব্যবস্থা করে দেবেন। বড় ফুলের সব-জিনিয়ারই প্রথম দা 


বলে দে ফল আশানুরূপ ভাল হয় না। যে গাছগনীল অনেক ফুল দিয়ে থাকে তাদের 
প্রথম দফার Five ভেঙে দেওয়া ভাল, এতে গাছ বেশ কোপালো হয়ে উঠবে এবং বনে 
ভাল হবে। তবে কক্সকোম্ব ও সিলোশিয়া প্লুমোসার ste কখনও ভাঙবেন না। 


রাও বণকালে চা প্রচলিত এরকম মরসদুমণী ফুলের ভেতরে MASTA দেখতে 
আও বেশি সদর জিনিয়ার প্রচ প্রজ্যাত রয়েছে এবং এদের সব প্রজাতির aS 


“তার মত গন্ধ নেই। কসমস রুণ্ডাইক ফুলগাছটি সত্যই অনেকটা জংলী প্রকৃতির, 
কিন্তু এদের নতুন ENSA কসমস eie সম্পর্কে আমাদের ধারণা WU Pn 
দেবে। এই প্রজাতিগুলির সোম-ডাবল ফুলগুলি দেখতে বেশ সুন্দর এবং এরা খুব 

nol দোপাটি বুশ-ক্লাওয়ারডের ফুলগুলি হঠাৎ দেখলে গোলাপ বলে মনে 
RET. গাল ডালের মাথা ভরে ফোটে এবং এই প্রজাতাট। একট সংখা প্রীতির 
সিলোশিয়া ata লিলিপ;ট উচ্চতায় তারশ সেশ্টামটারের মত এবং এদের ফুলগনুলি 


ফল AT TUTTI ASG িসোম্থিমাম ফ্রাওরারড ও অটাম বিউটি প্রজাতি দুটির 
বল সাধারণ FAA চেয়ে অনেকটা আলাদা! ক্রিওমের দুটি প্রজাতিই চমৎকার দেখতে 


v8 


এবং এদের ফুলের গড়নেও একটা নতুনত্ব রয়েছে। লতানো ফুলগাছের ভেতরে ইপোমিয়ার 
১22 E 
পিঙ্ক কিন্তু ফুলের প্রান্তসীমার রঙ পাঁরচ্কার সাদা, ফলে ফলটি AAS সুন্দর দেখার 
বাহারি পাতার এমারান্থাস, কাঁচ্য়া ও কোলিরাস সব বাগানেই স্থান পাবার দাবি রাখে। 
কোলিয়াসের ফুলের কুণড় দেখা দিলেই তা কেটে ফেলতে হবে। প্রায় স্বচ্ছ পাতার কোিয়াস- 
গলি দেখতে আরও বেশ ভাল, কাটিংয়ের সাহায্যে নতুন গাছ করে সব ক্োলয়াসই বছরের 


পর বছর বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব। 5 


Sas canes aare 


এই রচনার গাছগুলৈ ছোট Sew বা যাদের ইংলিশে স্মল শ্রাব বাল সেই পর্যায়ের 
MGA উচ্চতায় সাধারণত দেড় থেকে BAS এবং Orie করা চলে খুব অল্প জায়গায়। 
গাছ দেখতে সুন্দর ও আয়তনে ছোট বলে ছোট বড় সব ফুলবাগানেই এদের সমাদর | 
পায়ে-চলা পথের দুপাশে, লনের ধারে, শুধদ ছোট গুল্মের জন্য নাদচ্টি জামতে অথবা 
দুটি নাতিউচ্চ ফূলগাছের মাঝের গাছ হিসাবে ASA বেশ মানানসই। লনের মাঝে 
লাগাবার পক্ষেও এর কয়েকটি গাছ খুবই ভাল। তাছাড়া এর একরকম THURIS টবে 
করার SANATI ছোট ফলগাছের বেশ কয়েকাঁট গাছ ফুল দেয় সারাবছর ধরে। রচনার 
Foil গাছ আমাদের সবার খুবই পাঁরাচত, পুজোর ফল পেতে এদের চাষ অনেক 


বাগানেই হয়ে থাকে। 


গাছ লাগালো wu 
প্রচুর রোদ পায় এরকম জায়গায় গাছ লাগাবেন বর্ষাকালের যে কোন সময়ে অথবা 


মাঘ মাসে। গাছ দক্ষিণ অথবা পুবাদকে লাগানো ভাল। ছায়া ভালবাসে এরকম গাছ লাগাতে 
হবে হালকা BA পড়ে এরকম জয়গায়। গাছ লাগাবার জমি তৈরী করবেন "গাছ লাগাবার 
মাস খানেক আগে। গর্ত হবে HEM হাত ব্যাস ও দেড়হাত গভীর। এবং সারমাটির ভাগ 
হবে দুভাগ সাধারণ মাটি, একভাগ গোবরসার ও এক আঁজলা হাড়ের গণ্ুড়ো। সারমাটি ভাল 
করে মিশিয়ে গর্তে এমনভাবে ভরবেন যাতে গর্তের মাটি পাশের জমি থেকে বিশ Cao 
িটারের মত Gio; থাকে। গাছ লাগাবেন বিকালে অথবা মেঘলা দিনের যে কোন সময়ে। 


অন্যান্য পরিচর্যা ॥ 


দামশ গাছের বেলায় ছোট টবে ছমাস থেকে একবছর রয়েছে এরকম গাছ কিনবেন। 


গাছে জল দেবার দরক.র পড়লেই জল দেবেন গোড়া বেশ ভাল করে ভাঁজয়ে। গরমের 
সময়ে জল দেওয়া দরকার পড়বে মাসে বার পাঁচেক এবং শীতকালে মাসে বার তিনেক। 
গাছের গোড়া AAG দেওয়া দরকার অন্তত মাসে দডবার, এ কাজ করবেন জল দেবার দিন 
চারেক পরে। তবে বর্ষাকালে গাছ QS দেবার বিশেষ দরকার নেই কিন্তু এ সময়ে গাছের 
গোড়া পরিজ্কার রাখতে হবে খুব ভালভাবে। বাড়াত সার প্রতি বছর বর্ষার প্রথম গাছের 
চাঁরাদক কুপিয়ে মাটিতে মিশিয়ে দেবেন । বাড়াত সারের পাঁরমাণ হবে ছোট গাছে আধ- 
বালাঁত গোবরসার ও এক আঁজলা হাড়ের গুড়ো, এবং অ:পক্ষাকৃত বড় গাছে একবালাঁত 
গোবরসার ও দুই আঁজলা হাড়ের ALG! গাছে মরাডাল দেখলেই ছে'টে ফেলতে হবে 
এবং যে গাছগুলি ত.ড়াতাড়ি বাড়ে তাদের ছাঁটা হবে সাধারণত ফল দেবার পরে। গাছ ছাঁটা 
দরকার যাতে তা আরও ভাল ফুল দেয় ও সূন্দর দেখায়। তবে জবা, ক্যালিয়ানড্রা, রন- 
ডেলেটিয়া, ম্যাগনোলিয়া, পোটল্যানডিয়া প্রভাত সুখী বা খুব আস্তে আস্তে বাড়ে 
এরকম গাছ ছাঁটার দরকার নেই। 


৮৫ 


টবের গাছ ॥ 3 

টবের গাছের সারমাটির ভাগ হবে তিনভাগ সাধারণ মাটি, দুভাগ গোবরসার এবং 
পাতাপচাসার_ একভাগ, এছাড়া Bie সেন্টিমিটার টব ভরে এরকম পাঁরমাণ সারমাটিতে 
আরও, মেশাবেন দুমুঠো হাড়ের গহড়ো। টবের গাছের বিভিন্ন পারচর্যা "ছাদের ফুল- 
বাগান'এর মত করবেন তবে এদের বেলার রোদ ও তাপের হাত থেকে বাঁচাবার পরিচর্যা 


প্লামবাগো ক্যাপেনাঁসস ও ক্যাপেনাসস এলবা ; কোয়াশিয়া এমারা ; এডেনিয়াম ; পোর্ট“ 
ল্যানডিয়া; রণডেলেটিয়া, জুই রাই জাপানীজ, ডালিম গ্রানাটাম নানা এবং জবার বিভিন্ন 
প্রজাতি। 


এবারে Tater গুল্মের বিশদ পাঁরচয়ে আসাছিঃ 


আরা, ফ্রাগরানসের ফুল দেখতে আহামাঁর না হলেও ফুলে বেশ সংগন্ধ রয়েছে এবং 
এই গন্ধের জন্যই এর সমাদর। খুব ছোট ঘিয়ে-সাদা ফুলগযলি ফোটে ছোট ছোট স্তবকে। 
বছরে ফুল পাওয়া যায় অনেক বার। 
গাছ একট সংখা প্রকৃতির, বাড়ে আস্তে আস্তে এবং এটি উচ্চতায় হাত কয়েক। 
লাগাবেন হালকা ছায়া পড়ে এরকম জায়গায় এবং গাছের গোড়ায় জল না জমে 
লক্ষ্য রাখতে হবে। বংশবিস্তার দাবাকলমের সাহায্যে এবং এটিকে ছাঁটার দরকার 
নেই৷ ভারত অলিয়ার অন্যতম আদি বাসস্থান। 


এডেনিয়াম 1 

এডেনিয়াম ওবেসাম গাছ ও ফল শিলিয়ে দেখতে বেশ সন্দর এবং গাছটি দেখতে 
একট, নতুন ধরনেরও। ফুলের গড়ন অনেকটা কলকের মত, ফুলের রঙ হলদে ও হালকা 
লালা মেশানো, এবং ফুল ফোটার সময় জনন থেকে সেপ্টেম্বর। এডেনিয়ামের গোড়ার গড়ন 
ঘটের মত এবং এট প্রকৃত পক্ষে সাকুলেপ্ট যাঁদও এর বোঁশ ব্যবহার গুল্ম হিসাবে। এ 
টবে ও পাহাড়-উদ্যানে বেশ ভাল জন্মায়। এডেনিয়ামের সারমাটি এমন “ভাবে তৈরী হবে 
ঘা বেশি জল ধরে রাখে না; এ কাজে চন্দুমাজ্লিকা বা সাকুলেণ্টের উপযুক্ত সারমাটি বাবর 
করা যেতে পারে। এটি হাত চারেক Bo, এবং এর বংশবাদ্ধ বীজ অথবা গযাটিকলমের 
,সাহাযো। এডেনিয়াম এসেছে ট্রপকাল আফ্রিকা থেকে। এটির বাংলা নাম feats 


এলাম্যানডা ॥ 

হলদে ফুলের এলাম্যানডা প্রকৃতপক্ষে লতানো ফুলগাছের আওতয় পড়বে। তবে ছেটে 
নখে এদের Tem হিসাবে ব্যবহার খুব বোঁশ প্রচালত। সমতল বাংলার বারভূম ও 
বাঁকুড়ার জলবায়নতে এটি বেশ ভাল জন্মায়। এলাম্যানডার ফল ফোটে একসঞ্গো আনেক 
এবং MF ও বর্ষায় ফল পাওয়া যায় বোশ। এর ফুলের গড়ন অনেকটা কলকের মত 
তবে, আয়তান কলকের চেয়ে অনেক AGI হলদে ফুলের ভেতরে এলাম্যানডা ক্যাথারটিকা 
Fahl বেশি জনপ্রয়। হলদে ফুলের সব এলমম্যানডাই খুব কম্টসাহফ এবং এদের 'বংশ- 
বিস্তার কাটিং ferui 

এলাম্যানডা ভাওলেসিয়া-র ফল হালকা ভায়োলেট রঙের এবং এটি সত্যই cea 
বলের আয়তন ছোট এবং হলদে ফুলের চেয়ে ফোটেও কম, তবুও এটি দেখতে খুব HETA I 
গাছটি সংখা প্রকৃতির এবং এটি হাত তিনেক উচ্চতায় । ভাওলোসিরার বংশবিস্তার দাবা 
বা হলদে ফুলের এলাম্যানডার সঙ্গে জোড়কলম করে। ভাওলোসিয়া এবং একরকম সব 
হলদে ফুলের এলাম্যানডা এসেছে' ব্রাজিল থেকে। এলাম্যানডার দেশী নাম অলকনন্দা। 


৮৬ 


Na. - 


FEEL গিলেসী ॥ 

কৃষ্ণচূড়া গিলেসী-র ফুলের থোকা অন্য UID ছোট কৃষ্ণচূড়া অর্থাৎ সিজালপাহীনয়ার 
চেয়ে বেশ কিছুটা, ছেট ৷ ফুলের রঙ হলদে, ফুল দেয় Sepe বর্ধাকালে। এ গাছাটি সুখী 
প্রকৃতির। fac হাত চারেক উচ্চতায় এবং বাঁজ দিয়ে এর semper P 


কোয়াশিয়া ॥ = 

কোয়াশিয়া-এমারা-র ফুল দেখতে অনেকটা লাল স্যালভিয়ার মত? গাছের পাতা ও 
কান্ড দুই একট; অদ্ভূত ধরনের। গাছ এখানে হাত ছয়েক উচ; হতে পারে তবে সচরাচর 
এরকম বড় গাছ দেখা যায় না। কোয়াশিয়া খুবই সুখী প্রকাতির। এটি কড়া রোদ একেবারেই 
সহ্য করতে পারে না। গাছ লাগাতে হবে এরকম একট উচ্চ জমিতে যেখানে M সকালে 
রোদ পড়ে। কোয়াশিয়া এসেছে গায়না থেকে এবং সেখানে গাছ বেশ বড় হয় বলে প্রকাশ। 
দাবা ও গুটিকলম করে এর বংশবিস্তার। কোয়াশয়ার বাংলা নাম কদ্তুরী। 


ক্যালিয়ানড্রা ॥ - 

সব কয়াট ক্যালিয়ানভ্রার প্রজাতি দেখতে বেশ চমৎকার। উচ্চতার বিচারে ক্যালয়ানদ্র 
সেপাঁসওসা ও 'ব্রভাইপস এই রচনার আওতায় পড়বে। শিরীষ ফুলের সঙ্গে ক্যালিয়ানড্রার 
ফুলের গড়নের খুব মিল রয়েছে। 'ব্রভাইপসের ফুলের রঙ Tm, ফুল দেয় সারা বহুত এবং 
ফুল ফোটে বোশ শীতকালে। স্পোঁসওসা সমতল বাংলায় এসেছে ইদানীং, গাছ ছোট এবং 
টবের পক্ষে খুব উপযোগণী। এটির ফুলের রঙ লাল, ফোটে একরকম সারা বছর ধরে DTE 
{কিছুদিন অন্তর ফুল ফোটে গাছ ভরে। এ WU গাছ উচ্চতায় হাত চারেক মর 
স্পোঁসওসা wales ইনেকুলেটারা নামেও পাঁরাচিত, তবে কোন নামাঁটই বোধ হয় এর 
সাঁঠক নাম নয়। 

দ্‌ নাম নয় পড়ে এবং জল দাঁড়ায় না এরকম জায়গায় ব্রিভাইপস লাগাতে হবে, অনি 
রোদে জায়গায় লাগানো দরকার। এদের বংশাবিম্তার বাঁজ ও দ্রাবাকলমের সাহা, 
Heer এসেছে ব্রাঁজল থেকে। এবং ক্যালিয়ানড্রার বাংলা নাম মাণকুন্তলা। 


ক্রসেনড্রা ॥ 
ata ফল হিসাবে দাক্ষিণ ভারতে করলেন চাহিদা খোশ TT ভেতরে 


এর OM Pe দন বাড়ছে। SOWIE বেশ কয়েকাট প্রজাতি রয়েছে এদের তেরো 
Wm সমাদর Mob me, আনিভূলেফোলিয়ার কমলা, Tem হলদে এবং সৌন্দারয়ার UE 
নিলোটিকার। ইটের ফল Om একরক পারা বহর এবং নোনা র্যা Num UW GT 

3 লাগানো চলে। SCART উচ্চতায় হাত Qv 


শীতকালে | এদের হালকা ছায়া জায়গারও 
এবং এদের বংশবৃদ্ধি প্রধানত দাবাকলমের মাধ্যমে ক্রসেনড্রা আফ্রিকা ইত্যাদি দেশ থেকে 


এবং এদের বংপব টন প্রজাতি আমাদের দেশেও পাওয়া যায় বলে আমার KG 
এসেছে তবে এ লের রঙ হালকা জব, বাড়ার INTUS একে হতে দেখোঁছ। সেনার 
দেশী নাম কঙ্কণা। 


ক্রিরোডেনড্রন ॥ 
নন নর প্রজাতির সংখা, অনেক হলেও দেখতে দর AEN STE 


সংখ্যা ect eI দেখতে মোটামুটি ভাল হিসাবে CUIU ক ও ম্যাক্রো- 
সখ ই কম৷ দত a crt ফুলের ge সাদা ও বস ফোটে 
ফল স্কারলেট রঙের এবং ফুল ফোটার সময় 


একরকম সারা বছর ধরে; অন্য UA 
হে হালকা ছায়া জায়গায়। রিরোডেনড্রন ছো'টে দেবেন 
বদ্ধ প্রধানত দাবাকলমের সাহায্যে ম্যাক্রোসাইফন ও 


প্যানকুলেটাম এসেছে ট্রাপকাল আফ্রিকা থেকে 
: প্রজাতি পাওয়া না গেলেও এদের wu 
৮০ 


"TO ALT লতানো প্রজাতি টমসনি ও CANOINE ছেটে রেখে সহজেই গুল্ম 
3 ফুল লাল ও সাদা এবং ফেটে একরকম সারাবছর ; 


সেপননডেনূসের ফুল ঘন লাল; ফুল ফোটে শীতকা A গাছ ভরে। ক্রিরোডেনড্রনের বাংলা 


গন্ধরাজ ও গ্যা্ডেনিয় রর আদ বাসস্থান জাপান বা চায়না হলেও এটি আমাদের 
একান্তভাবে নিজস্ব গাছ হয়ে গেছে। গন্ধরাজের চাষ ত্যন্ত সহজ এবং হালকা ছায়া 


বড় এবং এটি দেখতেও খুব সুন্দর! ভিতচীর ফুল ছোট এবং ফুলের গড়ন অনেকটা 
গোলাপের মত। দুটিরই ফুল পিজ্কার সাদা এবং সুগন্ধযুক্ত। এদের ফুল ফোটে গ্রণল্ম 
ও A! feet উচ্চতায় হাত আড়াই এবং ফরচ,ুনিয়ানা হাত পাঁচেক। বংশবিস্তার 
কাটিং দিয়ে 


য়া গ্রাসলিস গাছে ফুল নৈই এরকম কখনই দেখা যায় না। ফুল খুব 
FO ফোটো ছোট ছোট ধোকা এবং গাছ ভরে। ফুলের রঙ হলদে, না GN Dui 
Wo. বংশবৃদ্ধি বীজ দিয়ে এবং এর আদ বাসস্থান মেক্সিকো । এর বাংলা নাম শবর্ণণী। 


জাণ্টিসিয়া n 
জান্টিসিয়া ম্যাগানাফকা কারণিয়া-তে ফুল ফোটে একরকম সারাবছর ধরে এবং 
ফুল ফোটে বোশি 1 ফল ফোটে থোকায় এবং ফুলের রঙ পিজ্ক। গাছ লাগাবেন 


কৌটা ছোট জাগার যেখানে কোন সময়েই জল দাড়ায় লা? বেশি ফুল ফোটা পাবেন 
ছেটে দেবেন। বংশবিস্তার কাটিং দিয়ে এবং এটি এসেছে ব্রাজিল থেকে। 


az ॥ 


AUN ভেতরে বাছাই করতে গেলে এই প্রজাতিগুলির কথা প্রথমেই মনে Y ( 
(টে পিংক ems গরম ও বর্ষায় ফোটে ডাবল জই, ও uei সম্বাক এর Row moe 
না সিরলতানা জই, রাই, রাই জাপানাঁজ ইত্যাদি ; এবং গ্রীষ্মের প্রথমে ফোটে ক পিজা 
aem অর্থাৎ গালে ম্যাগনিফিকাম প্রজাতিটি লাগাবেন niia যা aT 
QT S ঘরে পৌঁছে দেয়। সব GR ফুলের পরে ছেটে দিতে হবে। এদের বংশত 
cee ree কাটিং-এর সাহায্যে। জ'ইয়ের কিছ: কিন প্রজাতির জন্মভূমি ভারত। 
8 Mir mu. চামোলি নামেও পরিচিত, এটি দেশী পাছ এবং এর বিন ভারত 
রয়েছে। হিউমিলের সোনালী-হলদে রঙের ফল ফোটে বর্ষাকালে 


জ্যাট্রোফা পানডুরাফোলিয়া রোজিয়া-র ফুল ফোটে সারাবছর। স্নিগ্ধ পিক রঙের 
ছোট ce: ফুলে সারা গাছ ভরে থাকে। গাছ' একট, সখী reed qu একরের 


৮৮ 


হাত চারেক। এর বংশবৃদ্ধি দাবাকলমের সাহাব্যে। জ্যান্রোফা পোডাগ্রকা দেখতে একট? 
অদ্ভূত ধরনের। গাছের কাণ্ডাট ঘটের মত, এবং এর ফুল লাল ও কমলা রঙের। জ্যাট্রোফা 
এসেছে ওয়েষ্ট ইনাডজ থেকে। রোজিয়[ প্রজাতিট না ছাটাই ভাল। জ্যাট্রোফার বাংলা নাম 
জয়তা। 


«ifo ৷ B 

ঝাঁটি বা বালোঁরয়া খুব একটা আহামার দেখতে না হলেও AIS যখন ফোটে তখন 
অন্যান্য গাছে ফুল বিশেষ থাকে না। এদের ফল ফোটার সময় শীতের প্রথম। ঝাঁটির 
(বিভিন্ন প্রজাতির ভেতরে নীল ও পারপেল রঙের ফুলগ্ীল দেখতে AM ভাল। এ গাছ 
করা অত্যন্ত সহজ এবং হেজ্‌ করার কাজে ঝাঁটির বহুল ব্যবহার। ফুল ফোটার পরে 
গাছ ভাল করে ছেটে দেবেন। এদের বংশবৃদ্ধি কাটিং দিয়ে এবং fem. কিছু প্রজাতির 


' ঝাঁট এ দেশের গাছ। 


টগর ow 


টগর বা ট্যাবারনামনটানা করোনারয়া ফ্লোর প্লেনো-র ফুল ডাবল। এই গাছের সঙ্গে 
কোন তফাত নেই এরকম একটি টগরের ফুল পুরোপযার সিঙ্গেল। সিঙ্গেল ফুলের এই 
টগরটি দেখতে আরও বোশ সুন্দর এবং ভোরে এদের ফুলের মদ; সুগন্ধও পাওয়া যায়। 
টগর ডাবলের একটি ভেরাগেটা পাতার গাছও রয়েছে। এই তিনটি টগরই উচ্চতায় হাত 
চারেক তবে গাছ খুব ঝোপালো। টগর ফুল দেয় সারাবছর এবং ফুল দেয় বোশ বর্ধাকালে। 
তবে বেশ বর্ষার দিনে অনেক সময়ে এদের পাতা পচে যায়, এবং এ সময়ে এ গাছে 
পোকামাকড়ের উপদ্রবও ররেছে। টগর ভারতের ফুলগাছ এবং পুজাতে এ ফুলের খুব 
সমাদর। সব টগরের ফুলের রঙ সাদা। টগরকে হালকা ছায়া জায়গায়ও লাগানো চলবে 
এবং এদের বংশবিস্তার গ্যাটকলমের সাহায্যে। 


ডালিম-ফ্যল ॥ 

শুধু ফুলের জন্যও ডালিমগাছ বা পিউনিকা-র কয়েকটি প্রজাতির,বেশ সমাদর। 
সমতল বাংলায় এরা খুব বেশি ফুল দেয় না, তাহলেও ডালিমের গ্রানাটাম নানা লাগাবার 
TO! লাল রঙের ডাবল ফুল ফোটে ATT ও বর্ধায়। গাছটি উচ্চতায় বেশ ছোট এবং 
এর বংশবিস্তার গুঁটকলমের সাহায্যে। ভারত ডালিমের আদি বাসস্থান | 


ডেডালাকাল্থাস ॥ 
ডেডালাকান্থাস নারভোসাস-এর ফলের রঙ নীল, ফুল ফোটে অনেকটা ক্লসেনড্রার 


ধরনে এবং ফোটে শীতকালে । এটি হালকা ছায়া জায়গায় জন্মায় ভাল এবং এটি খুবই 
PCA, গাছ। বর্ষার সময়ে ভাল করে ছে+টে দেবেন এবং গাছ কয়েক বছরের পদুরানো 


"হলে তার জায়গায় নতুন গাছ লাগাবেন। ডেডালাকান্থাস ভারতের গাছ, এটি উচ্চতায় 


হাত তিনেক এবং এর বংশবৃদ্ধি কাটিং দিয়ে। 


ডোডোনিয়া ॥ পু 
ডোডোনিয়া ভিসকোসা-র ফুল কিছু আহামার না হলেও এর সমাদর হালকা সব্জ 


রঙের ফুল বলে। পুষ্পসঙ্জার কাজে এই ফুলের বিশেষ সমাদর। ডোজোনিয়া খুবই 
FUSE, গাছ এবং এর সঙ্গে আমাদের AM পরিচয় হেজ্‌ করার গাছ হিসাবে । এটি 
উচ্চতায় হাত ছয়েক এবং বংশবৃদ্ধি বীজ দিয়ে। 


"থানবাজিয়া ॥ 


থানবাজিয়া ফুলের গড়ন অনেকটা কলকের মত। এর প্রজাতি Sasa ফুল ঘন 
নীল রঙের এবং হাইব্রিডার হালকা নীল। দুটি গাছই করা সহজ এবং এদের হালকা 


৮৯ 


ছারা জায়গাতেও লাগাতে পারেন! ফুলের পরে গাছ ভাল করে CET দেবেন। এটির 
বংশবিস্তার কাটিং দিয়ে । Vas এসেছে ওয়েষ্ট ইনাডিজ থেকে। থানবার্জরার বাংলা 
নাম ছন্দাতলক। : 


পেট্রিয়া ৷ 

পোয়া আরকোরসা-র সঙ্গে এর লতাংনা পেট্রিয়া ভলুবিলিসের ফুলের বেশ মিল 
রয়েছে। এটি ফুল দেয় গ্রাল্মকালে, ফুল দের কয়েকবার এবং এর ফুলের রঙও পারপেল-বলু। 
আরবোরিয়া AAT প্রকৃতির গাছ।.এটি হত পাঁচেক উচ্চ ট্রপকাল আমোরকা এর আদি 
বাসস্থান এবং এর বংশবৃদ্ধি ভলুবিলিসের সঙ্গে জোড়কলম করে বা দাবাকলম করে। 
পোর্রিয়ার দেশী নাম নীলমণি। 


পেণ্টাস M 


গাছ ছাঁটতে চাইলে তা বর্ষার মাঝামাঝি করবেন। পেণ্টাস উচ্চতায় হাত Ue, বংশবৃদ্ধি 


পোর্ট ল্যানডিয়া ॥ 

পোর্টল্যানাডিয়া গ্রানাডক্লোরার চাষ প্রত্যেক বাগানে হওয়া উচিত। এর ফুল ও গাছ 
দুইই স্মন্দর। ফুল অনেকটা ধূতরো ফলের মত, রঙ সাদা এবং ফলে fat গন্ধ। 
ফুল শীতকাল বাদে একরকম সব সময়েই ফোটে। গাছ হাত ছয়েক বড় হতে পারে তবে 
এরকম বড় গ'ছ সমতল বাংলায় কোথাও চোখে পড়োন। গাছ সঃখণ প্রকাতির তাই পাঁরচর্যায় 
অবহেলা করা চলবে না। গোড়ায় জল দাঁড়াবে না এবং শুধু সকালের রোদ পায় এরকম 
জায়গায় পেট্টল্যানাডয়া লাগাবেন। সমতল বাংলায় এ গাছের বংশবিস্তার দাবাকলমের 
সাহায্যে এবং ‘এটি এসেছে ওয়েষ্ট ইনাডিজ থেকে। পোর্টল্যানাডয়ার বাংলা নাম তুষারমোতি। 


প্লামবাগো ॥ 

গ্লামবাগোর চাষও আরও অনেক বেশি হওয়া উচিত, এদেরও গাছ ও ফুল দুইই 
দেখতে সদন্দর। প্লামবাগো ক্যাপেনসিসের ফুল হালকা নীল রঙের এবং ক্যাপেনাসস 
এলবার একেবারে সাদা। ফোটার ধরন ও ফুল অনেকটা ফ্লক্সের মত। ফল ফোটে সারাবছর, 
বর্ষা ও শীতে গাছ ভরে। গাছ লাগাবেন এমন জায়গায় যেখানে জল জমার ভয় নেই. এবং 
প্লামবাগো ছাঁটতে চাইলে বর্ষাকালে হালকাভাবে ছাঁটবেন। গাছ উচ্চতায় হাত Tee 
এবং এদের বংশবৃদ্ধি দাবাকলমের সাহায্যে। প্লামবাগোর এই দঃটি প্রজাতি এসেছে 
সাউথ আফ্রিকা থেকে। এ গাছটির বাংলা নাম নয়নাবলাস। 


ফ্রানসিশিয়া | 
ফ্রানসাশয়া হোপিরানা-র ইংলিশ নাম Saar, tee এন্যাড টুমরো' বলেই 
বোশ পারিচিত। একই সময়ে গাছে ল্যাভেণ্ডার (এবং এর মাঝখানটা হলদে"), হালকা 
ল্যাভেন্ডার এবং প্রায় সাদা রঙের ফুল দেখা যায় বলেই এর এই নামকরণ । ফুল ফোটে 
CEST হয়ে এবং তা, আস্তে আস্তে ফ্যাকাসে হয়ে প্রায় সাদা রঙে দাঁড়ায়। ফুল 
গাছ ভরে ফোটে এবং একই সঙ্গে তিন রঙের ফুল, থাকায় গাছাট এই সময়ে ভারি সন্দর 
দেখায়! তাছাড়া ফলে মদন সংগরন্ধও রয়েছে। আকৃতিতে ছোট [সিঙ্গেল পটুনিয়ার সঙ্গে 
রার অনেকটা সাদশ্য রয়েছে। এর ফুল ফোটার সময় AIST ও বর্ধাকাল। গাছ 
মাঝারি PONE, এটি হালকা ছায়া পড়ে এরকম জায়গাতেও লাগাতে পারেন। গাছ 


৯০ 
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উচ্চতায় হাত চারেক, আকৃতিতে বেশ ঝোপালো এবং এর বংশবিস্তার গঁটকলমের সাহায্যে ৷ 


ফ্রানসিশিয়া আল।দা বলে পরিচিত হলেও এটি আসলে ব্রানফেলাসিয়া গণের অন্তভুন্ত ৷ 
এটির আদ বাসস্থান ব্রাজিল এবং.এর বাংলা নাম বিচিন্রা। 
ব্রানফেলসিয় u 


ব্রনফেলাসয়া আ:মারকানার ফুলের রঙ ঘিয়ে সাদা ও গ্রানভিফ্লোসীর' সাদা। ফুলের 
গড়ন অনেকটা কলকের মত। দ:টি প্রজাতির ফুলেই গন্ধ রয়েছে এবং এরা ফোটে একরকম 
সারাবছর ধরে। গাছ উচ্চতায় হাত পাঁচেক, GGG PHAR, এবং এদের FOLIA 
গযাটকল:মর সাহায্যে। ব্রানফেলাঁসয়ার এই দুটি প্রজাতি এসেছে সাউথ আমোরিকা থেকে।' 


মালাপগিয়া ॥ 

মালাঁপাগিয়া ককাঁসজেরা-র ফুল ফোটে গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে । মাঝে মাঝে ছোট ছোট 
সাদা ফুলে গাছ একরকম ছেয়ে থাকে। মালাপাঁগয়া PAB, গাছ, এটি বাড়ে খুব আস্তে 
এবং. উচ্চতায় হাত দেড়েক। বংশবৃদ্ধি দাবাকলমের সাহায্যে এবং এর আদি বাসস্থান 
ওয়েষ্ট ইনাডজ। 


ATATU ॥ 
মূসায়েনডা-র প্রজাতি সংখ্যা বেশ কয়েকাট। এদের ভেতরে লালরঙের এরিঞ্সোফাইলা. C 

সাদা রঙের ফ্রণডোসা ও নাতি-উচ্চ ফুলগাছের ফালাপকা প্রজাতিগ্রীল দেখতে খুব 
AMA | বূগেনাভালয়ার মত মুসায়েনডারও ফুলের চেয়ে ফুলের আবরণীর ( পাপাঁড়সদ্‌শ 
বৃত্যংশ) জন্য সমাদর। অনেকগ্ুলির আবরণী দেখতে অবিকল সেই গাছের পাতার মত, 
তফাত শুধু রঙের। ফ্রনডোসা যে কোন জায়গায় লাগানো চললেও এরিগ্রোফাইলা প্রজাতাটি 
সারাদিন হালকা ছায়া পড়ে শুধু এরকম জয়গায় লাগাবেন। প্রত্যেক বাগানেই সারাদিন 
হালকা ছায়া পড়ে এরকম Tee, জমি থাকেই, এসব জায়গার পক্ষে মুসায়েনডা 
এাঁরগ্রোফাইলাই সবচেয়ে CAGE! wi প্রজাঁতিরই ফুল দেবার সময় গ্রীষ্ম ও বর্ষাকাল 
এবং বর্ষার দিনে ফুলভরা MALI দেখায় চমৎকার। গাছ UIS উচ্চতায় হাত দুয়েক 
এবং ডালপালা উপরের থেকে পাশে ছড়ায় বেশি। তাছাড়া এরিগ্রোফাইলার একট; লাঁতয়ে 
চলারও অভ্যাস। এটিকে ছাঁটার দরকার নেই এবং এর আদি বাসস্থান কঙ্গোর বনভাম। 
কোন কোন মুসায়েনডার জন্মভূমি ভারত। এ দুটির বংশবৃদ্ধি দাবাকলমের মাধ্যমে । 


মুসায়েনডার বাংলা নাম পন্রলেখা। 


ম্যাগনোলিয়া ॥ 
স্যাগনোলিয়া পমিলা উচ্চতায় হাত চারেক এবং ফসকাট?ও প্রায় এরকম CH; Tr RTI 


প্রজাঁতটি ema চাঁপা নামেও Frac পাঁরাচত। প্যীমলা ফুল দেয় প্রায় সারাবছর, 
এর ফুল সাদা রঙের এবং ফুলের গন্ধ রাতে বেশ ভালভাবেই পাওয়া যায়। ফসকাটা ফল 
দেয় AIT ও বর্ষাকালে, এর ফুল প্রধানত ঘিয়ে সাদা এবং SU AAS | ফসকাটা অত্যন্ত 
সুখী গাছ, পমিলা অপেক্ষাকৃত PUA, | সারাদিন হালকা ছায়া পড়ে এবং গোড়ায় 
জল জমবে না এরকম জায়গার এদের লাগাবেন! পীমলার গ:টিকলমে এবং র 
দাবকলমের সাহায্যে বংশবিস্তার, এবং এ দ:ঃটিই সম্ভবত চায়না থেকে এসেছে। ফসকাটার 


বাংলা নাম*সংখচাঁপা । 


নঙ্গন N - s 
রঙ্গনের সংস্কৃত রুক্মিণী এবং উদ্ভিদবিদ্যায় নাম ইকজোরা। রঙ্গনের প্রজাতির 


সংখ্যা প্রচুর এবং একরকম সবগদীলর চাষই সহজ | ALS বড় থোকার সাদা ফুলের সংপারবা 
অত্যন্ত সুখ প্রকৃতির গাছ এবং দুল্প্রাপ্যও | রঙ্গনের ভেতরে 1সঙ্গাপোরেনাঁসস প্রজাতিটিই 
বোধ হয় সবচেয়ে সান্দর, এবং বোশর ভাগ সাদা ফুলের রঙ্গনেরই মৃদু ALAA রয়েছে। 


৯৯ 


গানের ফুল ফোটার সমর SR ও বর্ষাকাল, এদের ফুল ফোটে থোকায় গাছ ভরে। ফুল 
ফোটা শেষ হরে গেলে গাছ হালকা ভাবে ছেটে দেবেন। রঙ্গনের খুব চমৎকার হেজ্‌ করা 
চুলে এবং বষ কালে হেজ্‌ না ছাঁটলে গাছে ফুলও পাবেন ; হেজের কাজে wis হাইব্রিড 
বিশেষ Berge সিজ্গাপোরেনাঁসসের দাবাকলমের সাহায্যে এবং অন্য প্রায় AINA 
কাটিং-এর সাহায্যে বংশবৃদ্ধি। রঙ্গনের কোন কোন প্রজাতি আমাদের UD গাছ। 


রণডেলেটিয়া ॥ ৬ 


এটি হাত TCI! বংশবৃদ্ধি দাবাকলমের সাহায্যে এবং এটি এসেছে কিউবা থেকে। 
রণডেলোটিয়ার দেশন নাম রঞ্জনী। 


রামধন চাঁপা ॥ 

রামধন চাঁপা বা ওকনা ওয়াইটিয়ানা-র সোনালী হলদে ফুল ফোটে একরকম সারা 
বছর ধরে এবং ফুল ফোটে বেশি গ্রীত্মকালে। অনেক ফুল ফোটা অবস্থায় গাছটি দেখতে 
AÈ সুন্দর, কিছ; ফুল সকালে ফুটে দুপুরের আগেই ঝরে যায়। তবে গাছের ler [ero 
দেখতে বেশ ভাল এবং সেই সঙ্গে পাতাও। গাছটি হাত পাঁচেক BO, ফুল দিতে সময় 
নেয় বছর তিনেক এবং বাজ দিয়ে এর বংশবাঁদ্ধি। এটি এসেছে সম্ভবত নাটাল থেকে। 


রাসেলিয়া ॥ 

রাসেলিয়া জানাসয়া একটি বিচিত্-দর্শন গাছ। গাছে সাত্যকারের পাতা একরকম নেই 
তাছাড়া বোঁশর ভাগ ডালই নুয়ে থাকে। রাসেলিয়ার ফল ছোট তবে ফোটে প্রচুর, ফুলের 
রঙ টকটকে লাল, এবং ফোটে গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে। গাছ বাড়ে তাড়াতাঁড়, উচ্চতায় এটি 
হাত তিনেক. এবং এর বংশবিস্তার কাটিং দিয়ে। রাসোলয়ার আদি নিবাস মেক্সিকো | 


লঙ্কাজকা ॥ 

লঙ্কাজবা বা মালভাভিসকাস কনজাটী আম।দের অত্যন্ত পাঁরচিত গাছ। শীতকালের 
প্রথম দিকে যখন ফুল একরকম পাওয়াই যায় না তখন পূজার ফুলের জন্য লঙ্কাজবাই 
প্রধান ভরসা। এর ফুল টকটকে লাল এবং এর অন্য একটি প্রজাঁত এলবা-র ফুলের রঙ 
fries | লঙ্কাজবা ফুল দেয় একরকম সারাবছর তবে শশতের দিনে ফুল দেয় অনেক্ক বোঁশ। 
গছ প্রথম বর্ষার ছেটে দিতে পারেন, এদের বংশবৃদ্ধি কাটিং দিয়ে এবং লঙ্কাজবা এসেছে 
ট্রাপকাল আমেরিকা থেকে। 


লেমোনিয়া ॥ 

লেমোনিয়া স্পেন্টাবালস ফুল দেয় সারাবছর। ক্রিমজন রঙের ফুল ও পাতা দুইই 
দেখতে ভাল। হালকা ছায়া জায়গাতেও এদের লাগানো যেতে পারে। গাছ উচ্চতায় হাত 
চারেক, মোটামুটি কষ্টসহিফ; এবং এর বংশবিস্তার গুটিকলমের সাহায্যে। লেমোনিয়া 
এসেছে কিউবা থেকে এবং এর বাংলা নাম লাবান। 


ল্যানটানা N 

ল্যানটানা দেশী গাছ না হয়েও ভারতের অনেক জায়গাতে জংলগগাছ হয়ে দাঁড়য়েছে। 
বিলগাছ না হয়ে জঙ্গল হবে এই ভয়ে অনেকেই এ গাছ করতে চান না। কিন্তু লানটানা 
িস্লেসা এবং আরও দ:য়েকটি প্রজাতির বেলায় জঙ্গল হবার ভয় নেই। সারা গাছ ভরে 
ছোট ছোট থোকায় ফুল CEST অবস্থায় ল্যানটানা খুবই সুন্দর দেখঃত। ডিপ্রেসার ফুল 


ae = 


হলদে, এটি ফোটে ট একরকম সারা বছর ধরে এবং এটি এসেছে সেন্ট্রাল আমেরিকা থেকে। 
বর্ষার শেষ দিকে ল্যানটানা ভাল করে ছেটে দেবেন। এদের বংশবৃদ্ধি দাব্কলমের সাহাষ্যে। 


ঘ্ট্যাকিটারাফটা ॥ 

স্ট্যাকিটারফিটা জ্যামাইকেনাঁসস-এর খুব ছোট ছোট Feil ফোটে ছড়ায়। ফলের 
রঙ নীল ও ফুল ফোটে বছরের বিভিন্ন সময়ে । গাছটির সমাদর বিশেষ করে এর ফুলের 
রঙের SAT! এট বেশ PUR, ও: এটি উচ্চতায় হাত তিনেক। জ্ট্যাকটারফিটা এসেছে 
CAG SOT থেকে এবং এর বংশবিস্তার কাটিং দিয়ে। এর মিউটাবিলিস প্রজাতিটিও 
বেশ সুন্দর দেখতে | 


সারবেরা ॥ 

সারবেরা ফ্রুটিকোসা-কে পিঙ্ক টগর বলে ভুল করা অসম্ভব নয়। ফুলের গড়নে 
সিঙ্গেল টগরের সঙ্গে বেশ মিল রয়েছে যাঁদও জাতিগতভাবে দুটি সম্পূর্ণ আলাদা । 
সারবেরা ফল দেয় একরকম সারা,বছর এবং প্রায় সব জায়গাতেই এটি লাগাতে পারেন। 
এর বাঁজ বিষান্ত বলে জনশ্রদীত। গাছ হাত পাঁচেক Go, এবং এর বংশবৃদ্ধি গুটকলমের 
সাহায্যে। সারবেরা ট্রাপকাল আফ্রিকার গাছ। 


হাদ্নাহানা ॥ 
হাস্নাহানা বা PAS নকটারনাম আমাদের অত্যন্ত পাঁরচিত। গন্ধ একটু তাঁর, 
তাহলেও এই গন্ধের জন্যই এদের এত সমাদর । গন্ধ পাওয়া যায় দিনের চেয়ে রাতে AMT! 
গাছ করা অত্যন্ত সহজ এবং বুঝি যে কোন জায়গায় লাগানো চলে। হাস্নাহানা উচ্চতায় 
হাত পাঁচেক এবং কখনও কখনও আরও বড় হয়। বংশবিস্তার কাটিং দিয়ে এবং এটি এসেছে 


ওয়েস্ট ইন্ডিজ থেকে। 


বাচাই =a fS-Ses ক্কুললঙ্গীড্ছ: 


এ রচনার গাছগন্রলি ছোট বাগানে, বড় রাস্তার পাশের ib বড় গাছের মাঝখানে 
একটি নাতি-উচ্চ গাছ, খুব অল্প জমির উপরে বাড়ীতে এর দ:'চারাট গাছ হিসেবে লাগাতে 
বিশেষ উপযষোগণ। বড় বাগানের ভেতরের রাস্তার দ্'পাশের গাছ [হিসেবে এবং যে সব 
রাস্তায় বিদ্যুতের তারের জন্য বড় গাছ লাগাবার অস্নীবধে, সে সব জায়গায় এদের 
উপযোগিতা অনস্বীকার্য। উীদ্ভদবিদ্যার বিভাগ অনযুযায়ী এদের অনেকে TF (গাছ) বা 
টল শ্রাব ( বড় TET) বলে ; কিন্তু গুল্ম বা গাছে ভেদ AT করে At fel সাধারণত হাত সাত- 
আট থেকে হাত পনেরোর ভেতরে, তাদের এই রচনার আওতায় আনছি। রাস্তায় ছায়া দেবার 
কাজে এ গাছগুলির উপকারিতা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ, বাগানে বা বিশেষ কোন জায়গার শোভা 
বাড়ানো এবং পৃজো ও সাজাবার ফুল যোগানোর কাজেই এদের বিশেষ ব্যবহার। রচনার 
অনেক গাছই আমাদের অত্যন্ত পাঁরাচত গাছ হলেও উপয্যন্ততার বিচারে এরা সহজেই 


ফুলবাগানে নিজেদের জায়গা করে নেয়। 


গাছ লাগানো ॥ ^ 
অপেক্ষাকৃত ছোট গাছের জন্য সওয়া হাত চওড়া ও দেড় হাত গভীর এবং একট বড় 


গাছের জন্য দেড় হাত চওড়া ও দুহাত গভীর করে গর্ত গাছ লাগাবার মাসখানেক আগে 
feat করবেন। দুভাগ সাধারণ মাটি ও একভাগ গোবরসার অথবা কম্পোষ্ট সার ভাল 
করে মিশিয়ে দিতে হবে। ARMS ভরার সময়ে লক্ষ্য রাখবেন যে, সংলগ্ন জমি থেকে 

৯৩ 


গাছ লাগাবার SS আট আত্গুল পরিমাণ উচ্চ হবে। দামশ গাছের বেলায় ছোট টবে 
প্রায় বছুর খানেক রয়েছে এরকম গাছ যোগাড় করবেন। গাছ লাগাবেন বিকেলে অথবা 
মেঘলা ME একরকম সব গাছের জন্য সারাদিন রোদ পায় এরকম জায়গা বেছে নেবেন। 
গাছ পচবাঁদকে অথবা দক্ষিণ দিকে মুখ করে লাগানো ভাল। 


অন্যান্য পরিচর্যা-॥ - 

গাছে যখনই ভুল দেবেন, গাছের গোড়া বেশ ভাল করে ভিজিয়ে দেবেন_অন্তত 
বালাত দ:য়েক জল পড়বেই। সখা গাছগডলেকে জল দেবেন গরমের দিনে মাসে বার পাঁচেক 
এবং শীতকালে মাসে বার তিনেক। কম্টসাহফু গাছগ্দীলকে প্রথম দুবছর একই ভাবে 
জল দেবেন, তারপর থেকে জল নিয়ামত না দিলেও চলতে পারে। গাছের গোড়াতে কখনও 
ঘাশ বা জঙ্গল হতে দেওয়া হবে না এবং গাছের গোড়া মাঝে মাঝে AiO দেবেন। 
বর্ষাকালে গাছের গোড়ার চারদিক কুপিয়ে ছোটগাছে এক বালাতি এবং অপেক্ষাকৃত বড় 
গাছ দুবালাত গোবরসার মাটিতে মিশিয়ে দেবেন। সঙ্গে পাঁচশো থেকে এক কিলো হাড়ের 
গুড়ো {মিশিয়ে দিতে পারলে ভাল। গাছ ছাঁটার খুব প্রয়োজন নেই যাঁদ না গাছ ছোট করে 
রাখতে চান। যেগদাল ছাঁটতে চান ARIA ফুল, শেষ হলে ছাঁটবেন। 


এমহাণ্টিয়া,॥ 

অনেকের মতে GRIM নোবালস ফুলগাছের জগতে সবচেয়ে সুন্দর গাছ। গাছ 
প্রথম দেখলে অশোক বলে ভূল হবার সম্ভাবনা। গাছের পাতা অশোকের চেয়ে আরও 
AA ও আরও জুন্দর। তামাটে রঙের কাঁচপাতা ঝুলে থাকে, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে পাতা 
TTA হুর এবং উপরের দিকে উঠে আসে। গাছ উচ্চতায় হাত পনেরো ও প্রস্থে হাত 
দশেক। নিজের দেশ বর্মায় গাছের আয়তন অনেক বড় হয় বলে শোনা যায়। ফুল ছাড়াও 
গাছটি দেখতে AA! এ গাছটির বাংলা নাম সামন্তক। 

ফরলফোটা অবস্থার গাছটি অত্যন্ত রকমের APTS, ফুল ফোটার সময় পোঁষ থেকে 
that ফুলের রঙ 'স'দ রে লাল, তার উপরে হলদে ফোঁটা। ফুল ফোটে স্তবকে এবং 
ফুল ফোটেও SEG ফংলের স্তবকগ্াল নিচের দিকে ঝুলে পড়ে। স্তবকটির vil ও 


ফুল উপর থেকে ফুটতে আরম্ভ FA এবং একটি স্তবকে একসণ্গে চার পাঁচটির বৌশ ফুল 
ফোটা অবস্থায় দেখা যায় না। একক ফুলের আয়তন পাঁচ সাত সোণ্টামটার এবং এবক 
ফল wes দিনের বেশি ero থাকে না। একক ফুলের আকর্ডের সঙ্গে আকৃতির 
সদশ্য রয়েছে এবং সৌন্দর্যে অকিডের সঙ্গে এর তুলনা চলে । গাছে মাঝে মাঝে বীজ 
হয়, বাঁজ দেখতে চ্যাপ্টা সীমের মতো; সামের চারদিকে ঘন লাল আভা খুবই semi 
সীম ফেটে বীজ ছড়িয়ে পড়ে। 

এমহাণ্টি'য়া অত্যন্ত সখী গাছ। ছোট অবস্থায় যথেষ্ট য় না করলে গাছ বাঁচে না 
এবং এটিই বোধ হয় প্রধান কারণ, যে জন্য এমহান্টিয়া যে কোন বাগানে দেখা যায় না। 
সব-সময়ে হালকা ছারা পড়ে গাছ এরকম জায়গা ভালবাসে, ছোট অবস্থায় কড়া রোদ 
গেলে গাছ মরে যাবার সম্ভাবনা। তাড়াতাড়ি বাড়ে এরকম কোন গাছ, যথা ডুমুর, প্রথমে 
লাঁগয়ে তার ছায়ার অথবা যেখানে সোজাসুজি রোদ একরকম পড়ে না এরকম "পরিষ্কার 
জারগায় এমহাট্টিয়া লাগাবেন। বছর চার পাঁচ বয়স হলে গাছ মোটামুটি রোদ সহ্য করতে 
পারবে, এই সময়ে ছায়া দেবার জন্য যে গাছটি লাগিয়োছলেন সোঁট কেটে ফেলবেন 
গাছ ছাটিবেন না। দাবাকলমে গাছের SU, কেউ কেউ বিশেষ হরমোন প্রয়োগে গলকলমও 
করে থাকেন। পরজ্পসজ্জায় এর ফুল কাজে লাগানো যায় না। এমহাম্টিয়া সব বাগানের 
উপযোগ গাছ। এ গাছ সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়ুক। 


কডিয়া ॥ 
গাছে ফুল না থাকল কাঁডয়া সেবান্টিনাকে ফুলের গাছ বলেই মনে হয় ATI পাতা 
১৪ 


দেখতে বুনো এবং ডুমুরের পাতার মত FH, গড়নেও CAAA পাতার সঙ্গে কিছুটা 
মিল, রয়েছে। গাছ দশ বারো হাত উচ্চতায়, প্রস্থে হাত সাতেক, নিজের দেশ কিউবায় 


FIOM হাত পণচশেক বড় হয় বলে জানা যায়। 
ফল ছাড়া FVM দেখতে ভ'ল না লাগলেও গ্রীষ্মে ও বর্ষার ফুলভরা অবস্থায় 


গাছাটি দেখতে খুবই ATT! ফুলের রঙ অরেঞ্জ-স্কারলেট, ফুলের রঙের জন্য গাছটি 
স্কারলেট PEM নামেও পারিচিত। ফুল থোকা হয়ে ফোটে, এক GF থোকার পনেরো 
কুঁড়িটি ফুল। একক ফুল আয়তনে ইণ্চিখানেক। বছরে প্রায় সব TRE কিছ না কিছ; 
ফুল দের, তবে ফুলের থোকা বা ফুলের সংখ্যা AT বর্ধাতেই বেশি। ফুল তুললে খুব 
সহজেই নোতিয়ে পড়ে, তাই সাজাবার বা পুজোর কাজে এদের খুব কিছ ব্যবহার নেই। 

কা্ডয়া করা খুব ART! গাছ একবার লেগে গেলে তারপর খুব বেশি AG প্রয়োজন 
নেই। গাছের বংশবৃদ্ধি বীজের সাহায্যে, নতুন বীজ খোসা ছাড়িয়ে বর্ষার দিনে চারাবেন। 
বছর দদয়েকের মাথায় গাছ ফুল দেবে। SIO AA বাংলা নাম রন্তুরাগ ৷ 


করবী ॥ 
করবা বা 'নারয়াম আলয়েন্ডার আমাদের অতি পরিচিত গাছ। পুজোতে করবীর 


ব্যবহার খুব বেশি। এদের সাদা, লাল, পিঙ্ক, গোলাপী রঙের প্রজাতি এবং সিঙ্গেল ও 
ডাবল ধরনের ফলও রয়েছে। ফুলে গন্ধ আছে, গ্রীষ্মকালে ডালের মাথায় ফুল গচচ্ছাকারে 
ফোটে। সাদা ডাবল ফুলের পাপাঁড়র সংখ্যা কম, একটি সিঙ্গেল ফুলকে আর একটি 
সিঙ্গেল ফুলের ভেতরে ঢুকিয়ে দিলে যে রকম দেখায়, এটি সে রকম দেখতে । কাটিং 
বা UPA সহায়তায় এর বংশবৃদ্ধি। করবা ছাঁটবেন AT! 


কলকে ॥ 
কলকে বা থিবেটিয়া নেরীফোলিয়া আমাদের পারচিত SUE! এ গাছ এত সহজে 


জন্মায় যে একথা কখনই মনে হয় না যে এটিও একসময়ে বাইরের থেকে এসেছিল। পূজোর 
ফুল হিসেবে কলকের খুব আদর। ফুল ফোটে একরকম সারা বছর, ফুলের রঙ সাদা, 
গেরুয়া অথবা হলদে, ফুলের গন্ধ মিচ্টি। গাছের সরু সরু পাতাও দেখতে RETI ফল 
বা ডাল বিষান্ত। গরু বা ছাগলে গাছ খায় না। কলকে যেসব জায়গায় অন্য গাছ সহজে হতে 
চায় না এরকম জায়গায় লাগাবেন। বংশবৃদ্ধি বীজের সাহায্যে। কলকে এসেছে ওয়েন্ট 


ইনডিজ থেকে। 
কাঁঠালি চাঁপা wu 

কাঠালি চাঁপা বা আর্টাবান্রস ওডোরাটিসমোস সর্বজন পারিচিত গাছ। ফুল "ঘিয়ে 
রঙের, নোনা বা আতাগাছের ফুলের মত দেখতে অনেকটা। ফুলে চমৎকার গন্ধ। ফুলের 
গন্ধে ফল খুজে পাওয়া সম্ভব, নইলে পাতার ভেতরে ফুলের দেখা পাওয়া কঠিন। গাছ 
লতানো ধরনের, কোন জায়গা আড়াল করার পক্ষে এটি বিশেষ উপযোগী । গাছের পাতা 


গাঢ় সবুজ এবং দেখতেও সন্দর। গাছ করা খুব সহজ, যে কোন জায়গায় এটি লাগাতে 
পারেন। ফল ফোটে একরকম সারা বছর। বংশবৃদ্ধি বাজ দিয়ে। কাঁঠাল চাঁপা ভারতাঁর 


গাছ। 


কাঞ্চন ॥ 
কাণ্চন বা বোহিনিয়ার nera প্রজাতি রয়েছে বেশ কয়েকটি। এদের Tose fet হাত 


আটেক এবং অন্যগুলি হাত পনেরো UD. AWG করার মত, তবুও এদের ভেতরে 
কাণ্চন গাঁজ্পান ও BOA রেকিয়ানা বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ছোট জাতের ভেতরে সাল- 
ফ;রিয়ার ঘিয়ে রঙের, টমেনটোসার ঘিয়ে রঙের ভেতরে বড় ঘন লাল ফোঁটা, একুমিনেটার 


খপধপে সাদা এবং গল্পিনির ভারমিলিয়ান রঙের ফল৷ বড় গাছের ভেতরে পারপ্‌রিয়ার 
মোভ বা লালচে সাদা, ভেরিয়াবিলিসের পারপেল, ক্যানাডার পাঁরত্কার সাদা, পিটার- 


১৫ 


সিয়ানার কাঁচা হলদে রঙের ভেতরে ঘন মেরুন ফোঁটা এবং বোকয়ানার পারপেল রঙের; 
ফল ৷ একুমিনেটা, সালফুরিয়া ও টমেনটোসার ফুল ফোটার সময় বর্ষাকাল; পারপঢারয়া, 
[পটারসিয়ানা ও গল্পিনির বর্ষার সময়ে ও শীতের প্রথম এবং ক্যানাডডা, ভেরিয়াবালস ও 
ব্লোকয়ানার শীতকালে ঠান্ডা একটু বেশি পড়লে। ক্যানাডডা ও ভেরিয়াবালসের গাছ 
ফুলে একরকম STS হরে যায় এবং এ সময়ে গাছে পাতা একরকম থাকেই না। কাঞ্চনের 
বেশির ভাগ প্রজাতির চাষ সহজ। একটু SS জলবায়ুতে ফুল ফোটে বেশি ; বাঁকুড়া বা 
TPA তাই সহজেই ভাল ফুল পাওয়া IA হালকা ছায়াতেও গাছ লাগাতে পারেন; 
আকীতির মত। পিটারাসয়ানা ও গ্পানির পাতা আয়তনে ছোট । গল্পিনি ও 'িটারাঁসয়ানা 
লাগাবার বছর তিনেক পরে ফুল দের, অন্যগনলেতে বছর দুয়েকের ভেতরে । সমতল বাংলায় 
MENT ও ব্রেকিয়ানার দাবাকলমের মাধ্যমে এবং অন্যগযলির বীজের সাহায্যে বংশবাদ্ধি। 
গাঁপনি এসেছে কেপ অব গুভ হোপ থেকে, ISNA হংকং থেকে এবং এর বেশ 
কয়েকটি প্রজাতি ভারতীয়। 

কাণ্চন গল্পান ও রোকয়ানা রোদ ভালবাসে । গঁ্পানর পাশে ছড়িয়ে পড়ার স্বভাব । 
গাঁজপাঁন AT গাছ, বাড়ে খুব আস্তে আস্তে। গাছের প্রথম দুবছর যত্নের ব্যাপারে কোন 
অবহেলা করবেন না। ফুল ফোটা অবস্থায় গাছ দেখতে খুব সুন্দর, দুর থেকে মনে হবে 
যেন অনেক লাল প্রজাপতি বসে রয়েছে। অনেক সময়ে গরল্পিন আরও দ:-এক দফায় ফুল 
দেয়। রেকিয়ানাও সব বাগানে থাকার মত গাছ। 


কামিনী ॥ 


কামিনী বা মারেয়া আমাদের অত্যন্ত পাঁরচিত গাছ। গাছ করা অত্যন্ত সহজ, রোদ 
বা ছায়ায়ও করা চলে। ACT ও বর্ষায় থোকার ছোট ছোট সাদা ফুল কয়েকবার ফোটে। 
ফুলে সুমধুর গন্ধ, গাছের পাতাও দেখতে সুন্দর । গাছ ছেটে ববাভন্ন আকাতির টৌপিয়ারি) 
ও হেজ্‌ করা যায়। কামনা ইলঞ্গেটার ফুল আয়তনে বড়। বংশবৃদ্ধি বীজ ও গটিকলমের 
ARIA! ভারত কাঁমনীর অন্যতম আদ বাসস্থান। 


কুরাঁচ u ^ P 

কবিরাজ ওষুধ তৈরার কাজে কুরাচি বা হোলাড়েনার eb ব্যবহার । কিন্তু শুধু 
ফুলের জন্যও এ গাছ করার AS! সুগন্ধি ফুল ফোটে গাছ ঢেকে গ্রাচ্মকালে এবং অনেক 
সময়ে আবার শীতকালে । ফুল সাদা, দেখতে অনেকটা [সিঙ্গেল টগরের মত। গাছ উচ্চতায় 
হাত পনেরো, বংশবৃদ্ধি শেকড় থেকে বেরুনো চারার মাধ্যমে। কুরাঁচর চাষ অত্যন্ত সহজ, 
একরকম যে কোন জায়গায় লাগাতে পারেন। গাছটি ভারতীয় । 


কৃষফচড়া-ছোট ॥ 

FROM নামের জন্য বড় গাছ কৃষ্ণচূড়া বা পয়েলসিয়ানা রেজিয়ার সঙ্গে ভুল হওয়া 
সম্ভব। আসলে এট সিজালপাইনিয়া পৃলকেরিমা বা বারবাডোজ প্রাইড । আমাদের অত্যন্ত 
পরিচিত গাছ এবং করাও খুব সহজ । ফুল ফোটে বড় ছড়ানো থোকায়, এর প্রজাতি বাই- 
কলারের ফুলের রঙ লাল-হলদে এবং ফ্রাজার শুধু হলদে। ফুল ফোটে বারোমাস। গাছ 
বেশ ছোট করে ছেটে দেওয়া দরকার বছরে একবার॥ এগলৈ উচ্চতায় হাত নয়েক, 
বংশবৃদ্ধি বীজ দিয়ে। এ গাছ এসেছে ওয়েষ্ট ইনাঁভজ থেকে। 


ক্যালিয়ানড্রা N 

ক্যালিয়ানড্রার সব কাট প্রজাতি দেখতে খুব সান্দর। ফুল দেখলে নতুন রঙের THATS 
ফুল বলে মনে হতে পারে । গাছের পাতা দেখতে একট; অদ্ভূত ধরনের । ক্যালিয়ানড্রার 
হেমাটোসেফালা এবং THAT হাত আটেক, টুইভী আরও একট বেশি UI! হেমা- 
টোসেফালার ফুল ক্রিমজন, ফোটে শীতকালে ; LSU I সাদা ও হালকা লাল এবং টুইডার 


av 


সাদা ও ঘন লাল, এ দুটিই ফোটে সারা বছর। সব ক'টি গাছই বাড়ে আস্তে আস্তে। 
call হালকা ছায়া জায়গায় লাগাবেন।, BATA দাবাকলমের সাহায্যে বংশবৃদ্ধি, অন্য 
দুটির গঁটিকলমে। টুইডী এসেছে ব্রিটিশ গারনা থেকে এবং হেমাটোসেফালা ব্রাজিল 
থেকে। 


ক্যালষ্টিমন ॥ ১9 

ক্যালিষ্টিমন ইংলিশে সাধারণত 'বটল-্রাশ' নামে পরিচিত। এদের ফুলের সঙ্গে 
বটল-ব্রাশ ছাড়া অন্য কিছুর উপমাও দেওয়া সম্ভব নয়। গাছের আদ বাসস্থান অন্ট্রোলয়া। 
ক্যাল্টিমনের চাষ খুবই সহজ। গাছের ডাল ঝুলে পড়ে; ফুল একরকম ডালের সঙ্গে 
লেগে থাকে এবং ফুলের সামনে পেছনে দিকেই পাতা । ফুলের রঙ লাল, গাছ ফুল 
ছাড়াও দেখতে সুন্দর। ক্যালিষ্টিমন ল্যানসিওলেটাস হাত পনেরো উচ্চ, স্পোঁসওসা 
এর চেয়ে ছোট। ল্যানীসওলেটাস ফল দেয় প্রায় সারা বছর, বর্ষাকালে ফলের সংখ্যা 
অন্যান্য সময়ের চেয়ে বেশি। এদের বংশবৃদ্ধি বীজ দিয়ে। ক্যালিভ্টিমনের গাছ কখনও, 


কখনও বেশ বড় হতে দেখা যায়। 


গন্ধরাজ ॥ 
গান্ধরাজ বা গার্ডেনিয়া সূগন্ধের জন্য বিখ্যাত। এ গাছটি আমাদের এত আপনার যে 


একথা বিশ্বাস করতেই ইচ্ছে করে না যে এ গাছটি এক সময়ে চায়না থেকে এসোঁছিল। 
গন্ধরাজ ফ্লোরিডা উচ্চতায় হাত দশেক। অন্য দুটি প্রজাতি ছোট গাছের আওতায় পড়বে। 
গন্ধরাজ ফ্লোরিডা করা খুব সহজ, অল্প ছায়াতেও গাছ ভাল জন্মায়। ফুল সাদা, ফোটে 
TET ও বর্ষায়। বংশবৃদ্ধি কাটিং দিয়ে। অনেকে গন্ধরাজ দিয়ে হেজ্‌ করেন, তবে শীতকালে 
গাছের পাতা ঝরে, তাই হেজ্‌ এ সময়ে মোটেই AA দেখায় II 


BAV ॥ 


গুণ বা প্লুমেরিয়া গুলি, কাঠগোলাপ, ফাঁরাঁজাপান ইত্যাদি নামেও পাঁরাচত। 
গুলঞ্ডের বিভিন্ন রঙের কয়েকটি প্রজাতি পাওয়া যায় এবং একরকম সব ক'টরই চমৎকার 
গম্ধ। পুজোর ফুল হিসেবে এদের বিশেষ সমাদর। ফুল ফোটে গ্রীষ্ম ও WT গাছ 
অত্যন্ত SERS, তাই যে কোন জায়গায় গুল লাগাতে পারেন। RRI কাটিং 
feci! কাটিং লাগাবার আগে কাটা ডাল কয়েকাঁদন ছায়ায় ALIS নেবেন। ট্রীপকাল 
আমোরিকা acer আদি বাসস্থান। 


qr কাঠটগর হাত নয়েক OT) আসামের জঙ্গলে কাঠটগরের সাধারণ সিঙ্গেল ফলের 
অন্তত were বড় ফুলের একটি প্রজাতিও দেখোছি। সি্গেল টগর দিয়ে অনেকে RT 
করেন। গাছ হালকা ছায়া জায়গায়ও লাগানো চলে! এদের বংশবৃদ্ধি কাটিং দিয়ে। টগর 


ভারতের নিজস্ব গাছ। 


ফুলবাগান৭ ৯৭ 


টেকোমা ॥ 
টেকোমার সব ক'টি প্রজাতি দেখতে ভাল, তবুও এদের ভেতরে গাউীডচাউাড সৌন্দর্যের 
বিচারে যে কোন বাগানে স্থান পাবার Cre ক্রিসেল্থা ও শ্ট্যানের ফুলের রঙ হলদে, 
ক্যাপেনাসস ও স্মিথির হলদে ও কমলা রঙের, এবং সব কাটর ফুল ফোটে থোকাতে। 
গাউীডচাউডির ফুল উজ্জল হলদে এবং এর থোকা খুবই বড়, বছরে বার দুয়েক ফল 
গাছ SK) সব টেকোমাই ফুল দেয় একরকম সারাবছর। টেকোমা বছরে একবার 
ভাল করে ছাঁটবেন, এ কাজ বেশি ফুল দেবার পরে করবেন। গোড়ায় জল জমে না এরকম 
জায়গার টেকোমা লাগাবেন। গাছের বংশবৃদ্ধি বীজ দিয়ে । গাউীডচাউডির বংশবৃদ্ধি দাবা- 
কলমে করা ভাল। টেকোমার অনেকগাল প্রজাঁত এসেছে সাউথ আমোরিকা থেকে! গাছটির 


বসন্তের দূত হিসেবে গণ্য হবার দাবি ট্যাববুইয়া স্পেন্টীবালস জানাতে পারে সহজেই। 
শাঁতের শেষে বসন্ত সমাগমে তাকে প্রথম অভ্যর্থনা জানায় সোনালী হলদে ফুলভরা এই 
গাছটি। ক্ষণক বসন্তের মতো ট্যাবিবুইয়ারও ফুলের সময়ও মাত্র কয়েকদিনের, তাহলেও 
এ গাছটি সমাদর পাবার খুবই উপযু্ত। মাঝে মাঝে গ্রামের প্রথমেও আর' এক দফা 
ST দের। ফল ফোটার সময়ে গাছে পাতা থাকে না। গাছভ্রা ফুল অবস্থায় ট্যাবিবুইরা 
দেখতে অত্যন্ত he! গাছ উচ্চতায় হাত. বারো, বংশবৃদ্ধি ate দিয়ে। ট্যাবিবুইয়া 
এসেছে ট্রাপ্পকাল আমেরিকা থেকে। এটির বাংলা নাম বসন্তদূত। 


ডদ্বিয়া n 

Si গ্যাগিযানার ফল অন্যান্য ডা্বিয়ার মত উপরের দিকে A করে না ফাটে 
নিচের দিকে ঝুলে থাকে। গ্যাগিয়ানার ফুলের রঙ পিক এবং ডাম্বিয়ার ভেতরে বোধে 
এই দেখতে সবচেয়ে সনন্দর। ফল ফোটে খোকায়, ফোটার সময় শীতকাল এবং ফুল 
ফোটেও মোটামাট বেশ। ফুল ঝুলে থাকে বলে সহজেই গ্যাগরানা দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 


ক্রিসমাসের সমূয়ে প়েনসেটিয়া পলকোরমার ফুলে গাছ আলো করে থাকে তাই এ 


পরিচিত ) সাঁত্যই দেখতে চমৎকার। গাছ সারাদিন রোদ পায় এরকম জায়গায় লাগাবেন 
এবং যথেষ্ট জায়গা থাকলে অনেকগুলি পয়েনসেটিয়া কাছাকাছি লাগাবেন। এক সারি 
পরেনসেটিয়া ফুটে থাকলে এদের থেকে চোখ ফেরানো কঠিন। এদের নতুন ডালে ফুল 
ভাল ফোটে, তাই গাছ প্রত্যেক বছরই ফুল ফোটার পরে ছেটে দেবেন। গাছ আট দশ 
হাত উপ্চ এবং বংশবৃদ্ধি কাটং দিরে। মোক্সকো পরেনসেটিয়ার আদি বাসস্থান। এর 
বাংলা নাম পত্রমঞ্জরী। 


পালতেমাদার 1 
পালতেমাদার বা এরিগ্রিনার বেড়া অনেক জায়গাতেই চোখে পড়ে, ens এর দুটি 

খুব সুন্দর প্রজাতি রৃষ্টাগেলি ও রাকা সচরাচর দেখা যায় না। কুষ্টাগেলশ দেখতে pa. 

TRU নয়. অন্যান্য পালতেমাদারের থেকে দেখতেও অনেকটা আলাদা এবং এর ফল 


৯৮ 


ফোটে অনেকাঁদন ধরে। এদের ফুল ফোটার প্রধান সময় ATIF এবং দুটিরই এক এক 
থোকায় অনেক ফুল ফোটে । গাছ দুটি হাত বারো চৌদ্দ উচ্চতায়, এদের বংশবৃদ্ধি বীজ 
দিয়ে । কৃষ্টাগেলি এসেছে ট্রাপকাল আমেরিকা থেকে । এর কোন কোন প্রজাতির অন্যতম 
আদ বাসস্থান ভারত। 


পোসোকুরিয়া ॥ 


পোসোকুরিয়া ল্যাটফোলরা-র ফুল ফোটে থোকায়, একক ফুল? 21€ চারেক লম্বা 
এবং অনেকটা নিকোটিয়ানার ফুলের মত। ফুল সাদা, AMS ফুল ফোটে গ্রীজ্মের 
প্রথমে এবং ফোটে একসঙ্গে অনেক। গাছ সারাদন রোদ পায় এরকম জায়গায় অথবা 
হালকা ছায়ায় লাগাতে পারেন। গাছ বাড়ে ধীরে ধারে এবং মাঝারি SAI! হাত 
বারোর উপরে উচ্চতায় এরকম পোসোকুরিয়া গাছ দেখেছি, তবে সাধারণত গাছ এত বড় 
হয় না। বংশবৃদ্ধি দাবাকলমের সাহায্যে তবে পোসোকুরিয়ার শেকড় সহজে হতে চায় 
না। এট এসেছে ব্রাজিল থেকে এবং এর বাংলা নাম HOF I 


Anm ॥ 
ফুরুস বা ল্যাগারস্টোমিয়া ইনূডিকার সব কয়াট প্রজাতি দেখতে খুব সুন্দর । ল্যাওকা- 


স্টেরীর রঙ পারপেল, দি ব্রাইডের গোলাপাঁ। এছাড়া সাদা বা মোভ রঙের প্রজাতও পাওয়া 
যায়। ফুরুসের ফুল ফোটার সময় গ্রীজ্মের শেষ ও বর্ষাকাল বর্ষার মেঘের ঘনঘটার দিনে 
"ELT এলবা-র সাদা থোকা থোকা ফুল অপূর্ব সৌন্দর্যের সৃষ্টি করে। এ গাছ অত্যন্ত 
কম্টসহিক; এবং একরকম যে কোন জায়গায় লাগানো চলে। অনেকের মতে শীতের শেষে 
FAA গাছ বেশ করে ছেটে দেওয়া অবশ্যকর্তব্য। অন্যান্য XS যাঁদ বা ছাঁটেন, এলবা 
কিন্তু বেশি করে ছাঁটবেন না। এলবা বোশ করে ছাঁটলে মেঘের পশ্চাংপটে এর রূপ Sud 
একটা বোঝা AA All ফুরুস উচ্চতায় হাত বারো, বংশবৃদ্ধি গুটিকলমের সাহায্যে 


এগাঁল ভারতীয়। 


বকফল 1 G 
বকফুল বা সেসবানিয়া গ্রানাডক্কোরার ডাবল প্রজাতি mi দেখতে খুবই ভাল। সাদা 


ডাবল ফুলটি পিঙ্ক ডাবল ফুলের চেয়ে আকারে বড়। বকফঃল শীতকালে বোশ ফোটে 
এবং ডাবল TERA বীজ হতে দেখা যায় AT! গাছ হাত বারো উচ্চতায়, ডাবল বকফএলের 


বংশবিস্তার গুটিকলমের সাহায্যে। বকফুল এসেছে মালয় থেকে। 


su ॥ 
ব্রায়া ইবেনাস একরকম সারা AT ও বর্ষাকাল ভরে ফুল দেয় এবং মাঝে মাঝে 


ফুল দেয় গাছ ভরে। ছোট ছোট কমলা রঙের ফলে ছেয়ে থাকা অবস্থায় বদলে পড়া ডালের 
গাছটি দেখতে ভার সুন্দর লাগে। ফুলে GU. গন্ধ রয়েছে। গাছ হাত বারো উচ্চতায়, 
Pore এবং এর বংশবৃদ্ধি বাঁজ দিয়ে। এট এসেছে ওয়েম্ট ইনাঁডজ থেকে এবং 


এর দেশী নাম স্বর্ণচুড়। 


'মিলেটিয়া " 

মিলেটিয়া ওভালফোদলয়ার ফল মোভ রঙের, এবং ছোট ছোট ফুলে ভরা গাছ 
দেখতে খুব সন্দর। ফুল ফোটে ছড়ায় এবং ফুলের সময়ে গাছে একরকম পাতা থাকে 
না। ফুল ফোটে গরমের প্রথমে! গাছের পাতাও দেখতে স্ন্দর এবং গাছের ডাল কিছুটা 
ঝুলে পড়ে। মিলেটয়া উচ্চতায় হাত বারো এবং এটি মাঝাঁর SUA! বংশবৃদ্ধি 


aie দিরে। 'মিলেটিয়া এসেছে বামণ থেকে। 


৯৯ 


FUT ॥ 

মন্সায়েনভা ফিলাপিকা প্রজাতিগুঁলর বিশেষত্ব এই যে এতে ফুলের আবরণীর 
সংখ্যা অন্যান্য ম*সায়েনডার থেকে বোশ। অরোরা প্রজাতটির ফুলের আবরণীর রঙ 
সাদা এবং ফুল ফোটে গ্রাঁল্ম ও বর্ষাকালে । ফিলিপিকার পাতাও সুন্দর, তাই ফুল ফোটা 
অবস্থায় গাছ দেখতে AAS ভাল। ML অত্যন্ত সুখ প্রকৃতির, তাই কখনও অবহেলা 
করা যাবে না। সারাদিন হালকা ছায়া পায় এবং গাছের গোড়ায় 'জল জমবে না এরকম 
জায়গায় feles: লাগাবেন। গাছ হাত আটেক উচ্চতার, বংশাবস্তার দাবাকলমের 
সাহাব্যে। ARIT এসেছে ফিলিপাইনস থেকে। মুসায়েনডার বাংলা নাম পন্রলেখা। লাল 
রঙের ভোনা লাজ, পিঙ্ক রঙের সিরিচ্টি ও এলিসিয়া প্রজাতিগলও অরোরার মত 
সমান সুন্দর । এই সবগন্ীলর নরম ডালের জাঁলরার মত কাটিং করা যায়। 


ম্যাগনোলিয়া ॥ 

ম্যাগনোলির়ার গাঁট দতিন প্রজাতির ফুলের খুব সমাদর। এদের ভেতরে ম্যাগনোলিয়া 
গ্রানডিক্রোরা বা হিমচাঁপা আমাদের মোটামুটি পাঁরাঁচিত। ফুল সমতল বাংলায় খুব বোঁশ 
ফোটে না, তাহলেও, গাছটি জনাপ্রয়। গাছ দেখতে সব দিক দিয়ে একই রকমের ; কিন্তু 
একাঁটর ফুল অন্যাটর চেয়ে অনেক বড়, ম্যাগনোলিয়া গ্রানডিফ্রোরার ভেতরে এ ধরনের 
গাছ দেখা যায়। শ্বেতপদ্মের মত বড় ফুলের গাছটি গ্রানাডিক্কোরা এক্সমাউথ নামে কোন কোন 
জায়গায় পাঁরাচত। ছোট ফুলটি এক্সমাউথের তুলনায় অনেক সাধারণ যদিও ফোটে সংখ্যায় 
বোঁশ। এদের ফুল ফোটার সময় গ্রীষ্মকাল। ফল সাদা ও AT! গ্রানডিফ্রোরার 
গাছ ফুল ছাড়াও দেখতে সন্দর। গাছ বড় হলে রোদ ভালভাবে সহ্য করতে পারে, তাই 
ছোটবেলায় এমহা্টিয়া নোবালসের মত পরিচর্যা পেলে ভাল। গাছ বাড়ে খর আস্তে 
TIS, ACI গাটকলমের সাহায্যে। এটি উচ্চতায় হাত বারো বা আরও বড়। 
ম্যাগনোলিয়া টেরোকার্পা বা আনন্দ চাঁপা অত্যন্ত দুল্প্রাপ্য গাছ এবং এট সহজে এখানে 
বাঁচানো যায় না। ফল সাদা, ফুলে গন্ধ রয়েছে এবং ফুল ফোটে গ্রীন্মকালে। কিন্তু এখানে 
ফুল ফোটে খুব কম এবং ফঃটলেও ভাল ফোটে না। গ্রানাডক্রোরা এসেছে উত্তর আমেরিকা 
থেকে এবং আসাম টেরোকার্পার অন্যতম আদ TAIN | 

ম্যাগনোলয়া মিউটাবালসের বাংলা নাম সহজ চাঁপা। এর ফুল দেখতে অদ্ভূত 
ধরনের। ফুলের Siete ঠিক ডিমের মত এবং ফুল গাঢ় ঘিয়ে রঙের। ফুলে মিষ্টি 
গন্ধ। ফুল ফোটার সময় গ্রীষ্ম ও বর্ধাকাল। মিউটাবালস সারাদিন হালকা ছায়া পায় 
এবং গোড়ায় জল জমবে না এরকম জায়গায় লাগবেন। গাছ উচ্চতায় হাত দশেক এবং 
বংশবৃদ্ধি দাবাকলমের সাহায্যে 


রঙ্গন ॥ 

রঙ্গনের সংস্কৃত নাম রুক্মিণী এবং উদ্ভিদবিদ্যায় নাম ইকজোরা। উচ্চতার বিচারে 
এর বেশি ভগ গাছ ছোট গাছের আওতায় পড়বে। শুধু মাত্র রঙ্গনের ATS THAT, ওয়েল্টী. 
্যাক্রোথাইরসা ইত্যাদি কয়েকটি প্রজাতি উচ্চতায় হাত আটেকের উপরে। প্রথমাটর' ফুল 
সাদা এবং অন্য দঃটির লাল, এদের ফুল ফোটে SW ও বর্ধাকালে। পার্ভিফ্লোরার ফুল 
দেখতে তত ভাল না হলেও ফুলে মাণ্ট গন্ধ রয়েছে। রঙ্গন অত্যন্ত কষ্টসাহফ এবং 
এদের, একরকম বে কোন জায়গায় লাগানো চলে। বংশবিস্তার গুটি কলমের সাহায্যে! 
পাঁভ'ফ্লোরা ছায়া জায়গায় বেশি মানায়, এটি পুরোপঢার ভারতীয়। 


শিউলি n 

শিউলি বা নিকটেন্থাস আরবর ট্রষ্টিন আমাদের অত্যন্ত পাঁরচিত গাছ। এটি শেফালিকা 
ও পারিজাত নামেও পরিচিত। পুজোর ফুল হিসেবে শিউলির খুব সমাদর। ফুল সাদা 
ও কমলা রঙের, ফুল ফোটে রাতে । ফুলের সুগন্ধ গাছের কাছাকাছি জায়গা মাতিয়ে 
রাখে। ফুলের গড়ন আলাদা এ রকম দঢতিন রকমের গাছ দেখা যায়। এর ভেতরে একাঁটর 


১০০ 


ফুল অন্যগ্যাীলর চেয়ে USCS অনেক IG! সাধারণ ভাবে শিউলির ফুল ফোটার সময় 
বর্ষার শেষ ও শীতের প্রথম। কিন্ত কোন কোন গাছ অসমর়েও ফুল দেয়। এ ধরনের গাছ 
ও বড় ফুলের শিউলি কাটিং দিয়ে বা গুঁটিকলম দিয়ে নতুন গাছ তৈরী করে তা বেশ 
করে লাগানো উাঁচত। শীতের শেষে কাটিং করলে তার কিছ কিছ বাঁচার সম্ভাবন 
ফল হয়ে গেলে গাছ মুড়িয়ে ছেটে দেবেন। অনেকে বছর পাঁচেক পরে গাছাটকে বাতিল 
করে নতুন গাছ লাগিয়ে থাকেন। শিউলি অত্যন্ত কম্টসাহফ্, [eng CHE কিছুমাত্র জল 


জমলে গাছ বাঁচিয়ে রাখা যায় না। এদের বংশবৃদ্ধি বীজ দিয়ে। TA হিসেবে এবং 
অন্যান্য কাজেও শিউলি সমাদৃত। শিউাল আমাদের দেশী গাছ। 


স্টেমাডোনিয়া ॥ 

ম্টেমাডোনয়া বেলার ফুল সাদা এবং এর গড়ন কিছুটা সিঙ্গেল টগরের মত। ফুলে 
সুগন্ধ রয়েছে এবং এটি ফোটে গ্রান্মকালে। গাছ মাঝার কণ্টসাহফ এবং উচ্চতায় হাত 
দশেক। বংশবৃদ্ধি গঁটিকলমের সাহায্যে ৷ স্টেমাডেনিয়ার বাংলা নাম মণিমালতী। 


স্থলপদ্ম n 

স্থলপদ্ম বা হিবিসকাস মিউটাবালস আমাদের অত্যন্ত পাঁরচিত গাছ এবং পুজোতে 
এর ফুলের বহুল ব্যবহার। ফুল ফোটার সময় শীতকাল এবং ফুলের রঙ প্রধানত গোলাপী। 
এর সিঙ্গেল ও ডাবল Hib প্রজাতিই দেখতে সুন্দর । কোন কোন 1সত্গেল ও ডাবল গাছের 
ফুল ফোটে সাদা রঙের, কিন্তু দিন বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সাদা ধাঁরে ধারে গোলাপী হয়ে 
যায়। ফুলের পরে গাছ মুড়িয়ে ছে'টে দেবেন। গাছ অত্যন্ত কষ্টসহিষ্দ, এর বংশবিদ্তার 
কাটিং [দয়ে। স্থলপদ্মের আঁদানবাস চায়না। 


হ্যামিলটোনিয়া 1 4 
হ্যামিলটোনিয়া সুয়াভেওলেনসের ছোট ছোট ফুল ফোটে লম্বা ছড়ায়। ফুলের রঙ 
সাদা এবং ফলে X সুগন্ধ রয়েছে। ফুল ফোটে শীতকালের শেষ 'দকে। গাছ করা 


খুব সহজ, এটিকে হালকা ছায়া জায়গাতেও লাগাতে পারেন। ফুল হয়ে যাবার পরে গাছ 
মুড়িয়ে ছেটে দেওয়া ভাল। হ্যামলটোনয়া উচ্চতায় হাত নয়েক এবং এর বংশবৃদ্ধি 
কাটিং দিয়ে। ভারত এর অন্যতম আঁদ বাসস্থান। হ্যামলটোনিয়া বাঁই চাঁপা নামেও 
[কিছুটা পাঁরচিত। 


5 $- রচর্যার মূলত 
বড় ফুলগাছের পাঁরচর্যার সঙ্গে ছোট বা নাতি-উচ্চ ফ্বলগাছের পারি 

কোন ভেদ নেই। বড় ফুলগাছ আকৃতিতে বড় তাই তার চাহদা, বিশেষ করে 

চাহিদা, পাঁরমাণে বোশি। তবে RITA দিকও রয়েছে। প্রার্থামক চাঁহদা ভালভাবে মটলে 
পরে বড় গাছের আর পরিচর্যার বিশেষ দরকার পড়ে না! 


আকৃতি sena ছোট, মাঝারি ও বড় করে ভাগ করা 
চলে। ছোটগাল বড় বাগানের ভেতরের বড় রাস্তার দুপাশে লাগাবার বিশেষ উপযনুন্ত ৷ 


তাছাড়া জামি অল্প এরকম বাগানে এদের থেকে বেছে একটি বা দিকে লাগাতে পারেন। 


মাবঝারি আকাতর গাছগীল বড় আকৃতির গাছের মাঝে মাঝে অথবা ছোট UOS গাছের 
১০১ 


মাঝে মাঝে লাগানো চলে। মাঝারি ও বড় আকুতির গাছগদুলি বিশেষ করে বড় বাগান বা 
বড় রাস্তার পাশে ছায়া দেবার কাজের উপযোগী । তবে যেসব গাছের ডালপালা নরম 
এবং সহজেই গাছ বা ডাল ভেঙে পড়ে তাদের বড় রাস্তার পাশে লাগানো চলে ATI বড় 
বা মাঝারি আকৃতির গাছ যেগীলর ফুল খুব উজ্জবল Coie একই প্রজাতির তিনচারাট 
গাছ বাগানের দূরের কোন জায়গার পর পর লাগালে তা দেখতে খুব সুন্দর দেখাবে। 
বড় আকাতির গাছ লাগাবেন একরকম সব সময়ে বাগানের শেষ জীমায়। কাঁটং বা NiD- 
কলমের নতুন গাছ' লাগালে তা বীজের গাছের চেয়ে আকৃতিতে অনেক ছোট হবে। কিন্তু 
এ ধরনের নতুন গাই “LAs ছোট আকৃতির গাছের বেলায় লাগানো ভাল। কেননা এই 
সব গাছের মূল শেকড় থাকে না বলে বড় বা মাঝারি আকাঁতর গাছ হলে তা সহজেই ঝড়ে 
উপড়ে পড়ার সম্ভাবনা। 

3 এ রচনার সব গাছ সারাদিন রোদ পায় এরকম জায়গায় লাগাবেন। বাগানে বড় ও 
মাঝারি আকাতির গাছ লাগাবেন দক্ষিণ ও পশ্চিম প্রান্তে। উত্তর প্রান্তেও লাগাতে পারেন 
কিন্তু পূর্ব প্রান্তে বড় বা মাঝারি আকৃতির গাছ লাগাবেন ATI পুবের সীমানার বড় বা 
মাঝাঁর আকৃতির গাছ লাগালে তা কিছুদিনের ভেতরেই বাগানের অন্যান্য ছোট গাছকে 
সকালের রোদ থেকে বাত করবে। গাছের ছোট অবস্থায় এ অসুবিধার কথা বোঝা যাবে 
না কিন্তু গাছ মহাীরুহ হয়ে দাঁড়াবার পরে এ বিষয়ে বিশেষ fem. করারও থাকবে AT! 
যে গাছ লাগাবেন তা কত বড় হওয়া স্বাভাবক সেই সব প্রজাতির প্রাপ্তবয়স্ক গাছ দেখে 
ধারণা পাকা করে নেওয়া ভাল। “Ke, WT বড় ফুলগাছ সার করে লাগান তাহলে ছোট 
আকৃতির যে কোন দুটি গাছের ভেতরে ব্যবধান রাখবেন হাত বারো, মাঝাঁর আকৃতির 
হাত আঠারো এবং বড় আকাতির গাছের বেলায় হাত ‘Toes | 


গাছ লাগানো ॥ 

তিন হাত গভীর ও দুহাত চওড়া (ব্যাস) করে গর্ত করবেন। দুভাগ সাধারণ মাটি 
ও একভাগ গোবরসার ভাল করে মিশিয়ে তা দিয়ে গর্ত ভরে দিন। সারম।টি. যাতে ভাল 
করে বসে যায় সেজন্য মাঝে করেকদিন বাদ দিয়ে অন্তত দুবার গাছ লাগাবার সারমাটি 
ভরা গর্তে খুব করে জল ঢেলে দিন। সারমাটির পরিমাণ এরকম হবে যাতে গর্তের সারমাঁট 
পাশের জমিনথেকে কিছুটা উচ্চ থাকে। সম্ভব হলে প্রত্যেক গর্তের সারমাটতে বালাত 

বড় ফুলগাছ, বিশেষ করে মাঝারি ও বড় আকৃতির গাছের বেলায়, লাগাবার কাজে এক 
বছরের বা তার কিছ কম বয়সে চারাগাছ ব্যবহার করবেন। নার্শারী-টবে লাগনো রয়েছে 
এরকম চারাগাছই একাজে WAT "Pes বছরের গাছের মূল শেকড় তত সরল 
বা সতেজ না থাকার সম্ভাবনা, তাই বছর খানেকের চারাগাছ লাগানোই ভাল৷ গাছ লাগাবেন 
মাঘ মাসে অথবা বর্ষার প্রথমে । এবং লাগাবেন বিকেল বেলা বা মেঘলা দিনে। টব থেকে 
খুলে গাছ এভাবে লাগাবেন যাতে টবের গাছের কণ্ড যতটা মাটির উপরে ছিল ঠিক যেন 
ততটাই জমির উপরে থাকে। 


অন্যান্য পরিচর্যা ॥ 

গাছ লাগিয়ে জল দেবেন এবং যখনই জল দেবেন বেশ বোঁশ করেই দেবেন। জল 
প্রাতবারেই অন্তত Tale দুই পড়বে। গাছের গোড়ায় থালার মত করে বেধে দেবেন 
যাতে ভালভাবে জল পায়। এই থালা কিন্তু বর্ষাকালে ভেঙে দিতে হবে। বর্ষাকালে থালা 
ভেঙে দিয়ে গাছের গোড়ার জমি একটু; DD. করে দেবেন যাতে গোড়ায় জল দাঁড়াতে না 
পারে। গ্রীষ্মকালে মাসে বার পাঁচেক ও শীতকালে বার তিনেক জল দেবেন। গোড়ার 
থালার উপরে দশ সেন্টিমিটার ঘন করে গাছের শুকনো পাতা বা কাটা খড় বিছিয়ে দিতে 
পারেন। এতে জল দেবার সংখ্যা কমিয়ে গ্রীষ্মকালে মাসে তিন দিন এবং শীতকালে দানে 
দাঁড় করানো চলে। তবে বর্ষাকালে পাতা সরিয়ে গাছের গোড়া Go; করে বেধে দিতে হবে, 
নাহলে গাছের সমূহ ক্ষত হতে পারে। মাঝে মাঝে গাছের গোড়ার জমি খঃচে দেবেন। 


১০২ 


একাজ করবেন জল দেবার দিন পাঁচেক পরে। এবং গাছের গোড়ায় কখনও জঙ্গল হতে 
দেবেন না। 

বড় ফুলগাছকে এভাবে বাড়তে AZT করবেন যাতে AAG VE, হয়ে ওঠে এবং প্রায় দেড় 
মানুষ Wo. গুঁড়ি থেকে কোন ডাল না ছাড়ে। গাছ বে'কে উঠলে বা গোড়া থেকে ডালপালা 
ছাড়ে তার নিচে চলাফেরা করার অসনবিধে। তছাড়া TH উঠলে গাছের সৌন্দ্যও তত 
খুলবে না। গাছকে সরল ভাবে বাড়তে সাহায্য করতে গাছ লাগাবার, aI থেকেই বড় 
কাঠি বা সরু বাঁশের সঙ্গে গাছ বে'ধে দেবেন। গাছ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার নতুন করে 
বাঁধতে হবে। বাঁধার কাজ কলাগাছের তন্তু বা নরম দাড় দিয়ে করবেনা এবং গাছাট বাঁধার 
অংশটি পুরানো কাপড় ভাঁজ করে মুড়ে তার উপর দিয়ে বাঁধবেন যাতে গাছের ছালের 
কোন ক্ষত না হয়। এ ছাড়া গোড়া থেকে নতুন ডাল বেরুলে তা কচি অবস্থায় ভেঙে দেবেন। 

মানূষের ইচ্ছাকৃত ক্ষাতর হাত থেকে গাছ বাঁচাবার কোন উপায় নেই। ARM 
আক্রমণ থেকে বাঁচাতত গাছ ঘিরে বিভিন্ন ধরনের বেড়া দিতে পারেন। চারকোনা_ লোহার 
জালের বেড়া দেখতে ও কাজে সবচেয়ে ভাল। এ ধরনের বেড়া ভিক্টোরিয়া মেমোরয়ালের 
চৌহদ্দিতে নতুন গাছ বাঁচাবার কাজে লাগানো হচ্ছে দেখতে পাবেন। এছাড়া ইট ও সিমেন্ট 
{দিয়ে গাঁথা গোল করে ঘেরা বেড়াও করা যেতে পারে। এবং প্রয়োজনমাফিক অন্যান্য ধরনের 
বৈড়াও দিতে পারেন। গাছ যথেষ্ট আলোবাতাস পায় সোঁদকে লক্ষ্য রেখে বেড়া দেবেন। 

বড় ফুলগাছ ছাটার একরকম দরকার পড়ে না। AGATE মরাডাল কেটে বাদ দেবেন। 
গাছ ছোট করে রাখার জন্য বড় ,ডালও কেটে দিতে পারেন কিন্তু এতে গাছের সৌন্দর্য হানি 
ঘটবে। বড় ফুলগাছে রোগের উপদ্রব একরকম নেই। এ ছাড়া, গাছে কোন অবস্থাতেই 
পেরেক ঠ্‌কবেন না, গাছের ছাল তুলবেন না অথবা তার দিয়ে গাছ বাঁধবেন না। 

এবারে বাছাই গাছের পরিচয় জানাচ্ছ : 


আকাশ নিম ou 

আকাশ নিম বা মিলিংটোনিয়া হরটেনাঁসসের ফুল দেখতে অনেকটা সন্ধ্যামণর মত। 
ফলের রঙ সাদা। ফুলে সুন্দর গন্ধ। ফুল ফোটে একসঙ্গে অনেক এবং তখন 
জায়গা গন্ধে ভরে যায়। ফুল ফোটার সময় শতকাল। আকাশ নিমের আকাত মাঝার। 
অনেক জায়গায় গাছ খুব লম্বা হয় কিন্তু লম্বা গাছ সমতল বাংলায় সচরাচর চোখে পড়ে 
না। গাছের ডাল নরম তাই এ গাছ রাস্তার ধরে লাগাবেন AT! গাছের শেকড় দিয়ে প্রচুর 
তেড় বেরোর। এবং অনেক সময়ে এটা বিরন্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যদিও এই Dew দিয়েই 
সাধারণত আকাশ নিমের বংশাবস্তার। আকাশ নিমের আদি বাসস্থান বারমা এবং এটি 


বেশ UHI, গাছ। 


কদম্ব বা এনথোসেফালাস ইনাঁডকাস আমাদের অত্যন্ত পাঁরাচত STE! ফুল গোল, 
ফোটে বর্ষাকালে এবং ফোটেও প্রচুর । ফুল WAALS, ও ফুল প্রধানত হলদে! গাছ 
খুব তাড়াতাড়ি বাড়ে এবং সোজা উপরে বেড়ে যায়। কদম্ব বড় ATOR গাছ; এটি বিশেষ 
করে উচ্চতার দিক দিয়ে খুবই বড়। গাছ খুবই কষ্টসাহফু কিন্তু গাছের ডাল WA “WS 
নয়। বছরে একবার গাছের পাতা ঝরে যায়, এর চারাগাছের পাতা বড় গাছের পাতার চেয়ে 


অনেক AG) গাছটি ভারতের। কদম্বের বংশবৃদ্ধি বাঁজ দিয়ে। 


uos ফোটা অবস্থায় কারজিরা স্পেসিওসা দেখতে চমংকার। ফুল ফোটে শীতের প্রথমে 
এরং ফুলের রঙ প্রধানত ঘন-পভ্ক। ফুল ফোটে গাছ ভরে এবং এ সময়ে গাছে পাতা 
থাকে না। ফুল আসে বরুণ গাছের মত যেন সবার অলক্ষ্ে। সমতল বাংলায় কাঁরাজয়ার 
ছোট আয়তনের গাছই দেখা যায় যাঁদও স্বদেশে গাছ মাঝারি আকৃতির হয় বলে প্রকাশ 
কাঁরজিয়া বছর পাঁচেকের মাথায় ফুল দেয়। গাছের ডালপালা শক্ত নয় তাই এটি রাস্তার 
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পাশে না লাগানোই ভাল। কারাজয়ার গাছ দেখতে অনেকটা শ্বেত শিমুলের মত। গাছ 
মাঝারি Foe, এটি একট: Sy, জারগায় করবেন যাতে গোড়ার "জল না জমে। 
মোননজার তাঁর 'ফ্লাওরারিং fe অব দি ওয়াল্ড” গ্রন্থে কাঁরাজরার একাঁটি আশ্চর্য দিকের 
কথা উল্লেখ করেছেন। তানি বলেছেন, যে কোন দু কারজায়া স্পেসিওসার ফল ঠিক 
এক রঙের নর। এবং মাঝে মাঝে রঙের এত বোশ তারতম্য দেখা যায় যে স্বভাবতই সন্দেহ 
A aid গাছ 'একই প্রজাতির fe না। করিজিয়ার আদি বাসস্থান ব্রাজিল। এর semet 
বাজ দিয়ে কিন্তু সমতল বাংলায় বাঁজ হতে দেখা যায় না। আমাদের কাছে করাজিয়া এখনও 
RENTEN অপারাচিত, তবে এর প্রসার অনেক ব্যাপক হওয়া উচিত। এ গাছটির দেশ' নাম 
প্রন। 


কলাভলিয়া u 

কলাভালয়া রোসিমোসার কমলা-লাল রঙের ফুল দেখতে খুবই সুন্দর। এটি ফোটে 
বর্ষার শেষকালে যখন অন্য কোন বড় ফুলগাছে ফল একরকম থাকে না। গাছ দেখতে 
কষ্ণচনড়ার মত, ফুল ফোটে বড় বড় থোকায় এবং ফুলের পরে গাছের সব পাতা বরে quii 
ফলের থোকাগনাল ধরে ডালের আগায় এবং এগ্দাল বদলে পড়ে নিচের দিকে। ফুল 

অবস্থার বা এমনিতেও কলাভলিয়া দেখতে সুন্দর এবং এটি যে কোন বাগানেই 
স্থান পাবার GLE পাতাঝরা অবস্থায় গাছ দেখলে মনে হতে পারে যে গাছ মরে গেছে। 
কলাভালিয়া মোটামুটি সুখী প্রকাতির, এটি এমন জায়গায় লাগাবেন যেখানে জল দাঁড়ায় 
না। এ গাছটি Swem মাঝারি কিন্তু ডালপালা পাশে খুব ছড়ায় না। কলভালয়ার আনি 
বাসস্থান ইস্ট আফ্রিকা এবং বংশবৃদ্ধি সাধারণত বীজ দিয়ে। এর বাংলা নাম হিমরঞ্জন। 


কৃষ্ণচড়া ॥ 


হলদে রঙের যাতে লাল রঙের ভাগ খুব কম। একটির চেয়ে অন্যটির রঙের তফাত হয়তো 
অল্প কিন্তু তফাতটা লক্ষ্য পড়ে সহজেই। তাছাড়া কৃষ্ণচূড়ার বাভিন্ন গাছের আকাতিও 
যেন আলাদা। SPOTS ME ভেতরে অনেকগুলি বেশ বড় আবার SATTA 
ছোট ধরনের, যদিও সবগুলি একই পারচর্যা পেয়েছে। কৃষ্ণচুড়ার তিনটি আলাদা রঙ 
দেখা গেলেও কোন চারাগাছাঁট কি রঙের ফুল দেবে তা ফুল দেবার আগে জোর করে 
বলা সম্ভব নয়। এ অসংবিধা দর হবে যাঁদ গুটিকলমে নতুন গাছ teat করেন। কৃষ্চড়া 
ফোটে গাছ ভরে এবং ফুলভরা গাছ দেখতে অপূর্ব সুন্দর। ফুল ফোটে থোকায় এবং 
ফোটার সময় গ্রীন্মকাল। অনেক গাছে ফুল ফোটার সময়ে গাছে কোন পাতা থাকে eli 
গাছ esr, আকৃতিতে বড় বা মাঝারি ঝড়ে কৃষ্ণচূড়ার প্রায়ই ডাল ভাঙে। তাই এটি 
বড় রাস্তার ছায়া দেবার কাজে ব্যবহার করা উচিত নয়। ফুলের রঙ ফ:টিয়ে তুলতে অনেকে 
FROGS হলদে ফলের কেশিয়া_ফিশ্চুলা বা পেল্টোফোরামের পাশাপাশি লাগিয়ে থাকেন। 
কফচ্ড়ার বংশবৃদ্ধি সাধারণত বাজ দিয়ে, এটি এসেছে ট্রাপকাল আফ্রিকা থেকে। 


কেশিয়া ॥ 

কেশিয়ার প্রজাতির সংখ্যা অনেকগুলি এবং এদের বেশ কযেকাঁটি সৌন্দর্যের বিচারে 
থে কোন ভাল বাগানে স্থান পাবার GALS | কোশয়ার ফুল ফোটে গাছ ভরে এবং এ সময়ে 
গাছগুলির শোভা এক কথায় অপূর্ব। ফুলের সময় অনেকগুলি প্রজাতিতে পাতা একরকম 
থাকেই না, এবং এগুলি দেখতে আরও ভাল দেখায়। অনেক কেশিয়ার হালকা মিষ্টি গন্ধ 
রয়েছে। গাছ ফুল ছাড়াও দেখতে ATA এবং চারদিকে ডালপালা ছাড়ে বলে রাস্তার 
ধারে ছায়া দেবার কাজেও কেশিয়া বেশ ভাল। প্রকাতির বিধানে কেশিয়ার বিভিন্ন প্রজাতিরও 
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আবার সংকর-প্রজাতি রয়েছে। «nier দেখতে অনেক সময়ে মূল প্রজাতি থেকে ভাল। তবে 
এদের সম্পর্কে অসুবিধে এই বে, কোনাট কিসের সংকর-প্রজাতি তা ধরা বেশ কঠিন। কৌঁশয়ার 
বংশবৃদ্ধি বীজ দিয়ে কিন্তু বাঁজের গাছ সব সমর মুল গাছের মত হয় না। তাই কলমের 
সাহাব্যে নতুন গাছ করতে পারলে ভাল [eng তা করা খুব কঠিন। কেঁশিয়ার Ten প্রজাতির 
ভেতরে foe, নভোসা, জাভানিকা, রোনিজারা, ল্যাওকাস্টেরী, ক্যালিরানথা প্রভৃতি 
অন্যান্য প্রজাতির চেয়ে বেশি সুন্দর । কেশিয়ার বাংলা নাম লোকে*বর & * 

কোঁশয়া ফিশ্চুলা :_ এটি পুরোপার দেশী গাছ এবং আয়নর্বেদণুয় ওষুধে এর প্রচুর 
ব্যবহার। ফল ফোটে গ্রাম্মকালে, গাছ ফুলে ভরে যায় এবং অনেক গাছে এ সময়ে পাতা 
একরকম থাকে না। শুধুই ফুলে ভার্ত এরকম গাছ দেখে চোখ ফেরানো সত্যই কঠিন। 
PROTA ফুলের রঙ সোনালী এবং ফুল ফোটে ঝুলে পড়া লম্বা লম্বা থোকায়। ফুলের 
পরে অনেক গাছে লম্বা লম্বা বীজ ঝুলে থাকে, এ অবস্থার গাছ মোটেই ভাল দেখায় না। 
গর -ছাগলে ফিশ্চুলার পাতা খায় না, গাছের ডাল শন্ত এবং গাছ ভাল ছায়া দেয় তাই 
রাস্তার পাশে লাগাবার কাজে ফিশ্চূলা বিশেষ Gare | কেশিয়া eve বাভিন্ন গাছের 
ভেতরে বেশ কিছুটা তফাত চোখে পড়ে। কোন কোনগাীল আকাতিতে অনেক ছোট, ফুল 
ফোটার সময়ে গাছ AGLI, ফুলের থোকা অনেক বড় এবং গাছে বীজ একরকম ধরে না, 
এবং অনেকগ্ীল এর বিপরীত। কোন কোনটিতে এই সব কট বৈশিষ্ট্য দেখা যায় এবং 
কোন কোনটিতে বৈশিষ্ট্যের সংখ্যা এক বা দুইয়ে সীমিত। Pos অত্যন্ত PUA, 
গাছ। বাংলা ভাষায় এটি সোঁদল নামে পরিচিত। 

কেশিয়া নভোসা ও জাভানিকা : নভোসার পিঙ্ক ও সাদা রঙের ফুল ফোটে যখন 
গাছে পাতা একরকম থাকে না এবং ফল ফোটে গাছ ভরে। কোন কোন গাছে ফুল ফোটে 
অন্যান্য নভোসা গাছের চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে । নরেন্দপুরে এ রকম একাঁট গাছ 
ছল যার ফুলের সংখ্যা, ফুলের সাদা রঙের আধিক্য বা ফুল ফুটে থাকার সুদীর্ঘ সময় 
এটিকে আলোচনার বস্তু করে তুলেছিল. ( কেশিয়া নভোসার একাঁট সংকর প্রজাত এখানে 
এখনও ভাল ফুল দিচ্ছে ) তবে এ গাছটি ছিল সম্ভবত একটি সংকর প্রজাতি। এর বাঁজের 
কোন গাছই মূল গাছের মত ভাল হয়নি। এই ধরনের একাঁট ভাল গাছ টালিগঞ্জ হোমসের 
কাছে দেখোঁছ। নভোসা ও জাভানিকা মাঝাঁর আয়তনের গাছ এবং দুটিই বেশ PUA, | 
এ Wis রাস্তার পাশের গাছ হিসেবে বেশ ভাল। কেশিয়া, জাভানিকা “ফুলের CU 
নভোসার ফুলের বিশেষ কোনো তফাত নেই। গাছও অনেকটা একরকম তাই একটিকে 
অন্যাট বলে ভুল হবার জম্ভাবনা। তবে নভোসা ও জাভানকার পাতার AW তফাত 
রয়েছে ; প্রথমাটর পাতার আগের ভাগ স:চলো এবং জাভানকার গোল । এছাড়া নভোসা 
ফুল দেয় অনেক বোঁশ fer ধরে, ফোটার সময়ে এর পাতা একরকম থাকে না কিন্ত 
জাভানিকার ফুল ফোটে বোশর ভাগ ডালের আগায় এবং গাছের পাতা একরকম ঝরে না! 
প্রকৃতির দাক্ষিণ্যে এদের দুটির অনেক প্রজাতি-সংকর রয়েছে এবং এদের বেলায় এই 
Yale প্রজাতির বোশল্ট্যগ্লি পুরোপনীর খাটে AT! প্রজাতি-সংকর থাকায় নভোসা, জাভানকা 
বা এদের প্রজাত-সংকরকে আলাদা করা কঠিন হয়ে পড়ে। নভোসা, ও জাভানকার ভেতরে 


জাভানিকা এসেছে জাভা থেকে। i 
কোঁশয়া রোঁণজারা ও ল্যাঙ্কাছ্টেরী৫-রোণজারা ও ল্যাঙকান্টেরী WEBS আকাঁতিতে 
ছোট। এদের লনের মাঝেও লাগানো চলতে পারে। দটিরই ফুলের রঙ পিক : রোিজারার 


ফল ফোটে নিষ্পর অবস্থায় এবং এ সময়ে এটি দেখতে KA ATTA এদের ফুল ফোটার 
সময় গ্রাঁজ্মকাল। রেণিজারার আদি বাসস্থান বারমা। ল্যা্কাণ্টেরী সংকর প্রজাতি, এর 


কলমের চারাগাছ যোগাড় করবেন। 

কেশিয়া ক্যালিয়ানথাঃ_ক্যালিয়ানথার ফুলের রঙ হলদে, ফল ফোটে থোকায় উপরের 
দকে মুখ করে। কেশিয়া সায়াময়ার সঙ্গে ফুলের কিছনটা সাদৃশ্য রয়েছে িন্তু ক্যালয়ানথা 
ফুল দেখতে অনেক সনন্দর। ফুল ফোটার সময় শীতকালের প্রথমভাগ। ক্যালয়ানথা সংখা 


pea এবং এট আকৃতিতে ছোট ধরনের মাঝারি। এর ডাল নরম তাই রাস্তার পাশে না 
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লাগানোই ভাল। সৌন্দর্যের বিচারে এটি বে. কোন ভাল বাগানে স্থান পাবার Pens 
এটি এসেছে উপিকাল আমেরিকা থেকে। 


গোরাকাম আঁফসিনালি এখানে খুব একটা চোখে পড়ে না কিন্তু এ গাছটিও করার 
মত গাছ। এর ফুলের রঙ নীল, ছোট ছোট ফুল ফোটে থোকায় এবং ফোটে অনেক। ফুল 
ফোটার সময় AST গাছ সখ প্রকৃতির এবং আকৃতিতে ছোট। সমতল বাংলার এর 
বাঁ হতে চার না। গোয়াকাম এসেছে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ থেকে। 


চাঁপা n 

চাঁপা সংস্কৃত ভাষায় চম্পক এবং এর ভাদ্ভদবিদ্যায় নাম মাইকোলয়া চম্পক। চাঁপা 
আমাদের সবার পাঁরাচত। পুজোর ফুল হিসেবে চাঁপার অত্যন্ত সমাদর। চাঁপা ফোটে 
TI ও বর্ষাকালে, এবং এর ফুলের সংগন্ধে গাছের প্রাশাপ।শি জায়গা আমোদিত করে 
রাখে। 749 চাঁপার উজ্জল ঘিরে-হলদে থেকে ফ্যাকাসে িয়ে-হলদে ফুল দেখা যায়। এটির 
বীজ থেকে (চারাবার আগে বাজগদলির খোসা পাতলা করে নেবার জন্য অমসূণ মেঝেতে 
ঘসে নেবেন) নতুন গাছ করাই সাধারণ নিয়ম ? YZ পছন্দসই রঙের গাছ পেতে হলে জোড়- . 
কলমের নতুন গাছ করে নেওয়া উচিত। চাঁপার প্রজাতি এলবা-র ফুল সাদা, এবং ফুলের 
আকাত গাছের আয়তন স্বর্ণচাঁপার চেয়ে ছোট। এর বংশবৃদ্ধি স্বর্ণচাঁপার চারার সঙ্গে 
জোডকলমের সাহায্যে। চাঁপার অন্য WP সন্দর প্রজাতি সিংহাচলম ও বামণাসয়ানা মাদ্রাজ 


বাসস্থানের ভেতরে অন্যতম। 


জার্যল o 

সরল S ল্যাগারখ্ট্োমিয়-র ফল ফোটে গাছ ভরে। জারূল ক্রস রোজনার বান 
প্রজাতির ফুল ফোটার সমর ats এবং জারুল থরেলীর বর্ষাকাল। দুম রোজ 
রোজিয়ার ফল লাল এবং ফল ফোটা অবস্থায় এটি দেখতে খুবই স্নন্দর। এ গাছ 
আৰুতিতে বেশ CRDI  রোজিয়ার বেলায় সবসময়ে কলমের গাছ যোগাড় কির? 
পারপেল ফুলের ম্যাগানীফিকার ফুলের থোকা বড়, গাছও বড়, ফুল ফোটে বর্ষাকালে 
এবং গাছটি দেখতে বেশ সুন্দর | ফ্লস-রোঁজনা ও থরেলীর ফুলের রঙ লাইলাক ও সা? 
জারএলের একই প্রজাতির বিভিন্ন গাছের ফুলের রঙের তারতম্য দেখা যায় তাই পছন্দসই 
es ফল পেতে সেই রঙের গাছের নতুন গাছ গর্মটকলমের সাহায্যে করতে পারেন। 
জারলের গাছ খুব কম্টসহিষদ, এর ডালপালা খুবই শন্ত এবং ডালপালা পাশে ছড়িয়ে পড়ে। 
তাই রাস্তার পাশে লাগাবার কাজে জার;ল খুবই STE, এবং একাজে জার্‌ল ম্যাগাঁনফিকা 
এদের ভেতরে সবচেয়ে ভাল। রোজিয়া ছাড়া অন্যান্য প্রজাতির জারুল মাঝারি আকাতির। 
Net SES জারংল আয়তনে ছোট হয়। এদের বংশবিস্তার প্রধানত ate দিয়ে 
ভারত কোন কোন ভারুলের অন্যতম আদি বাসস্থান। থরেলণ এসেছে কোঁচন-চারনা থেকে। 


জ্যাকারানডা ॥ 
জ্যাকারানডা [মিমোসাফোলিয়া-র ফুলের রঙ নশলরঙ মেশানো GINE! ছোট ছোট 
ফল ফোটে থোকায় এবং ফুল ফোটার সময় গ্রাম্মকাল। জ্যাকারানডার পাতা দেখতে 
SHELIA মত, এবং গাছের আক্লুতি ছোট ধরনের মাঝারি। সমতল বাংলায় জ্যাকারনডা Wd 
বেশি ফুল না দিলেও এ গাছ সব বাগানে স্থান পাবার উপযডজ্ত গাছ মাঝারি কষ্টসহিষ:, 
এটি গোড়ায় জল জমবে না এরকম জায়গায় লাগাবেন। এখানে এর Wer হতে দেখা যায় 
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না ছারা এসেছে ব্রাজিল থেকে এবং এর বংশবৃদ্ধি বীজ দিয়ে। এটির বাংলা নাম 
নালকণ্ত। 


ট্যাববুইয়া ॥ é 
গ্রীষ্মের প্রথমে ট্যাবিবুইয়া রোজিয়া-র গাছ-ছেরে থাকা ফুল সবার TI আকর্ষণ 
করবে সহজেই | ফুল ফোটে এক মাসের চেয়েও কম সময়ের জন্য তবুও Hay বিচারে 
এটি একাট বিশিষ্ট গাছ। ট্যাবব্ইয়া গাছ হিসেবে খুব লম্বা কিন্তু ডালপালা বা পাশে 
খুব ছড়ায় না, তাই ছায়া দেবার কাজে বিশেষ উপযুক্ত নয়। ট্যাবিবনইয়া অন্যান্য জায়গায় 
সমতল বাংল৷র মত বড় হয় না। গাছ মাঝার SOAS, এটি এসেছে মোক্সকো থেকে। 
ট্যাবিবুইয়ার বীজ সমতল বাংলায় হতে দেখা যায় না। খুব WH করে করলে IDI 
নতুন গাছ তৈরী করা TA! ট্যাববুইয়ার দেশী নাম VOLO! হলদে ফুলের প্রজাতি 
ডনেলাস্মথী ও আজে“ণ্টয়া আকৃতিতে ছোট, এবং গ্রীষ্মের প্রথমে ফদলভরা অবস্থার 
এরা অপূর্ব সুন্দর দেখতে। এ Glo গাছের সমাদর আরও অনেক বেশি হওয়া Vide! 
দুটিরই ঝকমকে ফুল ফোটে গাছের নিস্পন্র অবস্থায় এবং ফুলে ফুলে গাছ ভরে থাকে। 
নাগিঙ্গম ॥ 
নাগালঙ্গম বা কুরুপিটা গায়নেনীসস গাছটি দেখতে সুন্দর আবার একট অদ্ভূত 
ধরনেরও। ফুল “বিচিত্র গড়নের, ফুলের রঙ পিঙ্ক ও সাদা এবং ফুলের বাইরের দিকের 
রঙ হালকা হলদে। কোন কোন গাছের ফুলের রঙ বৌশ পিঙ্ক আবার কোনগীলর বেশি 
সাদা, বোশি [erem ফুলগ্ীল দেখতে অপেক্ষাকৃত ভাল। ফুলে গন্ধ রয়েছে ; কারো 
কারো কাছে ফলের এ গন্ধ বেশ ভালই লাগে আবার কেউ কেউ এ গন্ধ পছন্দ করেন না। 
ফল ফোটে বড় বড় ছড়ায়, ছড়া বেরোয় গাছের গাঁড় বা মোটা ডাল থেকে। বয়স্ক গাছে 
ফুল ফোটে গাছ ভরে। নাগালঙ্গমের পাতা অনেকটা ছাতিমের মত এবং এর একাটি বড় 
বৌশষ্ট্য যে বছরে 'দ তিনবার গাছের সব পাতা ঝরে যায়। পাতা ঝরার খুব অল্প দিনের 
ভেতরেই গাছ নতুন পাতায় ভরে ওঠে। এ গাছটি AA বড় এবং ঝোপালো, এটি ছায়া 
দেবার কাজে বেশ ভাল তবে কয়েকবার গাছের সব পাতা ঝরে যায় বলে রাস্তার পাশে 
নাগালঙ্ম লাগানো উচিত নয়। গাছ মাঝারি SOAK, এবং এর ডালপালমও মোটামাট 
WE) নাগলিঙমের ফল আকাতিতে বড় বেলের মত, ফল পেকে ফেটে গেলে তার থেকে 
ভয়ানক দুর্গন্ধ বেরোয়। এর চারাগাছ লাগাবার পরে বছর দশ পনেরো সময় নেবে ফুল 
দিতে। কোন কোন গাছ এর আগেই ফুল দেয়, আবার কোন কোন গাছ পনেরো বছরের 
পরেও ফুল দিতে চায় না। ফুল দিতে চায় না এরকম বয়স্ক গাছের গণাড়তে দা দিয়ে 
সোণ্টামটার তিনেক গভীর করে tigen কোপ Taal দেখোছ এতে ফুল তাড়াতাড়ি 
আসে। সব দিক 'দিয়ে বিচার করলে নাগালঙ্গম খুবই ভাল গাছ। সমতল বাংলায় এ 
গাছের প্রসার আরও অনেক বেশি হওয়া দরকার। নাগাঁলঙ্গম এসেছে গায়না থেকে এবং 


এর বংশবৃদ্ধি বীজ দিয়ে। 


নাগেশবর ॥ 

নাগেশ্রর চাঁপা বা মিসয়া ফোরিয়া ফুলের পুজোর কাজে বিশেষ সমাদূর। ফল 
সাদা দেখতে অনকোবার ফুলের মত এবং ফুলে সনন্দর গন্ধ! ফুল ফোটে গ্রজ্মকালো। 
নাগে*বর গাছ ফুল ছাড়াও দেখতে সংন্দর, এটি আকাতিতে ছোট এবং এর ডালপালা 
অত্যন্ত শন্ত। সমতল বাংলায় নাগেশ্বর খুব চোখে পড়ে না, এর কারণ ছোট অবস্থায় 
এ গাছ খর সহজেই মারা ATA! নাগেশ্বর লাগাবার জাম পাশের জাম থেকে হাত দেড়েক 
&'s. করা দরকার এবং ছোটবেলার বেশি রোদের দিনে গাছে ছায়া দিতে পারলে ভাল। 
তাছাড়া এ গাছ পালটে লাগানো পছন্দ করে না তাই টব থেকে পালটে জমিতে লাগাবার 
কাজ খুব সাবধানে করতে হবে। নাগেশ্বরের বংশাবস্তার বীজ দিয়ে 
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পলাশ ॥ 
‘আগুন লেগেছে বনে বনে" শুনলে গাছ ছেরে থাকা MRA রঙের পলাশ বা 
বুয়া ফ্রনডোসা-র কথাই প্রথমে মনে আসবে। পলাশের ফল ফোটে নিস্পত অবস্থার 
৷ রুক্ষ মাটিতে বিনা যত্নে পলাশ জন্মায় ভাল তবুও বাগানেও এদের সমাদর 
SSR LU গাছ লাগাবেন বাগানের দুরের এক কোণে যাতে ফুল ফোটা অবস্থায় শুধমার 
গাছের দিকে HAG পড়ে। পলাশ অত্যন্ত FUE, গাছ এবং আয়তনে ছোট। গাছাটি 
SHO, এর বংশবৃদ্ধি নতুন পাকা বাঁজ fumi 


ফোটে বলে পেল্টোফোরাম PPO পাশাপাশি লাগালে দুটি ফলের সমাবেশ বেশ 
ভাল দেখাবে। এটির ফল হলদে এবং ফুল ফোটে গাছ ভরে ফুলের পরে দাহ বারন 
ছেয়ে যার এবং এ স্ময়ে এটিকে দেখতে মোটেই ভাল দেখায় না! পেলে কারাম খুবই 
PAR, মোটামুটি বেশ লম্বা গাছ, ভালপালাও মোটামুটি শত এবং রাস্ডার লে 
ছায়া দেবার কাজে Ure! এটি এসেছে সিংহল থেকে, এর বংশবিস্তার বীজ দিরে। 


Agra গাছের কাছাকাছি গেলেই পাওয়া যায়। ফুল ঘিয়ে রঙের এবং ফুল ফোটার সময় 
1 বকুল গাছ বেশ লম্বা এবং ডালপালা খুব ছড়ানো না হলেও রাস্তার পাশে 


Sect হয় না; এটির বংশবাদ্ধ গর্াটকলমের সাহায্যে। বকুল দেশী গাছ, এর বংশীবল্তান 
সাধারণত বীজ 'দিয়ে। 
বরুণ ॥ 


বরণ বা ক্রাটেভা ST ফল ফোটা অবস্থায় দেখতে অপূর্ব সমন্দর। ফুল ফোটে 
মের প্রথমে এবং ফোটে এত বেশি যে ফুলের ভারে গাছের ডাল যেন নে গড়ে 
mee রও সাদা, ST পুরানো হলে ঘিয়ে রঙের হয়ে পড়ে। জ্যোৎস্না রাতে ফুলভরা 
গাছটি চমৎকার দেখায়। বরুণ আমাদের দেশী গাছ এবং এর চাহিদাও অত্যন্ত সামান্য। 
তরে Rete ভেতরে এটি অত্যন্ত উপোক্ষিত। গাছ অত্যন্ত sees. ডালপালা 
বেশ TE ও ছড়ানো; এবং গাছ আকৃতিতে মাঝারি। সব মিলিয়ে রাস্তার পাশে লাগাবার 
পক্ষে মোটামুটি উপয্যন্ত। শীতকালে বরণের সব পাতা বরে যায়, spar প্রথমে নতুন 
পাতার সঙ্গে সঙ্গে ফলও গাছ ছেরে ফেলে। ফুল ফোটে এত তাড়াতাঁড় যে মনে হবে 
গাছ যেন হঠাৎ ফুলে ছেয়ে গেছে। শীতকালে রোদ এবং গ্রান্মকালে গাছের ছায়া পেতে 
চাই এরকম জায়গায় লাগাবার পক্ষে বরুণ বিশেষ উপযোগী। এ গাছটি আয়ুবেদীয় 
CX তৈরীর কাজে লাগে। বরুণ গাছ ফুল দিতে আরন্ভ করে তন চার বছরের মাথায়, 
বীজ দিয়ে এর বংশবৃদ্ধি 


বিখ্নোনিয়া n 

বিগ্নোনিয়া মেগাপোটামিকার ফুল দেখতে ট্যাববুইয়া রোজিয়ার মত, তবে এর ফুল 
হালকা foley রঙের এবং ফুলের ভেতরের দিক হলদেটে। ফল ফোটে কছ:দিন অন্তর 
এবং একরকম সারাবছর ধরে তবে ফুল একসঙ্গে সংখ্যায় খুব বোশ ফোটে না। গাছ 
ছোট এবং গাছের পাতা দেখতে বেশ সুন্দর! বিগ্নোনিয়া কিছুটা সখ প্রকৃতির । 
সমতল বাংলায় এর বংশবৃদ্ধি গটিকলমের সাহায্যে এবং এখানে বাঁজ হতে দেখা যায় 
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না। বিণ্নোনিরা মেগাপোটেমিকা এসেছে ব্রাজিল CCS | 


সোনাক্ডার u 

TARA বা একেসিয়া মাঁনালফর্মিস-এর ফুলের রঙ হলদে, খবর ছোট EDI 
ফোটে ছোট ছোট ব্যারতে। ফুলের সময় গ্রীষ্মকাল এবং মাঝে মাঝে ফুল ফোটে একসঙ্গে 
অনেক। গাছের পাতা অদ্ভূত ধরনের, আসলে পাতা বলে যেগদাল GMO তা কাণ্ডের 
রুপান্তর মাত্র। সোনাঝুরির বিভিন্ন গাছের ভেতরে দুটি পারচকার HUM ধরনের গাছ 
দেখা যায়। একটির গাছ দেখতে বেশ ছোট এবং এর ডালগঢ়ুল কুলে পড়ে। অন্যাটর 
গাছ বেশ বড় এবং ডালপালাও উপরের দিকে ছড়ায়। সোনাব্দারর ডালপালা খর সহজে 
ভেঙে পড়ে তাই এদের রাস্তার পাশে লাগানো উচিত নয়। এটি এসেছে অন্টরলয়া থেকে 
এবং এর বংশবিস্তার বীজ দিয়ে। 


+ ^ 
না থাকলেও ফুলের গড়ন, ফোটার ধরন ও ফুলের বীজ শিমুলের কথাই মনে কাঁরয়ে 
দেয়। ফুল ফোটা অবস্থায় এর সৌন্দর্যের সৃণ্গে তুলনা করা যেতে পারে, এরকম Te 


খুব ঝোপালো না হয় সেজন্য বর্ষাকালে গাছ মাঝামাঝি জায়গা থেকে কেটে দেওয়া 
ভাল। সোনালী শিমুল দেশী গাছ, এর বংশবৃদ্ধি প্রধানত বাজ দিয়ে। 


দপ্যাথোিয়া ॥ 
সপ্যাথোডিয়া ক্যামপানুলেটার লাল-কমলা রঙের বড় বড় ফুল যখন গাছের মাথায় 


একসঙ্গে অনেক ফুটে থাকে, সে দ্য দেখতে অত্যন্ত সনন্দর। সমতল বাংলায় স্প্যাথোডয়া 
তত বেশি ফল দেয় না, তাহলেও এ গাছাটি সব বাগানেই লাগাবার উপযঢ্জা। এখানে এর 
ফল ফোটে গ্রাত্মকালের প্রথমে এবং ভারতের fates জায়গায় বিভিন্ন সময়ে। মৌননজারও 
Mae «prs ফুল দেবার কথা তাঁর বই remis The অব দি ওয়াল্ড Co 


। facer বলে কনে গাছ করে দেখোঁছ যে এর সাথে 


পান লেটার আর এক নাম নিলোটিকা বলে 
থেকে। wa হলদে রঙের ফুলের স্প্যাথোঁয়া ক্যাম রর 
পাওয়া ART এর বংশাদ্তার বাঁজ অথবা গাছের শেকড় থেকে CAAT 


স্প্যাথোঁডয়ার বাংলা নাম রক্তোপল। 


্প E 


Sars emper 


সমতল বাংলায়-লতানো ফুলগাছের চাষ খুবই কম যাঁদও এই জলবায়নতে বহু জাতির 
লাতানো ফণলগাছ কনা সহজে সম্ভব। করা সহজ এরকম লতানো ফুলগাছের NAFTE 
আবার দেখতে খদবই সুন্দর। লতানো ফুলগাছের প্রচলন কম হবার পেছনের কারণ বোধ 
হয় UBI পারচয় না থাকার জন্য করেকটি ছাড়া বোঁশর ভাগ লতানো ফুলগাছের প্রকাত 
আমাদের অজানা। তই এগ্রীলর চাষও যে কঠিন নয় তা আমরা জানি না। দ্বিতীরত, 
লতানো ফুলগাছকে কোন কিছুর উপরে ভালভাবে তুলে দেওয়া অনেক সময়েই যথেষ্ট 
ব্যরসাধ্য। SS ব্যবস্থা করতে না পারলে লতানো গাছ তার অবলম্বন-সহ ভেঙে পড়ে, 
এবং এটা ঘটলে গাছাটির মারা পড়ার সম্ভাবনা খুবই বেশি। কারণ হিসাবে এটিই প্রধান 


ফুলের বাগান একেবারে AWS হবে WII 

যাঁদও আসলে লতানো ফূলগাছ তবুও বুগেনাভালিয়া, এলাম্যানডা, হোমাস্কয়োলাডয়া 
freed গুল্ম হিসাবে চাষের খুবই প্রচলন। এছাড়াও অনেকগঢ্ল গাছ সম্পর্কে সেগযাল 
লতাগাছ অথবা গুল্ম তা নিয়ে সন্দেহের যথেন্ট অবকাশ রয়েছে। কাঞ্চন NEATA এখানে 
গুল্ম হিসাবে পারগাঁণত হলেও অন্যত্র এটি একটি অন্যতম সুন্দর লতানো ফুলগাছ। 
এমন কি পোর্টল্যানডিরা গ্রানডিফ্রোরা কোথাও কোথাও লতাগাছ হিসাবে চাষ হর বলে 
প্রকাশ। অপর দিকে মসায়েনডা এরিগ্রোফাইলা গুল্ম হিসাবে স্বীকৃত হলেও একে qq. 
চেষ্টা করলেই চমৎকার লতানো ফুলগাছ হিসাবে ব্যবহার করা যায়। এ গাছাটিকে নিজে 
নিজেই দশ বারো হাত গাছ বেয়ে উঠতে দেখোঁছি। 


গাছ লাগানো “ও অন্যান্য পারচযণ ॥ 

লতালো ফুলগাছের লাগানো ও এর বাৎসাঁরক পারিচর্যার সঙ্গে ছোট ফুলগাছ বা 
misty ফুলগাছের পরিচর্যার মুলত কোন ভেদ নেই। এদের মতই লতানো গাছের 
লাগাবার উপযুক্ত সময় বর্ষাকলের যে কোন সময়ে অথবা শীতের শেষ দিকে। গাছ লাগাবার 
গর্তের সারমাটি তৈর হবে একই ভাবে_দ;ভাগ সাধারণ মাটি, একভাগ গোবরসার ও এক 
আঁজলা থেকে তিন আলা হাড়ের গ'ুড়ো। লতানো গাছের জন্য গর্ত হবে গাছটির আকা 
FAA স্বক্পপপ্রসারী লতানো গাছের জন্য একহাত চওড়া ও একহাত গভীর গর্ত, 
মধ্যপ্রসারার জন্য দেড়হাত চওড়া ও দেড়হাত গভাঁর এবং দীর্ঘপ্রসারী লতানো গাছের জনা 
দেড়হাত চওড়া ও TRIS গভার করে গর্ত করা দরকার। গাছ লাগাবার সময়ে যতটা চওড়া 
করে গর্ত করোঁছলেন অন্তত সেটুকু পরিমাণ গোড়ার জায়গা মাঝে মাঝে pcr দিতে 
হবে। গাছ লাগাবার পদ্ধাত, জল দেওয়া, বাড়াত সার প্রয়োগ ইত্যাদির বেলায় ছোট 
বা নাতি উচ্চ werner পরিচর্যার মত করবেন। বাড়ীত সারের বেল'য় গাছের আরতন 
TAA সারের পাঁরমাণ ঠিক করে নিতে হবে। 

লতানো ফ-লগাছ বিশেষ ছাঁটবার প্রয়োজন পড়ে না। তবে দীর্ঘ ও মধাপ্রসারণী লতা- 
RAI মাঝে মাঝে ছেটে অপেক্ষাকৃত ছোট করে রাখার দরকার হতে পারে। এ ছাড়া 
খে লতানো গাছগীল নতুন ডালে ফুল ভাল দেয় সেগুলিও ছেটে দিতে হবে যাত সহজেই 
ANA ডাল ছাড়ে। এগুলি ছাঁটবেন হালকা ভাবে এবং ছাঁটার কাজ করবেন ফুল দেবার 


পরে! তবে «t গরমের দিনে গাছ ছটিবেন না। মরা ডালগর্ীল সব লতানো গ'ছের'বেললাতেই 
ছেটে দিতে হবে। 


$30 


অবলম্বন ॥ 

অবলম্বন এ রকম হওয়া দরকার যা টিকবে অনেক বছর। বাঁশ বা কাঠ দিয়ে তৈরী 
অবলম্বন সামাঁয়ক ভাল কাজ দিলেও এগ্ীলও পুরানো হয়ে পচে গয়ে সমস্ত লতানো 
গাছটি নিয়ে পড়ে যায়। এ অবস্থায় লতানো গাছাটকে আবার ভালভাবে তুলে দেওয়া 
খুবই কঠিন। স্থায়ী অবলম্বন তৈরী করা সম্ভব লোহার উপকরণ অথবা কংাক্রট ?দয়ে। 
কিন্তু এগুলি করা খরচসাধ্য। এবং aeter গ্রী্মকালে সহজেই তেতে্ওঠে বলে এদের 
উপরে তুলে দেওয়া গাছের এসময়ে খুবই কষ্ট পেতে হয়। ওষাঁধগলতানো ফুলগাছের 
বেলায় অবশ্য বাঁশের চাটাই বা অন্য কোন সামায়ক অবলম্বন ব্যবহার করা চলে। বাইরের 
দেশে আজকাল এলামনিয়ামের তৈরী তারের জাল লতাগাছের অবলম্বন হিসাবে ব্যবহার 
হচ্ছে। Gil এমনভাবে তৈরী যাতে রোদে সহজে তেতে না বার, এছাড়া এলদামানয়ামের 
হওয়াতে মরচে ধরে এদের নষ্ট হবার ভয়ও নেই। 

স্বজ্পপ্রসারী লতানো ফুলগাছের অবলম্বন হিসাবে বড় ফ্টোওয়ালা শক্ত তারের জালের 
প্রয়োজনমাফিক টুকরো, লোহার রড বা ব্যবহৃত জলের পাইপের সঙ্গে AG তাতে লতা 
গ্রাছটিকে তুলে দেওয়া যেতে পারে। যতটা উপরে লতাগাছাটকে বিস্তার ইচ্ছা করেন 
সেখানে তারের জালাট লোহার উপকরণের সঙ্গে শন্ত করে তার দিয়ে এ'টে দেবেন। [তিনটি 
লোহার রড ত্রিভুজ আকুতিতে পুতে রডগুলির মাথা PLAT ধাতুর পাত দিয়ে ঘিরে দিতে 
পারেন। এবং গোলাকৃতি মাঝের ফাঁকা স্থানাট তারের জাল দিয়ে ঘিরে তার উপরে লতাগাছাট 
তুলতে পারেন। এ ধরনের অবলম্বনের উপরে মনসায়েনডা এাঁরঞ্রোফাইলা, ছোট আকৃতির 
বূগেনাভালয়া বা যে সব গাছের ডালপালা একট, শন্ত ধরনের mora তুলে দিয়ে লতানো 
গাছগ্ীলকে ছাতার মত TPS দিলে তা AI সনন্দর দেখাবে। 

মধ্য ও দ্রীর্ঘপ্রসার লতানো ফুলগাছ তুলে দেওয়া যেতে পারে লোহার বা সমেন্টের 
তোরণ, সীমানার ?সমেণ্টের দেয়াল, নিচ বাড়ীর ছাদ প্রভাত জায়গায় ৷ বাড়ীর ক্যানাটালভার 
পোর্টিকো দীরঘপ্রসারী' লতানো ফুলগাছগ;লি তুলে দেবার পক্ষে বিশেষ উপযোগী । এছাড়া 
ডাবল-পারগোলার উপরে লতাগাছ তুলে দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু ভাবল-পারগোলার 
বেলায় একটি বড় অসুবিধা রয়েছে। পারে চলা পথের আচ্ছাদন হিসাবে মাথার বেশ কিছু 
উপরে লতানো ফ.ুলগাছগযালর ব্যবহার বলে ডাবল-পারগোলার উপরে ফুল_ফুটলেও তা 
সহজে চোখে পড়ে না। কানাটীলভার পোর্টিকোর উপরে মাঝে মাঝে কয়েকীট ইট দিয়ে 
তার উপরে বড় ফুটোওয়ালা চাটাই বিছিরে দেওয়া ভাল। এতে গরমের দিনে সিমেন্টের 
তাপ বোঁশ না লাগায় সব জায়গায় ডালপালা ভালভাবে ছড়িয়ে পড়বে। ধাতুর তোরণে 
আলকাতরা বা সবর রঙের প্রলেপ দিলে তা মরচে পড়া থেকে বাঁচতে সাহায্য করবে এবং 
তোরণগুলি গরমে" অপেক্ষাকৃত কম তেতে উঠবে। বড় গাছে দীঘপ্রসারী লতাগাছ তুলে 
দেবার চল রয়েছে। কিন্তু এসব লতানো গাছ অনেক সময়েই খুব বোশ ছাঁড়রে পড়ে 
অবলম্বন গাছটিকে মেরে ফেলে । তাই শুধুমাত্র wer] ধরনের এবং অত্যন্ত PUA 
meses অবলম্বন হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। এছাড়াও অবলম্বন {হিসাবে 
অনেক কিছুই ব্যবহার করা যেতে পারে। নিচ থেকে লতানো ফুলগাছ তিন চারতলা বাড়ী 


অনেক দূর পর্যন্ত প্রসারিত করেন। 


অবলম্বনে তুলে দেওয়া ॥ 
লতানোফুলগাছ যেখান থেকে ছাড়ে পড়লে ভাল সে জায়গা পর্যন্ত লতাগাছাটির 


শুধু একটি সতেজ ভাল বাড়তে দেবেন। এর পরে ডালটির মাথা WIS দেবেন যাতে 
এর “মাথার কাছ থেকে scene ডাল ছাড়ে। এই নতুন GHG IA বড় হলে এদের মাথাও 
ভেঙে futs হবে এবং এভাবে লতানো গাছটি ধাঁরে ধারে ছাড়য়ে পড়বে। মাথা ভেঙে 
দিয়ে এবং নতুন urere একপাশে ছড়াতে সাহায্য করে লতাগাছাটির শাখা-প্রশাখা দিয়ে 
aio জারগাঁটি ভরে দেবেন। লতা' টি ছড়াবার 'নার্দষ্ট জায়গার নিচে যত বোঁশ ডাল 
ছাড়বে cia কাঁচ অবস্থায় ভেঙে দিতে হবে। কোন জায়গা আড়াল করবার জন্য 


৯৯৯, 


তারের জালে লতাগাছ RIGA দিতে হলে ছোট অবস্থায় লতাগাছাটির মাথা খদুটে দিয়ে 
সেটিকে ছড়িয়ে পড়তে সাহায্য করা দরকার। সাঁমানার কংক্রিটের প্রাচীরের বেলায় লতা 
গাছের ওজন যতটা সম্ভব যেন প্রাচীরের উপরের দিকে পড়ে। ভারী লতাগাছ প্রাচীরের 
একাঁদকে ঝুলে থাকলে তা দেয়ালের ক্ষতির কারণ হতে পারে তাই এর ডালপালা ছে্টে 
লতাগাছটির বিস্তার যতটা সম্ভব প্রাচঈরের উপরে রাখার চেষ্টা করা উচিত৷ লতাগাছ 
বাড়ীর তিন চার CI পর্যন্ত তুলতে হলে একে পাশে একরকম বাড়তে দেবেন না। যেসব 
জায়গায় ফল Fb ভাল দেখাবে শুধু সেখানে কিছ কিছু ডালপালা হতে দেওয়া 
হবে। এছাড়া এসব গাছ AS করে বাঁধবার জন্য দেয়ালে মাঝে মাঝে হুক বসানো দরকার। 
সব লতানো ফুলগাছের বেলায় গাছ ভাল করে বেধে দিতে হবে যাতে ঝড়ে গাছ নিচে 
না পড়ে যায়। 
এবারে বাভন্ন লতানো ফুলগাছের পরিচয় প্রসঙ্গে আসাঁছ। 


অপরাজিতা ॥ 

অপরাজিতা বা ক্রিটোরিয়া টারনেটিয়া পুজার ফুল হিসাবে আমাদের অত্যন্ত পাঁরচিত। 
সিঙ্গেল ও ডাবল গড়নের, এবং সাদা, নীলচে সাদা, মোভ, ঘন নীল ও পারপেল বর্ণের 
অপরাজিতা পাওয়া যায়। এ STE স্বল্পপ্রসারী। অপরাজিতার ফুল ফোটার সময় T 
ও বর্ষাকাল। লতা গাছটি কষ্টসাহফ এবং একরকম যে কোন জায়গায় চাষ করা চলে। 
এটি EAST হলেও বর্ষার প্রথমে বীজ চারিয়ে নতুন গাছ করে নেওয়া একরকম 
রেওয়াজে দাঁড়ায় গেছে। অপরাজিতা ভারতের নিজস্ব লতানো গাছ। 


ইপোনিয়া ৷ 

ইপোমিয়া ইংলিশে মার্ণং গ্লোরী ও এদেশে কোথাও কোথাও পার্বতা নামে পাঁরচিত। 
ইপোমিয়ার বেশ কিছু গাছ প্রকাতিতে ওষাঁধ এবং অন্যগ্ীল দীর্ঘজীবী । ওষধি গাছগযাল 
বাজ চারিয়ে বছরের যে কোন সময়ে গাছ তোলা চলে। এর সব প্রজাতি দেখতে বেশ সনন্দর, 
এবং এদের ভেতরেও সাদা বর্ডার দেওয়া গাঢ় Ts ফুলের কর্ণেল একটি 'বাশষ্ট স্থান 
আঁধকার করে আছে। বহ্নবর্ষজীবী font ভেতরে পারপেল-নীল রঙের লিয়ারী ও 
গাঢ় পিঙ্ক রঙের হর্ষফেলয়া খুবই সুন্দর দেখতে। এ দিই মধাপ্রসারী এবং ধাতুর তোরণে 
তুলে দেবার কাজে বিশ্বে উপয্য্ত। 'িয়ারীর ফল ফোটে একরকম সারাবছর ধরে এবং 
হর্ষফেলিয়া ফুল দেয় শাঁতকালে। 'িয়ারী খুবই কম্টসাহফ: গাছ কিন্তু হর্যফোলয়া sp 
প্রকৃতির, প্রথমাঁটর বংশব্ডুদ্ধি দাবাকলমে ও দ্বিতীয়াটর জোড়কলমের সাহায্যে। দলয়ারাঁকে 
ভাল করে ছে'টে দেওয়া অথবা প্রতি বছর নতুন গাছ লাগানো Siw 


এডেনোক্যালমনা ॥ 

এডেনোক্যালিমনার অন্যতম, প্রজাতি এঁলাসয়া ক্যানাটিলভার পোর্টিকোতে তুলে 
দেবার পক্ষে বিশেষ উপযুক্ত । এলাসয়ার ফুলের রং গাঢ় মোভ ও ক্যাঁলাসনার হলদে, 
এ দঢটিরই FA ফোটে গ্রীজ্মকালে। ক্যালাসিনা সমতল বাংলায় বড় একটা দেখা যায় 
না। এলিসিয়া খুব কম্টসাহিফ: ও দীর্ঘপ্রসারী লতানো গাছ। এর ফল ফোটে থোকার, 
গাছ ভরে এবং এ অবস্থায় লতাগাছটি দেখতে অত্যন্ত সুন্দর। এলিসিয়া এসেছে ব্রাজিল 
থেকে, এর বংশবিস্তার দাবাকলমের সাহায্যে। এডেনোক্যালিমনার বাংলা নাম পুলকলতা। 


এনটিগোনন ৷ 

এনাটগোননের বিভিন্ন রঙের কয়েকটি প্রজাতি রয়েছে। এদের ভেতরে ঘন লাল রঙের 
প্রজাতি আপকারি ও ডাবল গোলাপী ফুলের, প্রজাতি ইনাঁসগাঁন দেখতে বেশি spend 
ইনসিগনির ফল ফোটে শীতকালে এবং অন্যগনুলির এক রকম সারা বছর ধরে-ফুল মাঝে 
মাঝে ফোটে গাছ SCA | ফুল ফোটে ঝরতে, একক ফুলের আকৃতি খুবই ছোট। এনাটগোনন 
দীর্ঘপ্রসারী হলেও গাছ হালকা, এদের ইটের দেয়ালে তুলে অপর দিকে ঝুলিয়ে দেওয়া 


Wel: r 


কাণ্চন গাল্পাঁন 


যেতে, পারে। এ লতাগাছাট খুবই কণ্টসাহফু, বংশবৃদ্ধি বীজ 'দিয়ে। এনাউগোননের 
আদানবাস সাউথ আমোরিকা। এটি বছরে দুবার ছাঁটার দরকার হতে পারে, একবার মার্চে 
ও দ্বিতীয়বার অকটোবরে। এটির বাংলা নাম মধুলতা। ; 


এলাম্যানডা ॥ . 

এলাম্যানডা একরকম সব FAG হলদে ফুলের প্রজাতিকে লতানো 981 অথবা WET 
হিসাবে ব্যবহার করা চলে। এবং গুল্ম হিসাবেই এলাম্যানডার ব্যবহার, বোশ। এর বাংলা 
নাম অলকনন্দা। 


ওডোনটেডেনিয়া ॥ 

ওডোনটেডোনয়া স্পোসওসার ফুল হালকা হলদে রঙের এবং ফুলের আকাত কিনা 
কলকের মত। ফল ফোটে ছোট ছোট থোকায় এবং ফোটে একরকম সারাবছর ধরে। 
এটি সখা প্রকৃতির গাছ, শুধু সকালে রোদ পায় অথবা হালকা ছায়া জায়গায় এট 
লাগানো Clow! ওডোনটেডোনিয়া মধ্যপ্রসারী লতাগাছ, নতুন ডলে ফল ভাল হয় বলে 
এটি প্রত্যেক বছর হালকা করে ছেটে দেওয়া দরকার। এটি এসেছে সাউথ আমোরকা থেকে 
এবং এর বংশবৃদ্ধি দাবাকলমের ANA! ওডোনটেডেনিয়ার দেশী নাম অলকলতা। 


কমন্রিটাম ॥ 

কমারটাম-এর খুব ছোট ছোট welt খুব সুন্দর সাজানো ঝরতে ফোটে। ফুল 
বা ফুলের ঝঢ়ার দূর থেকে সহজে চোখে না পড়লেও কাছ থেকে এদের দেখতে C 
ভাল লাগে। কমাব্রটামের প্রজাতির ভেতরে ডেনাসফ্লোরাম ফোটে একরকম সারা বছর ও 
গ্লোরওসাম প্রধানত TISAI! এ লতাগাছগুলি POAT, মধ্যপ্রসারী কিন্তু ঝোপালো 
এবং এদের বংশবৃদ্ধি দাবাকলমের সাহাব্যে। ডেনাসক্লোরামের প্রকাতি অনেকটা গদল্মের 
মত। এদের ফুলের রঙ লাল। 


ক্যামোয়েনসিয়া ॥ 

ক্যামোয়েনাসিয়া ম্যাক্সমার ফুল দেখতে চমৎকার_ফুলের রঙ ধপধপে সাদী? এবং এর 
বর্ডার সোনালী রঙের। ফুল আয়তনে মোটামুটি বড়, ফোটে থোকায়, ফোটে গ্রীন্মকালে 
এবং ফুলে মিষ্ট গন্ধ রয়েছে। গাছ সখা প্রকৃতির, ভাল করে লেগে না যাওয়া পর্যন্ত 
এর AGA কোন রকম কমাতি চলবে AT এটি মধ্যপ্রসারী কিন্তু ঝোপালো এবং বংশাবদ্তার 
দাবাকলমের মাধ্যমে । ক্যামোয়েনসিয়া এসেছে ওয়েস্ট আফ্রিকা থেকে। 


ক্যাম্পাসিস্‌ ॥ 
ক্যাম্পীসস: গ্রানডিফ্রোরা লতাগাছাঁট এখনও এর বাঁজতি নাম টেকোমা, গ্রানডিফ্লোরা 


বলে বোশ পাঁরাচিত। এর ফুল ঘন কমলা রঙের, ফুলের গড়ন টেকোমা ষ্ট্যান্সের মত 
ফুল ফোটে থোকায় এবং থোকাসহ গাছের ডালটি প্রায়ই নিচের দিকে ঝুলে পড়ে। ক্যাম্পাসস্‌ 
অত্যন্ত কষ্টসাহফ, মধ্যপ্রসারী ও মাঝার ঝোপালো। এ লতাগাছাট দেয়াল বেয়েও উঠতে 
পারে। ফুল ফোটে গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে এবং শীতকালে গাছের পাতা বারে বান! বাপ 
POR শেকড় থেকে কাছাকাছি জায়গায় অনেক তেড় বের হয়, এদের সংখ্যা বেশ বেশি হয় 
বলে এটি একটা অসুবিধার দিকও। এদের seis এই ces দিয়ে। ক্যাম্পাসস্‌ এসেছে 
BRAT থেকে। এটি শতকালে ছাঁটতে হবে। ক্যাম্পাঁসসের দেশী নাম কমললতা। 


- PAPA ॥ 
ক্লায়াল্থাস ডেমাপয়ার একটি অপূ্বদর্শন ফন্ল। এর সঙ্গে তুলনা দেওয়া যেতে 


পারে এরকম কোন em, «uu পাওয়া কঠিন্‌। eae ঝাড় লণ্ঠন বা ছাবর রাবণের 
দশম.ন্ডের সাজানোর পদ্ধাতর সঙ্গে কিছুটা মিল আছে বলে মনে করা যেতে পারে। 


ফুলবাগান৮ ১১৩ 


ফুল দেখা বায়। 
রলায়াল্থাস দীর্ঘজীবী গাছ হলেও এর চাষ শীতের মরসূমণ ফুলের মতই করা ভাল। 


i 
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a 
A 
i 
j 
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দরকার এদের ফুল ফোটে S ও বর্ষাকালে ; ফুল হয়ে যাবার পর ডাল খুব হালকাভাবে 
ছেটে দেবেন। ক্রিমেটিসের বংশবৃদ্ধি দাবাকলমের সাহায্যে। এই লতাগাছাটর বাংলা 
নাম তারামগ্জরী। 


ক্লিরোডেনড্রন .॥ 

ক্লিরোডেনড্রন স্প্রেনডেনস প্রজাঁতাটির ফুল টকটকে লাল এবং টমসান প্রজাতাঁটর 
ফুল সাদা ও লাল মেশানো। দ্াটরই ফুল ফোটে থোকায়। প্রথমাটির ফোটে গাছ ভরে 
শীতকালে এবং দ্বিতাঁয়টির গ্রাঁৎ্ম ও বর্ধাকালে। এদের হালকা ছায়া জায়গায় অথবা 
ATTE সকালে রোদ পায় এরকম জায়গায় লাগাবেন। গাছ বাড়ার মরসুমে এদের যথেষ্ট 
জল পাবার ব্যবস্থা করে দিতে হবে। HAS গাছই santa কম্টসাহফ মাঝারি ঝোপালো 
ও মধ্যপ্রসারী। এদের বংশব্‌দ্ধি দাবাকলমের সাহাব্যে। স্পেনডেনসকে বর্ষাকালে ভাল করে 
ছে'টে দিতে হবে। এ দুটিই এসেছে ওয়েস্ট আফ্রি থেকে। ক্রিরোডেনড্রনের বাংলা নাম 
িরণময়ী। 


গোলাপ ॥ 
সমতল বাংলার লতানো গোলাপ তত ভাল না হলেও এদের চাষ এখানে আরও বেশ 
হওয়া উচিত। লতানো গোলাপের প্রজাতি অগ্যন্তি। অনেক গঃজ্ম-গোলাপের ডাল থেকে 
্রকাতির খেয়ালে লতানো গোলাপের উদ্ভব হয়েছে; এরকম যে সব প্রজাতির গুল্ম এখানে 
ভাল ফল দেয় সেই সব লতানো গোলাপের সমতল বাংলায় ভাল ফুল দেবার বোশ 
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সম্ভাবনা । এদের পারিচর্যা অন্যান্য গোলাপের মত, ছাঁটার বেলায় "LI মরা ও আধমরা 
ডালগনূলি ছাঁটা হবে। 


গ্লোরিওসা u 

গ্লোরওসার ভারতীয় প্রজাতি সুপারবা লতাগাছাটকে বর্ষাকালে ঝোপেবঝাড়ে খুজে 
পাওয়া যায়। সুপারবা বেশ কষ্টসাহফ্ হলেও এর ইষ্ট আফ্রিকার প্রজাতি রথশ্চিল্ডিয়ানা 
অথবা প্লানটাী ইত্যাদ খুবই সখা প্রকৃতির। গ্লোরওসা কন্দজ জাতির গাছ এবং এর 
চাষও কন্দজ BTCA মত। সুপারবা ফুল দেবার পরে গাছ মরে যায় কিন্তু রথাশ্চাল্ডয়ানা 
বছরে ফুল দেয় বার Tors! এট হালকা জাতীয় লতাগাছ এবং টবে চাষ করার পক্ষে 
বেশ CALS | পোকামাকড়ের আক্রমণ থেকে প্রথম থেকে সাবধান হতে হবে। সংস্কৃতে ও 
বাংলায় এর নাম অগ্নিশিখা। 


জ্যাকুমণ্টিয়া ॥ 

জ্যাকুমণ্টিরা ভাওলোসয়ার ফুল দেখতে আঁবকল ইপোমিয়ার মত। নীল ANT 
দেখতে AMS সুন্দর এবং ফোটে একরকম সারাবছর ধরে। গাছ FOAL, এবং মধ্যপ্রসারী 
কিন্তু হালকা ধরনের। এটি এসেছে ট্রপিকাল আমোরকা থেকে, এর বংশবৃদ্ধি দাবাকলমের 
সাহায্যে। জ্যাকুমাণ্টয়ার চাষ বড় টবেও করা যেতে পারে। বছর [তনচারেক পরে ওর নতুন 
গাছ লাগানো ভাল। জ্যাকুমণ্টিয়া হালকা ছায়া জায়গায়ও ভাল TAA! এই লতাগাছাটর 
দেশী নাম নীলাঞ্জনলতা। 


চামেলি n 

চামেলি বা জেসামনাম গ্রানডিফ্লোরামের ফুল ফোটে ITH ও বর্ষায়। গাছ মোটামাট 
POA, মধ্যপ্রসারী ও মাঝারি ঝোপালো। চামেলি শীতের প্রথমে ছেটে দেবেন। এর 
বংশবিস্তার কাটিং tral! 


বদমকো ॥ 

ঝূমকো বা প্যাঁসক্লোরার প্রজাঁত সিরনলেয়া আমাদের খুব পাঁরাচত। AREA অনেক 
প্রজাতি রয়েছে, এদের ভেতরে নীল রঙের ির্যালয়া এবং লাল রঙের রোসামোসা ও 
কারমোঁসয়ানা দেখতে খুব সুন্দর। এর সব করার ফুল গ্রীষ্ম. ও বর্ষাকালে এবং অনেক 
প্রজাতির ফুলে meus গন্ধ রয়েছে। সিরুলিয়া কষ্টসাহফদ ও দীর্ঘপ্রসারী এবং অন্য Uus 
মধ্যপ্রসারী ও সুখী প্রকাতির। এদের আঁদ বাসস্থান ব্রাজিল, বংশাবিস্তার সাধারণত দাবা 


কলমের সাহায্যে। 


উকেলো্পারমাম ॥ 

ট্রাকেলোস্পারমাম জেসমিনোইীডসের সঙ্গে জঃইফলের কোন সম্পর্ক না থাকলেও 
এটি ইংলিশে ষ্টার জেসামন নামেও পাঁরাচত। এর পেছনের কারণ এই যে, ফুলগ্জীল 
দেখতে অনেকটা জঃইয়ের মত এবং এতে মিষ্টি গন্ধ রয়েছে। ফুল ফেটে গ্রাক্মাকালে এবং 
ফোটে সংখ্যায় অনেক। গাছ মাঝারি SUAS, মধ্যপ্রসারী ও মাঝারি ঝোপালো। ট্রাকে- 
লোস্পারমাম রোদ পছন্দ করেও একে হালকা ছায়া পড়ে এরকম জায়গায়ও লাগানো চলে। 
দারাকলম এর বংশবৃদ্ধির সাধারণ উপায় এবং এটি ভারতীয় গাছ। এটির বাংলা নাম 


শ্যামালতা। 


খানবাঁজয়া ॥ 
থানবার্জয়া ফুলের গড়ন অনেকটা এলাম্যানডার মত এবং এদের বেশ কয়েকটি 
প্রজাতির ফুল দেখতে বেশ ভাল। মাইসোরেনাসস প্রজাতির ফুলের রঙ হলদে ও খয়েরী, 


গ্রানাডফ্লোরার হালকা নীল ও ককাঁসনিয়ার লাল এবং FAITHS ফোটে থোকায়। প্রথম 
১১৫ 


দুটি ফোটে গ্রীষ্মকালে এবং ককাঁসিনিয়া শঈতকালে | তিনাট প্রজাতিই দুরপ্রসারী, বেশ 
ঝোপালো এবং AMAIA ভারতীয়। এদের বংশবিস্তার দাবাকলমের মাধ্যমে গ্রানাডক্রোরাকে 
বর্ষার আগে ভাল করে ছেটে দিতে হবে। 


MAIS ॥ 

র য়া COAT লতাগাছাটি এর বজিতি নাম বিদ্নোনিয়া ভেনাম্টা নামে SUR 
বেশি পাঁরাচিত। এটি একাঁট অত্যন্ত স্ন্দর ফুলের লতাগাছ। শীতকালে গাছ ভরে ফুল 
ফোটে। ফুলের রঙ কমলা-হলদে, ফুল আকৃতিতে সর সরু টিউবের মত এবং ফুল 
ফোটে থোকায়। ফুলের কিছুদিন আগে থেকে এবং ফুল ফোটার সময়ে পাইরোস্টোজরায় 
জল দেবেন নিয়ামতভাবে। গাছ মাঝারি «Urs. দুরপ্রসারী ও মাঝারি বোপালো। 
পাইরোজ্টেজরার আদি বাসস্থান ব্রাজিল, দাবাকলমে এর বংশবাদ্ধ। এটির বাংলা নাম 
কনকলতা। 


পে্রিয়া n 

পোটটয়া ভলদাবালস বা নাঁলমণিলতার ফুল দেখতে খুবই সন্দর। ফুলের রঙ 
গারপেল-ও মোভ মেশানো, ছোট ছোট ফল ফোটে ঝুলে পড়া বড় বড় থোকায়। ফুল 
ফোটে গ্রীষ্মের প্রথমে এবং অনেক সময়ে বছরে আরও 'একদফা ফল পাওয়া যায়। গাছ 
মাঝারি কষ্টসহিফু, দূরপ্রসারী ও মাঝারি ঝোপালো। এটিকে ছে'টে রেখে গুল্ম হিসাবেও 
BIN করা চলে। উইন্টোরয়া সমতল বাংলায় ভাল ফুল দেয় না, কিন্তু এর অভাব পেটিয়া 


অনেকাংশে পুরণ করেছে। পৌট্টয়ার আদ বাসস্থান ট্রাপকাল আমোরকা এবং এর বংশবৃদ্ধি 
দাবাকলমের সাহায্যে। 


প্যানডোরিয়া ॥ 

প্যানডোরয়া জেসামনোইডিস লতাগাছটিও তার বাঁজত নাম টেকোমা জেসামনোইডিস 
নামে বেশি পারাচিত। ফুলের গড়ন টেকোমা গাউীডিচাউাডর মত এবং এই ফুলের মত 
প্যানডোরিয়ারও একটা আলাদা পেলবতা রয়েছে। ফুলের রঙ লাল ও সাদা, ফল ফোটে 
থোকায় এব$% ফোটে অল্পাবিস্তর সারাবছর ধরে। এটি সুখা প্রকাতির, স্বজ্পপ্রসারী ও 
আয়তনে হালকা ধরনের। প্যানভোরয়ার আদি বাসস্থান অষ্ট্রোলয়া এবং এর বংশবিস্তার 


ব্যুগেনভিলিয়া u 

কেঠাবাড়ীর ক্যানাটালভার পোর্টিকোতে বুগেনভিলিয়ার সমান উপযোগ লতাগাছ 
বুঝি পাওয়া সম্ভব নয়। বুগেনাভালয়া বড় গাছেও তুলে দেওয়া যেতে পারে তবে এর 
বৃপ্ধির আধিক্যে বড় গাছটির মৃত্যু ঘটা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। বযগেনাভালয়া আসলে 
লতাগাছ হলেও এর বেশার ভাগ eene গল হিসাবে ভাল জন্মায়। তবে রেফালজেনস. 
পার্থ, মেরা পামার প্রভাত প্রজাতিকে লতাগাছ "হিসাবে খুব ভালভাবে ব্যবহার করা চলে? 
লতাগাছ হিসাবে ব্যবহূত বুগেনভিলিয়াকে বেশি -ছাঁটা উচিত নয়। এর চাষের বিশদ 
সংবাদের জন্য 'ব্‌গেনাভলিয়া' অধ্যায়টি webs i 


ব্যমণ্টিয়া ॥ 

aia গ্রানাডিক্লোরা ভারতের নিজস্ব গাছ কিন্তু যতদুর জানি এর কোন দেশী 
নাম নেই। ব্যমাণ্টয়ার ফুলের রঙ সাদা, দেখতে লিলির মত, ফুল ফোটে থোকার এবং 
ফলে মদদ গন্ধ রয়েছে। এ গাছটি AA ঝোপালো, দ'রপ্রসারী ও বাড়ে খব তাড়াতাঁড়। ইচ্ছে 
করলে এটিকে ছে'টে গুল্ম হিসাবেও রাখা যায়। বর্ষাকালে বামশ্টিয়া ছেটে দেওয়া দরকার। 
এর বংশবিস্তার সাধারণত দাবাকলমের মাধ্যম | 


৯১৬ 


মধ্ুমালতী ॥ 

মধ্মালতী বা কুইসকোয়ালস ইনাডিকা আমাদের অত্যন্ত পাঁরাচিত গাছ। এদের ফুল 
ফোটে থোকায় এবং থোকাতে একই সঙ্গে সাদা ও লাল ফুল ফুটে থাকে। ALA, সাদা 
ফুলের মধুমালতীও পাওয়া যায় তবে alt দেখতে তত সন্দর নয়। সধন্মালতীর 
ফলের গড়ন অনেকটা সন্ধ্যামীণর মত, এদের ফুল ফোটে এক রকম সারা বছর ধরে এবং 
ফুলে fates গন্ধ রয়েছে। মধুমালতী অত্যন্ত SUAS, দুরপ্রসারী*ওঁ ঝোপালো লতা 
টি এদের বংশবিস্তার দাবাকলমের সাহায্যে। ভারতও বোধ হয় এর কটি অন্যতম আদি 

| 


মাধবীলতা ॥ 

মাধবীলতা বা িপটেজ মাধবলতা ফুলের সুগন্ধ চারদিক আমোদিত করে রাখে। 
ফল য়ে রঙের, ফুল ফোটে থোকায় এবং ফোটে শীতের শেষ দিকে। গাছাট POI 
ও বেশ ঝোপালো। মাধবীলতা লতাগাছ হলেও WIA মত এর বেড়ে ওঠা স্বভাব, তাই 
অনেকে একে ছেটে গুল্ম করে রাখেন। এ গাছটির বীজ অদ্ভূত ধরনের, বাতাসে উড়ে 
{গয়ে যাতে দূরে পড়তে পারে তার BAS এর গড়ন। মাধবীলতা ভারতীয় গাছ এবং 


K 


এর বংশবৃদ্ধি বীজ 'দিয়ে। এটিকে বছর তিনেক অন্তর ভাল করে ছে'টে দেওয়া দরকার। 


মালতী ॥ - 

মালতী বা একাইটিস কোরওফাইলাটা আমাদের খুবই পারিচিত। ফল সাদা, ফুলে 
মিষ্টি গন্ধ, ফুল ফোটে থোকায় এবং ফোটার সময় বর্ধাকাল। গাছ বেশ কষ্টসাঁহফ, 
মধ্যপ্রসারশ ও মাঝারি ঝোপালো। মালতীর বংশাঁবস্তার দাবাকলমের মাধ্যমে | 


লাঁনসেরা ॥ 

লানিসেরা সেমপারাভিরেন্‌স প্রজাতাঁটর আদি বাসস্থান ট্রীপকাল আমোরকা ও হল- 
ডেব্রানাডয়ানার «m! প্রথমাটর ফুল লাল, এবং ্বিতীয়টির ফুল হলদে ও বেশ বড় 
ফল লাঁনসেরার সর; টিউবের মত ফুল ফোটে থোকায় S lcg প্রথমে। গছ Vul মধ্য- 
প্রসারী, মাঝাঁর ঝেপালো এবং মাঝারি SATA | এদের বংশবৃদ্ধি দাবাকলমের সাহাযো। 


স্টিক্টোকা্ডিয়া ॥ 

Wagen বেরাভিয়েনসসের ফুল দেখতে আবিকল ইপোমিয়ার মত। এটি 
সাধারণভাবে ইপোিয়া ক্যানডা-কিং নামে পরিচিত। ফুলের বাইরের দিক ও ভেতরের 
বারের রঙ স্নিগ্ধ গোলাপী এবং ভেতরের রঙ হালকা Set! এর RATA দেখতে 
অত্যন্ত সনন্দ, ফল ফোটে থোকায় অথবা আলাদাভাবে। ্টিক্টোকাঁ্ডরা সংখ প্রকৃতির 
ও মধ্যপ্রসারী। এর আদি নিবাস ট্রাপকাল আফ্রিকা এবং বংশবৃদ্ধি দাবাকলমের মাধ্যমে | 
[্টক্োকার্ডিরা সমতল বাংলায় এখনও একরকম দেখতে পাওয়া যায় না কিন্তু এর বহুল 
চাষ হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয় ৷ এটির দেশী নাম বৈদর্যমণি। 


1্টফানোটিস ॥ 

ম্টফানোটিস ফ্লোরবানডার ফুলের সম্গে রজনীগন্ধার মিল অনেক-এদের ফলও 
সাদা এবং তাতে মিষ্টি গন্ধ, তা ছাড়া আয়তন এবং গড়নও বেশ কিছুটা রজনগন্ধারই AS | 
তাই ais লতানো রজনীগন্ধা নামেও পাঁরচিত। ফুল ফোটে থোকায় এবং ফোটে সাধারণত 
গ্ান্মকালে। গাছ অত্যন্ত সুখী প্রকৃতির ও বাড়ে ধাঁরে ধাঁরে। ভ্টিফানোটসকে সহজেই 
টবে চাষ করা চলে। এর আদি বাসস্থান ম্যাডাগাসকার এবং বংশবৃদ্ধি দাবাকলমের সাহায্যে। 
'স্টিফানোটিসের দেশী নাম রজনীগন্ধালতা। সুযোগ গেলে লতাগাছাট বেশ কিছনটা বেড়ে 


চলে। 
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স্যারিটা ॥ 
স্যারিটা ম্যাগনিফিকা এর বাঁজতি নাম বিশ্নোনিরা ম্যগানীফকা বলে বোশ পারাচিত। 
এন ফল ফোটার সময়ে মোভ রঙের কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ফুলের রঙ পাল্টে 
হয়ে দাঁড়ার। স্যারিটার ফুল ফোটে ছোট ছোট থোকায়, ফুল দেখতে অনেকটা 
এডেনোক্যালমনা এলাসয়ার মত এবং এর ফোটার সময় শীতকাল | স্যারটার বংশবিস্তার 
দাবাকলমের ATR | এটি মোটামুটি কষ্টসাহষু ও দূরপ্রসারী লতা গাছ। সমতল বাংলায় 
এটি তত ভাল ee দিতে চায় না। 


হোমস্কিয়োলডিয়া ৷ 


z মা লতাগাছ হলেও একে A হিসাবে চাষ করাই রশীততে দাঁড়িয়ে 
গেছে। লতা হিসাবে এর চাষ করতে চাইলে এর লতানো ডালগালূকে বাড়বার সুযোগ 


ACS wrencu enn 


খের দংধারে গাছ লাগানোর প্রয়োজন পড়ে দুটি প্রধান কারণে। প্রথমটি cule nen 
পথে যেতে যেতে ফুল ও গাছের সৌন্দ্ উপভোগ করা। এবং দ্বিতীয়টি, রাস্তার পাশে 
কিছু ছায়াশীতল জায়গার ব্যবস্থা করা যা ses দিনে ক্লান্ত পথিককে দির পোশে 


আবার তিনভাগে ভাগ করা যেতে পারে: ( 3) পায়ে-চলার পথ ; (২) মাঝার-চওড়া 
পথ যাতে জনাচারেক পাশাপাশি চলতে পারে; এবং (৩) যানবাহন চলাচল লেগেই 
আছে এ রকম বড় রাদতা। এ তিনটির ভেতরে প্রথম দুটির বেলায় সৌন্দর্য প্রধান ভাবনা 
এবং এদের বেলায় ছায়ার স্থান গোঁণ £ এবং তৃতার়াটর বেলায় ছায়ার ভাবনা প্রধান ও 
সোন্দযের স্থান tate! যাঁদও, সব কয়টির বেলাতেই যেসব গাছ থেকে একই সংগে ছায়া 
ও সোন্দয লাভ করা যায় এ কাজে তাদের সমাদর বেশি। পথের পাশে লাগাবার Boney 


যে STEP কথা বলা হয়েছে তাদের একরকম সবারই পরিচর্যার কথা বইয়ে Wap 
বলা হয়েছে। 


পায়ে-চলা পথের ধারের গাছ ॥ 


সব ফলবাগানেই এ ধরনের পথ ররেছে। এই পারে-চলা পথের পাশে লাগানোর কাজে 
বেশি CRS সব গুল্ম ও ছোট আয়তনের ত-উচ্চ গাছগুলি। স্বহ্প-প্রসার লতানো 
গাছগ্লও এই পথের পাশে লাগাবার পক্ষে বেশ | পায়ে-চলা পথের পাশে 
লাগাবার উপযান্ত গাছের সংখ্যা অনেক বলে এদের ভেতর থেকে [aw গাছ বেছে নেওয়া 
যেতে পারে যারা এ কাজের পক্ষে আরও বেশি SRE! এরকম গাছের ভেতরে রয়েছে 
বাহারি পাতার গাছ একালিফা, এরালিয়া, লেব; ভেরাগেটা, জবা স্নো ফ্লেক ; ফুলগাছের 
ভেতরে রঙ্গন সিঙ্গাপোরেনিস, কাণ্টন AEAT, Few গিলেসা, ক্যালিয়ানদ্রা ব্রিভাইপস 
ও স্পোসিওসা AMAT, ক্রসেনড্রা, ফ্রানাসিশিয়া, গন্ধরাজ foot ও ফরচুনিয়ানা, পিওক 


a 
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ফাঁলাঁপকা প্রজাতিগীল e এাঁরগ্রোফাইলা, পেন্টাস কারমোসয়ানা, প্লামবাগো ক্যাপেনাঁসস, 
পেটিল্যানাডয়া, কোয়াঁশরা, রণডেলেটিয়া, জবার ছোট আরতনের প্রজাঁতগননল, ফুল- 
CONGO. গোলাপ, এবং লতানো ফুলগাছের ভেতরে জ্যাকুমস্টিয়া, এলাম্যানডা U 
ফ্লামূলা, হোম(্কয়োলাভয়া ও ল্টিফানোটিস ৷ পায়ে-চলা পথের দুধারের MARA লাগাতে 
হবে পথ থেকে TIA হাত দুরের জাঁমতে। 


5 

মাবমার-চওড়া পথের ধারের গাছ ॥ A 
মাঝারি-চওড়া অর্থাৎ জনা চারেক পাশাপাশি হাঁটতে পারে এ রকম পথ পাওয়া যাবে 
বড় বাগানের ভেতরে বা বিশ্বাবদ্যালয় প্রভৃতি বড় ক্যামপাসে। এ পথ পায়ে চলার কাজেই 
বোশ ব্যবহার হয় যাঁদও ছোট গাড়ীর পথ হিসাবে ব্যবহার হতেও এর কোন বাধা নেই। 
এই পথের পাশে অনেক সময়ে এমন গাছ লাগানো দরকার, পরে যা বেশ ছটা ছায়াও 
দেবে। মাঝারি চওড়া পথের বেলায় ছায়া দেবার গাছ লাগাতে হবে ALAA এর পাঁশ্চম 
অথবা viser দিকে । এ পথের ধারের গাছ হিসাবে বেশি ব্যবহার নাঁত-উচ্চ গাছগনালর, 
যেগযীল বেশ বোপালো হয়ে বেড়ে ওঠে এবং যে গাছগ্াল গাছ ভরে ফুল দে পথের 
দুধারেই একই আয়তনের গাছ লাগানো যেতে পারে, অথবা অপেক্ষাকৃত ছোট আয়তনের 
গাঁছগুলি লাগানো যেতে পারে সৌদকে যোঁদকে ছায়া দেবার কোন প্রন নেই। পথের ধারের 
এই গ্রছগলে হবে পথ থেকে হাত চারেক দুরে এবং এদের দুটি গাছের ভেতরের দুরত্ব 
হবে হাত queri মাঝার-চওড়া পথের D গাছের মাঝে একাট করে পায়ে-চলা পথের 
Sosy গাছও লাগানো চলবে, তবে এগাল লাগাতে হবে পথ থেকে হাত GN দুরে 
মাঝি চওড়া পথের জন্য ভাল ফুল দিচ্ছে এরকম SQUE থেকে কলমের সাহায্যে তৈরী 


মত ভাল ফুল দেয় AT! ‘এছাড়াও, FROG, সোনালী শম:ল ও জ্যাকারগড়ার কলমের 
গাছও মাঝাচওড়া পথের ধারে লাগাবার পক্ষে খুব ভাল, যাঁদও ডাল সহজেই ভেঙে 
পড়ে বলে এ তিনটির বাঁজের গাছ পথের ধারে লাগাবার মোটেই Gens নয়। বলত 
এদের কলমের গাছগুলি আয়তনে বড় হবে না বলে এদের থেকে ক্ষাতর আশঙ্কা একরকম 
নেই, অথচ এদের সন্দর ফুল পথ আলোকত করে তুলবে। 

নাতিউচ্চ গাছগ:লে এই পথের দুধারে লাগারার পক্ষে বেশ GAS! এদের ভেতরেও 


fob. কার্ডরা সেবাণ্টিনা ভেরাগেটা, মাথা ভেঙে দিয়ে ছোট করে রাখা দেবদারং 
পেনভুলা, বট কৃষ্ণ oe বকুল ভেরাগেটা ; এবং ফুলের গাছের ভেতরে কলমের দা 
পয়েনসেটিয়া প্লোনাঁসমা, কামিনী, কাঁডয়া, কুরাচ, শ্বেত চাঁপা, কলমের টেকোমা গাউড- 


প্রচুর যানবাহন চলাচল করে এ রকম বড়, রাস্তার পাশে গাছ লাগানো হয় প্রধানত 
ছায়া পাবার জন্য। বড় রাস্তার পাশে শুধু সৌন্দর্যের কারণেও গাছ লাগানো হয়ে WT 
তবে cfe লাগানো হয় রাস্তা থেকে বেশ একট: দূরে যাতে এসব Sam ভালা 
ভেঙে প্লে বা গাছ উপড়ে পড়লেও কারো কোন ক্ষতির আশঙ্কা থাকে শা EDT 
দেবার quw ফলেগাছও হতে পারে তবে বড় রাস্ভার ঠিক পাশের seni এই 
omnia থাকতেই হবে: (>) গাছের ডালপালা বড়ঝাপটারও সহজে ভাঙে না; 
(২১ গাছ’ হৰে৷ দুল যাতে সহজে উপড়ে গড়ার সম্ভাবনা থাকবে লা CO) CER 
পাতা খুব বোৌশ ঝরবে না; (8) গাছের মাথা হবে ঝোপালো যাতে গাছ 
আর পরো, (৫) গাছ যেন খজনভাবে বেড়ে ওঠে ; এবং (৬ ) গাছ হবে HOM, 
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AER SEC IL TET CPI sag. Le বাধানো রাসতার srt 
বা ফুটপাথে বেচে থাকার সংগ্রাম নিশ্চয়ই খুবই কাঠন। শহরের গলার তার পাশে যতটা 
বেশি সম্ভব ফলের গাছ লাগানো দরকার, এরা সমস্ত জায়গাটিতি দর 


বকুল, WAM, অশোক, পূল্লাগ চাঁপা, থেসপেশিয়া ও রাধাচড়া বেশ Boe) | 
বড় রাস্তার পাশে যেখানে অনেক গাছ লাগাবার সুযোগ রয়েছে সেখানে গাছ 'মালয়ে 

লাগাবার প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক | গাছ মিলিয়ে লাগানো হয় বিশেষ করে ফূলগাছের বেলায়। 

এ গাছের পাশে যে গাছ লাগালে তা আরও ভাল দেখায় নিচে তার চারটি ভিন্ন ভিন্ন 
দেওয়া হলো : 

(S) কৌশয়া নডোসা-কেশিয়া রেনিজারা-কেশিয়া জাভানিকা- _কোশিয়া মারজিনেটা। 
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fa 


২) জারুল ম্যাগনিফিকা- কৌশয়া নডোসা- রাধাচুড়া | 
৩) কৃষ্ণচূড়া-কেশিয়া ফিশ্চুলা। 

8) 'কৃষ্ণচুড়া_ রাধাচ্ড়া_ জ্যাকারাণভা | 

ই তালিকাগালর প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রত্যেকাট আলাদা সমাবেশের MENIA 
ফুল দেয় একই সময়ে। সমাবেশগহীলর গাছের ক্রম বজায় রেখে যত বোঁশ ইচ্ছা গাছ 
লাগানো যেতে পারে। উপরের প্রথম দুটি সমাবেশের গাছগাল APO পাশে ছায়া 
দেবারও খুব উপযুক্ত, এবং শেষের দুটি রাস্তার থেকে দুরে লাগাতে হবে কারণ এদের 
ভেতরের কৃষ্ণচূড়া ও জ্যাকারাণডা রাস্তার ঠিক পাশে লাগানো উচিত নয়। প্রথম সমাবেশের 
সব কয়টি গাছের পাতা বা গাছ দেখতে অনেকটা এক রকম। চার নম্বর সমাবেশের গাছ- 
Lie পাতারও মিল রয়েছে। ফুল Vo এদের আলাদা বৈশিষ্ট্য অবশ্য সহজেই 
"ধরা পড়ে | রাধাচুড়া পেল্টেফোরামের বাংলা নাম। 


ক্যাক্ক ভাস ও AETA 


ক্যাকটাস করা কঠিন এবং সব গাছেরই দাম প্রচুর এই রকম ধারণা অনেককে ক্যাকটাস- 
Tax করেছে বছর দশেক আগে পর্যন্তি। এর সঙ্গে সম্পর্ক নিবিড় না থাকায় এ ধরনের 
ভূল ধারণার উৎপত্তি। কেননা কয়েকটি বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রাখলে ক্যাকটাস সবার পক্ষেই 
করা সম্ভব। শহুরে জীবনে যেখানে বাগান করার জন্য একফাল জমি বা গনুটিদশেক 
বড় টব রাখার জায়গাও সহজে মেলে না, সেখানে ক্যাকটাসের চেয়ে CAT কোন গাছ 
পাওয়া যাবে না। দরকার বোধ করলে ক্যাকটাস সারা বছরই ঘরে রাখা AA! তাছাড়া 
এর জায়গার চাহদাও অত্যন্ত কম। 

ক্যাকটাস অত্যন্ত FA! অনেক সময়েই দেখা যায় খুব অযত্নে থেকেও গাছ 
বেচে রয়েছে। মাটিতে কখনই জল জমবে না এবং প্রয়োজনমাফক জল পাবে, এ nu 
বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে পারলে ক্যাকটাস করা সহজসম্ভব হয়ে উঠবে।? 


টবে গাছ লাগানো ॥ 

গাছের আয়তন অন_যায়ী গাছ ভালভাবে 4) যায় এরকম টব বেছে নেবেন। 
ছোট আয়তনের গাছের জন্য ছোট এবং টব পালটে লাগাবার বেলায় বা বড় গাছের 
জন্য আয়তন অনুযায়ী বড় 'টব ব্যবহার করবেন। বড় জাতির চারাগাছের জন্যও ছোট 
টব ব্যবহার করবেন গাছের আয়তন SAAT! বড় জাতির ছোট চারাগ্রাছের জন্য একসঙ্গে 
বড় টব ব্যবহার করলে গাছের গোড়ায় সহজে জল জমে গাছ পচে বাবার সম্ভাবনা 
নিচের ফটো ছাড়াও পাশে কয়েকটি ফুটো আছে এরকম টবে বাড়াত জল তাড়াতাড়ি 
বেড়িয়ে যাবে। টবের এক-তৃতীয়াংশ জায়গা জুড়ে চারা বা ঝামা দেবেন, এবং টব ও 
চারা দুইই ধুয়ে নেবেন ভাল করে। টবে সারমাঁট ব্যবহার করবেন তেজাভেজা অবস্থায় 
গাছ ট পালটে লাগাতে হবে মাঝে মাঝে ; যেগুলি তাড়াতাড়ি বাড়ে CURT একট: 
ঘন ঘন এবং যেগুলি আস্তে আস্তে বাড়ে সেগনীল অপেক্ষাকৃত দৌরতে। গাছ টবে 
না দেওয়া ভাল, সারমাঁটি ভেজাভেজা থাকায় জল না 

য়া র ণত বছর দেড়েকে একবার টব পালটানো 
ভাল। টব ভেঙ্গে টবের গাছ লাগাবেন নতুন টবে, কারণ টব থেকে গাছ Wao গেলে 
গাছ জখম হবার সম্ভাবনা। টব পালটাবার সময় টবের গাছটির গোড়ার মাটি শুকনো 
থাকবে৷ গাছ পালটানো চলে যে কোন সময়ে তবে গ্রীষ্মের প্রথম ভাগ এর্‌ বেশ UTE 
সময়। গাছ লাগাবার পরে টব আস্তে আস্তে মাটিতে ঠুকে সারমাটি ঠিকমত বাঁসয়ে 
দেবেন, চন্দ্রমজ্লিকার টবের মত উপর থেকে টিপে mE করবেন AT! 


১২১৯ 


সারমাটি ॥ 
ক্যাকটাসের AMS এমনভাবে তৈরী করতে হবে যা জল ধরে রাখে না এবং পর্যাপ্ত 
খাবার যোগায়। সারমাটি এমন হবে যে হাতের মুঠোর ভেতরে চেপে কোথাও রেখে 


খোলা; TCS ইট ও হাড়ের LT গাছ লাগাবার মাস দুয়েক আগে 
তৈরী করে তাতে মাঝে মাঝে জল ছিটিয়ে হাত দিয়ে ভাল করে মিশিয়ে দেবেন। টবের 
সারমাটিতে শ্যাওলা জমূলে বা উপরের মাটি সহজেই জমাট বেধে গেলে বুঝতে হবে 
সারমাটি ঠিকমত তৈরী হয়ান। এক্ষেবে সারমাটি পালটে গাছ নতুন করে লাগাল 
উঁচত। ক্যাকটাসে রাসায়নিক সার দেবেন ATI 


সঠিকভাবে জল পাওয়া ক্যাকটাসের দরকার। বোশর ভাগ জায়গায় প্রয়োজনের weiss 


GET লোহার কোন কিছু খর সাবধানে ঢুকিয়ে জল দেওয়া দরকার কনা বোঝা 
বেত GL জলের দরকার রয়েছে এরকম টবে টোকা দলে টং টং শব্দ হবে এবং 
[লোহার a ire অল্প অল্প মাটি লেগে থাকলে জল দেবার দরকার নেই NUT. 


; 


আলা প্রেয়োজন পড়বে একট ঘন ঘন। জলের পারমাণ কিছন্টা বাড়াবেন গাছে কুপড় 
আসা থেকে ফুল ফুটে যাওয়া raw) 


অন্যান্য কথা ॥ 
এপিফাইলাম হালকা ছায়া জায়গায় রাখবেন, এবং এর সারমাঁটিতে মাটি না দিয়ে 
তার জায়গায় আরও তিন টব পাতাপচাসার মেশাবেন। এছাড়া এক রকম সব SEX রোদ 
ভালবাসে গাছের যোদকে ছায়া পড়ে, সেদিক মাঝে মাঝে 'ফাঁরয়ে দেবেন রোদের দিকে। 
মাটি সাবধানে মাঝে মাঝে IS দেবেন। জল দেওয়া ও সারমাটি ভালভাবে তৈরী হালে 
ক্যাকটাসের রোগের আশংকা কম। রোগারাল্ত হবার প্রথম অবস্থায় নিকোটিনের কেন 


১২২ 


ea (নিকোটিন প্রিপারেশন ) বা অন্য কোন ওষুধ তুলো দিয়ে সাবধানে লাগাবেন? 
গাছ রাখবেন এমন জায়গায় যেখানে অন্তত সকালের রোদ এবং প্রচুর আলোবাতাস পায়। 

জমিতে ক্য/কটাস করা চলে । জাম হবে Vd, রোদ পায় যথেষ্ট এবং জল- দাঁড়াবে 
না কোন অবস্থাতেই । জমিতে লাগাবার কাজে গাছ বেছে নেবেন যেগুলি আরও বেশ 
FONE! এঁপফাইলামের চাষ প্রধানত এর সুন্দর ফুলের জন্য। এর গাছে TIT 
এলে কাঁচা গোবরের তরলসার দেবেন দিন দশেক অল্তর। ক্যাকটাসেন্ন *বংশবাদ্ধি কাঁটং, 
গাছেতে হয়েছে এরকম চারাগাছ (অফসেট ), বীজ ও জোড়কলমের সাহায্যে। এর 
ভেতরে শেষের দুটি সবার পক্ষে করা কঠিন। কাটিং ও চারা ক্যাকটাস হালকা ছায়ায় 
শুকনো লালবািতে লাগাবেন এবং এতে জল দেবেন AT! কাটিং বসাবার আগে তা 
ছায়ায় “Riel নেবেন দিনদশেক। 

ক্যাকটাসের প্রজাতির সংখ্যা প্রচ্ছর, তাই রুচি অনুযায়ী বেছে নেবার সুযোগও প্রচুর l 
{বিভিন্ন প্রদর্শনী বা গ্রাফের বই ‘এক্সোটিকা Te? গাছ বাছাই করার কাজে খুব সাহায্য 
করবে। প্রজাতির সংখ্যা প্রচুর হওয়াতে স্বাভাবিক কারণে এদের প্রকাত. ও পরিচর্যাও 
Tes এ অবস্থায় ক্যাকটাস সম্পর্কে সাধারণভাবে ছাড়া কিছ বলা কঠিন। সবাদকে 
চোখ রেখে অভিজ্ঞতা AVE উপরে সার্থক ক্যাকটাস করা নির্ভর করবে। তবে একবার 
করতে আরম্ভ করলে দেখা যাবে ক্যাকটাসের চাষ খুব কিছু কঠিন নয়। 


সাকুলেণ্ট ॥ 

সাকুলেণ্টের পাঁরচর্যার সঙ্গে ক্যাকটাসের পাঁরচর্বার AA মিল রয়েছে এবং ক্যাক- 
টাসের মত এদের সংখ্যাও বিরাট। সংখ্যায় অনেক এবং aslo আলাদা বলে এদের 
বিভন্ন গাছের পরিচর্যার বেলায় স্বাভাবিক কারণেই তফাত রয়েছে। তবুও C সাধারণ 
ভাবে বলতে গেলে একভাগ করে পাতাপচাসার, গোবরসার, সাধারণ মাটি ও দুভাগ 
বাল tara তৈরণ করা সারমাটি বিভিন্ন সাকুলেন্টের বেলায় বেশ ভাল কাজ দেবে। 
ক্যাকটাসের মত এদের বেলায়ও লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে গাছে প্রয়োজনের চেয়ে জল 
বোঁশ না হয়। FOR গাছগ্লির বেলায় এতে খুব ক্ষতি না হলেও জল পারামত 
না হলে সখ menial খুব বোঁশ রকমের ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যে গাছগু[ুল তাড়াতাড়ি 
বাড়ে তাদের প্ররোজনমত একট বড় টবে পালটে দিতে হবে! এদের অন্যান্য পরিচর্যা 
হবে মূলত ক্যাকটাসের পরিচর্যার মত। 25২1 


সম্ভব নয়। সমতল বাংলায় লন করা অপেক্ষাকৃত সহজ যাঁদও জংলী ঘাসের উৎপাত 
রয়েছে খুরই। লন যাতে সহজে ভাল রাখা যায় সেজন্য প্রথম থেকেই SW করে এটিকে 


তৈরী করতে হবে। লন COA কাজ ভাল করে না হলে পরে চেষ্টা করেও লন ভাল 
করা যাবে না। 


হাত দেড়েক চওড়া জামির মাটি একহাত গভীর করে তুলে লনের fa" সশমনার ঠিক 
নিয়ে AIA! এরপরে সংলগ্ন জমির মাটি কেটে যে খাদ Dex] হয়েছে তাতে 
ফেলদন এবং এইভাবে অপর সামানা পর্যন্ত এগিয়ে বান। খাদে মাঁট ফেলা হবে 


এ মাটিতে ঘাস বা শেকড় না থাকায় মাটি বাছার দরকার নেই। : 
; উপরের নিয়মে না করে সাধারণ ভাবে কোদাল দিরে মাটি গভীর করে কুপিয়ে 
SAZA করে তা ঘাস জন্মাবার জন্য তৈরী করা যেতে পারে। কিন্তু এতে একটা 
মস্ত বড় অসুবিধা থেকে যাচ্ছে। জংলী ঘাসের বাঁজ বাছা সম্ভব নর বলে তা Boe 
eg Ge ংলা ঘাসের জন্ম দেবে। জংলী ঘাসের উপদ্রব তো এমনিতেই রয়েছে কিন্ত 


বৈশাখের ভেতরে করবেন। 


জমি সমান করা ॥ 


রয়ে যায় এ দিকেও লক্ষ্য রাখবেন। যে সব জায়গায় জলের অভাব, সেখানে লন Sam 
পাশাপাশি জাঁমর থেকে একট; নিচ; করে করবেন। 
লনের জাম 


4 S , 
তাঁরা শ্রীমতী এগনিস হারলার (দি গার্ডেন ইন দি স্লেনস) ats নিয়মে জমি 
সমান করবেন। জাম সমান করার বিষয়ে একথা সব সময়ে মুন রাখবেন বে জমিতে 
জল জমলে ATTA ভাল জন্মার না এবং এর বিভন্ন অসুখ দেখা দেয়। তাই জানি 
বান করার Ween সঙ্গে বুষ্টির জল যাতে সহজেই বেরিয়ে বায় তার উপযুক্ত ডনের 
TATS করতে হবে। GAA জন্মাবার পরেও কোন কোন জারগা নিচু থেকে গেলে 
তা গুড়ো মাটি দিয়ে কয়েক বারে সমান করে দেবেন। নিচু জায়গার SUNY দন অন্ত 
তিন c ্টামটার করে পর গ'ড়োমাটি ছাড়য়ে দেবেন, এতে ঘাসেরও কোন ক্ষাঁত হবে 
না অথচ জামও সমান হবে। ঘাস লাগাবার আগে লনের জমিতে কয়েক দিন অন্তর হাল 
রোলার দেবেন। 


ঘাস জন্মানো ॥ 

সমতল বাংলায় দূর্বাঘাসের লন দেখতে সবচেয়ে ভাল এবং করাও চলে সবচেয়ে 
সহজে। VAT লাগানো চলে কয়েক ভাবে। এদের ভেতরে TAT কেটে লাগানো ও HAT 
বাঁজ বোনা বিশেষ প্রচালত। আবার এ দুটির ভেতরে প্রথমটি বেশি সুবিধের। কেটে 
লাগাবার জন্য কাছাকাছি গাঁট রয়েছে এবং একট: পরানো এ রকম ATA বেছে নেবেন। 
অনেকে ময়দানের পাশের ট্রামলাইনের থেকে RATA যোগাড় করেন। fessi? She 
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তিনেক লম্বা দুর্বার কাঁটং-এর গোছা লনে 21 তিনেক দুরে দুরে বসাবেন। কাটিং-এর 
গোছা বসাবেন একট গভীর করে। দুর্বার কাটিং লাগাবেন মৌসুমী কান্ট আরম্ভ 
হলে। কোন কারণে পর পর করেকাঁদন বৃষ্টি না হলে নতুন লাগানো ঘাস মাঝে মাঝে 
ভিজিয়ে দিতে হবে। na ভালভাবে লেগে গেলে কিছুদিন অন্তর হালকা রোলার ব্যবহার 
করবেন। ঘাস ছাঁটার মত বড় হলে প্রথম বার দুই ঘাস ছাঁটবেন ঘাস ছাঁটার কাঁচ দিয়ে। 
এর পর থেকে লনমোয়ার ব্যবহার করতে পারেন। 

_ দ্বার বাঁজ বুনে লন করার জন্যও প্রথমে একই ভাবে জমি তৈয়ার করবেন। এছাড়া 
জমির উপরে ইপ্চিখানেক পাঁরমাণ সারমাঁটি ছড়িয়ে দেবেন। এই ANID Coal করবেন 
অর্ধেক পাতাপচাসার ও অর্ধেক মিহি গুড়ো মাটি মিশিয়ে। দুর্বাঘাসের বীজ যাতে 
সমান ভাবে পড়ে সেজন্য জমতে প্রয়োজন মত মাপ দিয়ে নেবেন। এক কিলো ue 
বাঁজে চারশো স্কোয়ার TOM লনের জন্য দরকার পড়বে দূর্বাবীজ সমান পাঁরমাণ সাদা 
বালি বা গুড়ো মাটির সঙ্গে মিশিয়ে বিশেষ হাওয়া নেই এরকম দিনে লনের জামতে 
ছড়িয়ে দেবেন। ছড়াবার পরে জমিতে জল দেবেন যেভাবে ঝাঁর দিয়ে বীজতলায় জল 
দেন সেভাবে। জমি শুকিয়ে এলে হালকা রোলার ব্যবহার করে জমির উপরটা একটু 
আঁট-সাঁট করে দেওয়া দরকার। এরপর থেকে Wis দিয়ে নিয়ামত জল দেবেন যাতে 
লনের জমি সবসময়ে ভেজা ভেজা থাকে। বীজ বেরুবে তিন থেকে পাঁচ সপ্তাহের ভেতরে d 
কোন কোন জায়গায় বীজ ঠিকমত না বেরুলে সেখানকার উপ:রর মাঁট রেক দিয়ে ভাল 
করে নেড়েচেড়ে আবার বাঁজ ফেলবেন। ঘ'স একট; বড় হলে মাঝে মাঝে হালকা রোলার 
দেবেন এবং ঘাস ছাঁটার মত হলে প্রথম বার TS ঘাস-ছাঁটা কাঁচ দিয়ে ঘাস ছেটে দেবেন। 
aie বোনার কাজ গ্রীত্মকালের প্রথম থেকে বৈশাখের ভেতরে করবেন। বাঁজ 'দিয়ে 
ঘাস জন্মাবার প্রধান অসুবিধে WU, ঘাসের বাঁজের সঙ্গে জংলী ঘাসের বীজ এসে 
যায় সহজেই এবং বীজ থেকে সহজে সমান ভাবে ঘাস জন্মাতে চায় না। 


ঘাস ছাঁটা ও রোলিং ॥ 
গ্রত্মকাল ও বর্ষাকালে লনমোয়ারের (ঘাস ছাঁটার wa) ছুরি জাম থেকে for 


সৈ্টিমিটার উপরে রেখে ঘাস ছাঁটবেন। এবং শীতকালে ait জামির যত কাছাকাছি 
নাবানো সম্ভব নাবাবেন। সাধারণ ভাবে সপ্তাহে একবার এবং সম্ভব Bel শীতকালে 
সপ্তাহে দুবার ঘাস ছাঁটবেন। রোলার ব্যবহার করবেন মাঝে মাঝে। তবে লানের ভেজা 
অবস্থায় রোলার ব্যবহার করা চলবে AT! অনেকে সপ্তাহ একবার বা দ্বার রোলার; 
ব্যবহারের পক্ষপাতী কিন্তু মাসে MOAI রোলার ব্যবহার করাই অপেক্ষাকৃত ভাল। 


সার দেওয়া ॥ 
বর্ষার শেষে লন রেক করে আধ ইন্চিটাক পর সারমাটি লনে বিছিয়ে দেবেন ; সম্ভব 


হলে ঠিক বর্ষার আগেও একইভাবে সারমাটি দেবেন। এই সারমাটি তৈরী করবেন সমান 
পাঁরমাণের পাতাপচাসার, হাড়ের গুড়ো ও মাহি গুড়ো সাধারণ মাটি মিশিয়ে। প্রথম 
বছরের লনে একই সারমাটি দিতে পারেন কিন্তু সেক্ষেত্রে লনে রেক করবেন AT! নেক 
দিয়ে পঢরানো লন ভাল করে ছড়ে দিতে হবে, এই ছড়ে দেওয়াতে লনের ঘাস আরও 
ভাল হয়ে উঠবে। আবার অগ্রহায়ণ মাস. থেকে ফাল্গুন মাস পর্যন্ত Cy গ্যালন জলে এক 
- থেকে দেড় আউন্স এমোনিয়াম সালফেট গুলে মাসে একবার করে লনে দেবেন। সার 
[ছিটিরে তারপরে জল দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু সার জলে গুলে দেওয়া বৌশ ভাল। 
যাঁদও একথার জল কতটা জমিতে দেওয়া যাবে তা আন্দাজ করে নিতে হবে। এই 
রলসার র ভেজাভেজা থাকবে এবং তরলসার দেবার পরে লনে আবার 
জল দেবেন। এমোনিয়াম সালফেটের পারিবর্তে ইউরিয়া দিয়েও তরলসার করতে পারেন। 
এতে লনের সবুজ রং অনেকটা কাঁচ কলাপাতার রঙের মত হবে। বাজারে লনের ব্যবহারের 
জন্য বিশেষ ভাবে তৈরী সারও পাওয়া যায়, এ সার নির্দেশান্যায়ী ব্যবহার করবেন। 
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জল দেওয়া N 
AGT জল এমন ভাবে দেবেন যাতে দিন সাতেক অন্তর জল দিতে হয়। তাই শীতকালে 
জনের পরিমাণ প্রন্মকালের চেয়ে কম হবে। অল্প করে জল দেওয়া এবং বেশ Tou z 


iom ROW সকালে লনের ঘাসের উপরে [হমের জল জমে রয়েছে দেখতে পাবেন। 
SOS বাখারির সাহায্যে হিমের জল ঘাসের উপর থেকে ঘাসের গোড়ার ফেলার পারেনা! 


CET ছাড়া অন্য যে কোন ঘাসই দ্বাঘাসের জনে exe ঘাস। জংলীঘাস মাঝে 
মাঝে WI দিরে শেকড়শ্‌ন্ধ তুলে ফেলবেন॥ যতই জংলাঁ ঘাস তুলে ফেলা SON d 
Sey এদের নিমলি করা সম্ভব নয়, তাহলেও জংলীঘাস বোশ হলেই বেছে দিতে RD 
নিয়ামত ভাবে সার দিলে জংলাঁঘাস দুবার নিচে চাপা পড়ে বাবে, বেছে তে হবে। 


পটাশিয়াম পারমাঙ্গানেট মেশানো জল লনের মস জন্মানো অসুখ সারাতে ও কে“চোকে 
মাটির উপরে নিয়ে আসতে সাহাব্য করবে। প্রথমট্র জন্য এক urbe o CUTS চোকে 
GRUT IONS জন্য আধ আউন্স জলে মিশিয়ে বাহার saad; Sey মারতে 
বায়। এ ধর ফেলেরদতে হবে। মাঝে মাঝে নে faq মত গোল হয়ে ঘাম শত 
যায়। এ ধরনের রোগ বা ফেয়ার-রং তাতে এক আউন্স কপার সালফেট এক গ্যালন 


পাওয়া যায় সেগুলি ব্যবহারে ভাল ফল পাওয়া যায় বলে আমাদের আভজ্ঞত৷ 
লনে খন বেশি জংলীঘাস জন্মালে নতুন করে লন করা ছাড়া উপায় নেই। 


লনে ফলগাছ d 

বটি LA কোন ফংলগাছ না থাকলে লন দেখতে তত সুন্দর দেখাবে না। ছোট লনেও 
দযেকাট ছোট CEU থাকলে তা দেখতে আরও ভাল দেখাবে। লনেদ সো Gm 
Gcr হলেন বেশ ভাল মানায়, যাও অন্য অনেক গাছও লনে বেশ মানানসই অনেকে 
লানে STAT ফুলের কেনার করেন, কিন্তু ama জনে মানায় feat সে wee 
সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। 

বড় লনের জনা এরকম ফুলগাছ বেছে নেবেন যা ফুল দেয় গাছ ভরে, ডালপালা 
বেশ ছড়ানো কিন্তু সংসংবদ্ধ এবং গাছের পাতা খুব বোশ বরে না। তাছাড়া গালা 
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পাতাবাহারের বিভিন্ন রঙ মেশানো সুন্দর পাতাগ্রাল সহজেই সবার দৃষ্টি আকর্ষণ 
করে। [বিশেষ রোদ পায় না এরকম বারান্দা বা প্রয়োজনমত WAY ভেতর সাজাবার 
এবং এ সময়ে সাজাবার কাজে এরা অপরিহার্য। বাগানেও দিনের বেশি ভাগ সময় 
ছায়া পড়ে এরকম কিছু জায়গা থাকবেই। এ সব জায়গা সুন্দর করে সাজাতেও পাতা- 
বাহারের কোন Sie নেই। পাতাবাহারের বাভিন্ন রঙবেরঙের প্রচুর প্রজাতি থাকায় সবারই 
তাঁর নিজের পছন্দমাফিক প্রজাতি বেছে নেবার সুযোগ রয়েছে। যে কোন বাহারি 
পাতার গাছকেই বোধ হয় পাতাবাহার বলা চলে, কিন্তু পাতাবাহার বলতে আমরা একমাত্র 
ইংলিশ নামধেয় ক্রেটেন-কেই বুঝি । 

সাজাবার কাজে সমাদর টবে তৈরী করা সৌন্দর্যে ঝলমল করছে এরকম পাতাবাহার। 
পাতাবাহার যদি বেশ ঝোপালো হয়, এদের গোড়া থেকে আগা পর্যন্ত একরকম সব 
পাতাই যাঁদ অটুট থাকে এবং গাছের পাতা যাঁদ প্রিয়দর্শন হয় তাহলেই তাদের সমাদর 
নইলে গোড়ায় যথেষ্ট পাতা নেই শুধ্দ মাথাটি পাতায় Sie, এরকম খ্যাংরা কাঠি 
আলুর দম পাতাবাহারের সোন্দর্ষের বিচারে মূল্য খুবই কম। যাঁদও এই নিচু মানের 
পাতাবাহারই খুব বেশি দেখা যায়। সঠিক সারমাট ও সাঠক পাঁরচর্যার উপরে পাতাবাহারের 
সৌন্দর্য কিরকম খুলবে তা নির্ভর করে। বয়স হলে গাছের পাতা ঝরবেই, এ সম্পর্কে কোন 
feu. করা সম্ভব নয়। কিন্তু গাছের গোড়ায় জল বসতে দিলে বা ঠিকমত সময় জল 
দেওয়া না হলে গাছের মূল্যবান পাতাগুলির অকালে ঝরে পড়া ছাড়া গাঁত নেই। পাতা- 
বাহারের চাষ অত্যন্ত সহজ হলেও এদের পরিচর্যার বেলায় এদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। 
প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, টবে পাতাবাহার খুব মানানসই হলেও এর ডাল বা পাতা ফুলদানিতে 
খুব মানায় না। এবং ছোট ধরনের পাতা, বাড়ে তাড়াতাঁড় ও ffo d রোদ সহ্য করতে 
পারে এরকম পাতাবাহার দিয়ে খুব সুন্দর হেজ্‌ তৈরী করতে পারেন। ৪ 


সারমাটি ও বাড়াত সার ॥ 

পাতাবাহারের সারমাটি দুটি প্রধান উপায়ে তৈরী করা যেতে পারে। প্রথম উপায়ে 
প্রথমে মেশাতে হবে সমান পাঁরমাণে গত বছরের ব্যবহার করা চন্দ্রমল্লিকার জারমাটি 
ও কম্পোষ্ট সার। এবং বিকল্প উপায়ে প্রথম মেশাতে হবে তিনভাগ সাধারণ মাটি, 
দুভাগ গোবরসার, দুভাগ পাতাপচাসার ও একভাগ সাদা বালি। এই দুটি উপায়ে 
তৈরী করা চাব্বশ সেশ্টামটার বা vale টব পরিমাণ মাটিতে আরও মেশাবেন দশ 
সেণ্টামটার বা চারইণ্টি টবের একটব দ'লানভাত্গা রাবিশ ও একটব হাড়ের গণ্দড়ো। 
রাবিশ না পেলে তার বিকল্প হিসাবে দ:চামচ কালিচ্ছন। 

বর্ষার প্রথম দিকে টবের গাছের গোড়ার মাটি সাত সেণ্টিমিটার বা ইণ্ডি তিনেক 
গভীর করে সাবধানে তুলে সে জায়গা নতুন তৈরী সারমাটি দিয়ে ভরে দেবেন। জল 
দেবার জন্য মাট বেশি ধুয়ে গেলে বাড়তি সারমাটি বছরের যে কোন সময় দিতে হতে 
পারে। বর্ষার প্রথম দিকে একবার এবং মাস দুয়েক পরে আর একবার একচামচ Fei 
টবের মাটি সাধারণভাবে Vee তাতে ছড়িয়ে দেবেন। পাতাবাহারের সৌন্দর্য যথাসম্ভব 
বাড়াতে চাইলে গাছ লাগাবার মাসদেড়েক পর থেকে কাঁচাগোবরের তরলসার সপ্তাহে 
একবার করে দেবেন। তবে শীতকালে এ সার দেবেন না। পাতাবাহারে কোন রাসায়ানক 
সার দেবার দরকার দেখি না, এবং গাছের পাতার সারও এর বেলায় ভাল কাজ করবে 


বলে মনে হয় না। 


১২৭ 


অন্যান্য পরিচর্যা u 

পাতাবাহার হালকা ছারা ভালবাসলেও গাছ কিছুটা রোদ না পেলে পাতার রঙ 
খুলবে না। তাই টবের গাছকে সকাল নষ্টা পর্যন্ত রোদ খাওয়ানো দরকার । ঘরের ভেতরে 
সাজাবার কাজে লাগাচ্ছেন এরকম পাতাবাহারও রাতে খোলা জায়গায় বার করে 'দয়ে 
সকাল A পর্যন্ত রোদ খাওয়াবেন! কোন গাছই কিন্তু বেশাদন ধরে ঘরের ভেতরে 
রাখা উচিত নয় ৮ ট্রবের প।তাবাহার লাগাবেন নইন্টি টবে বা আরও বড় টবে। গাছে 
জলা এমনভাবে MAYA যাতে টবের মাটি সবসময়েই ভেজাভেজা থাকে কিন্তু গোড়ায় 
যেন কিছুতেই জল না দাঁড়িয়ে AT! পাতাবাহার বথ,সাধ্য ভাল করতে চাইলে জল 
দিয়ে গাছের পাতা সেপ্রয়ার বা [পিচকারির সাহায্যে ভাল করে সপ্তাহে তিনচার দিন 
WA দেবেন। পাতার উপর io WSS ধরে দেবেন এবং এই ধুয়ে দেবার কাজ - 
সন্ধ্যার দিকে করবেন। পোক'মাকড়ের হাত থেকে বাঁচাতে প্রয়োজনমত রোগর বা বিকল্প 
কোন ওষুধ স্প্রে করা দরকার। টবের মাটি মাঝে মাঝে AT দেবেন। টবের পাতাবাহার 
ঝোপালো করতে গাছট কুড়ি সেশ্টামটার বড় হলে তার মাথা AÈ ভেঙে দেওয়া 
যেতে পারে। 

জমির পাতাবাহারের জন্য এমন জায়গা বেছে নেবেন যেখানে একরকম সারাদিনই 
হালকা ছারা থাকে এবং যেখানে জল দাঁড়ায় না। তবে বড়গাছের একেবারে নিচে পাতাবাহার 
লাগানো উচিত নয়। জমির গাছ কখনই টবের গাছের মত ভাল দেখাবে না, তব; এদেরও 
একটা আলাদা শোভা রয়েছে। সরু পতার বা খুব ছোট পাতার পাতাবাহারেত্ অনেক 
প্রজাতি রোদ মোটাম্ট্টি ভালই সহ্য করতে পারে। এদেরকে রোদ বোঁশ পায় এরকম 
জায়গায়ও লাগানো চলবে। জমির গাছে প্রত্যেক বর্ষায় কলম করা ভাল। এতে টবে 
লাগাবার উপয্যন্ত গাছ পাওয়া যাবে এবং মুলগাছও WA চেঙা হবে AT! এছাড়া কলম 
করলে পাতাবাহারের বীজ পাবার কাজ অপেক্ষাকৃত সহজ হবে। জামির পাতাবাহারের 
অন্যান্য পরিচর্যা প্রধানত ‘বাছাই ছোট ফুলগাছ'-এর মত হবে। পাতাবাহারের গাটকলম 
করতে হবে একেবারে বর্ষার প্রথমে । কলমে ভাল শেকড় আসার পরে তা কেটে পাঁচইীন্টি 
টবে লাগিয়ে দিতে হবে। এই অবস্থায় দন পনেরো থাকার পরে তা বড়টবে পালটে 
লাগানো চলবে। কলম কেটে সরাসরি বড় টবে বা জাঁমতে লাগাবেন না, লাগালে নিচের 


পাতা সহজেই ঝরে পড়বে। 


গাছ পাল্টানো ইত্যাদি ॥ 

ATA বড় টবে লাগাবার সময় ধরে বছর দুই বেশ সুন্দর থাকে। এর পরে 
স্বাভাবিক কারণে গাছের গোড়ার বেশ একটা বড় অংশ Lot হয়ে পড়ে। দুটি ভিন্ন 
উপায়ে এই সময়ে পাতাবাহারের পরিচর্যা করা চলে। প্রথমটি প্রচালত পদ্ধাত ও 
দ্বিতীয়টি আমাদের বহল পরীক্ষিত পদ্ধাত। প্রচালত পদ্ধাত অনুসাবে, গাছ যাতে 
নতুন কর ডালপালা ছাড়ে সেজন্য গাছের Sie গোড়া রেখে গাছের সব ডাল, কেটে 
ফেলতে হবে। কেটে ফেলার দিন সাতেক পারে গাছের গোড়ার বেশ কিছুটা মাটি সাবধানে 
তুলে ফেলে সেখানে নতুন তৈরা সারমাটি দেবেন। গাছ ছাঁটার ও নতুন সারমাট দেবার - 
ফলে নতুন ডালপালা ছাড়বে এবং এই টবের পাতাবাহারটি সাজাবার কাজের উপযুক্ত 
ইয়ে উঠবে মাস ছয়েকের ভেতরে। 

কিন্তু এই প্রচলিত পদ্ধাতর Ponia বিশেষ অসুবিধার দিক রয়েছে। গাছ গোড়া 
থেকে ছেটে ফেলার পরে আবার সুন্দর হয়ে উঠতে গাছ মাস ছয়েক সময় নেবে, এ 
RAM এ গাছ একরকম কোন কাজেই আসবে না। দ্বিতীয়ত, টবেতে শধু উপর থেকে 
iem নতুন তৈরী সারমাটি দেওয়া যেতে পারে কিন্তু টবের নিচের দিকের পুরানো 
সারমাট পালটানো মোটেই সহজ নয়। অথচ এই পুরানো মাটিতে গাছের শেকড় চাপ 
বেধে থাকছে। তাই এই অবস্থার আর তত ভাল পাতাবাহার জন্মানো বেশ কাঁঠন। 
তৃতীয়ত, কাটা Ile] কাটিং করে নতুন গাছ করা সহজ নয় কারণ সংখা পাতাবাহার 


১২৮ 


গাছের কাটং-এ ভাল শেকড় আসতে চায় AT! কাটিং লাগিয়ে নতুন গাছ করলেও সেটি 
বেশ কিছ্যাদনের ভেতরে টবে লাগানো সম্ভব নয়, কারণ এই নতুন গাছের নিচের দিকে 
পাতা একরকম থাকছেই ATI 

দ্বিতীয় পদ্ধাতাঁট অনুসূরণ করলে প্রচালত পদ্ধাতর Teele SLIT এড়ানো 
যেতে পারে সহজেই। টবের পাতাবাহারের নিচের বেশ feu. পাতা ঝরে গিয়ে থাকলে 
বর্ষার প্রথমে গাছের পাতার ঠিক নিচে পলিথিন পেপার দিয়ে REN বাঁধবেন। 
গযাটকলমাটি বাঁধবেন এমন ভাবে যাতে এটি সহজে চোখে না পড়ে।*সব কয়াট বড় 
ডালেই কলম বাঁধবেন। সব পাতাবাহারের আগার পাতার আয়তন বড় ও” রঙ উজ্জবলত্র I 
টবের পাতাবাহারও এর ব্যাতিক্রম নয়। তাই আগার ডাল কলম করে তা আবার টবে 
লাগালে ভাল পাতাবাহার তৈরীর কাজ সহজ হবে। সব কলম একসত্গেই কেটে নেওয়া 
সম্ভব হবে, এবং কেটে নেবার পরে টবের নেড়া গাছাঁটকে নির্বাসন দেবেন জমিতে। 
সেখানে এটি যথ।সময়ে নতুন ডালপালা ছাড়বে। শেকড় আসা কলমাটকে প্রথমে পাঁচইন্চি 
টবে দিন পনেরো রেখে সোঁটকে সহজেই লাগিয়ে দিতে পারেন পরানো বড় টবাটতে। 
এবং এই টবে নতুন তৈরী সারমাটি ব্যবহার করবেন অবশ্যই। এভাবে CAPITA ভাল 
নতুন গাছ পাওয়া সম্ভব হবে এবং পাতাবাহারাট তার সমগ্র টব-জীবন ধরে সুন্দর 


থাকছে। 


পাতাবাহারের সংকর প্রজাতি ॥ 

বাঙ্গালোরে পাতাবাহারের নতুন নতুন এবং আরও উন্নত প্রজাতির AIG হচ্ছে। 
সমতল বাংলায়ও পাতাবাহারের নতুন উন্নত প্রজাতি সৃষ্টি করা খুবই সম্ভব। বর্ষার 
প্রথমে জামর গাছে গটিকলম বাঁধার পরে কলমের ডালগদালতে সহজেই ফল আসতে 
দেখা যায়। AI ও স্তী-ফুল সাধারণত আলাদা -ছড়াতে ফোটে। পুরুষ-ফুলগ্ীল 
দেখতে MISTS কদম্ব ফুলের মত। ARITA পরাগ ছুড়াবার মত হলে তুলির সাহায্যে 
বা ছড়াঁটির সাহায্যে পরাগ সংমিশ্রণের কাজ করবেন। বাঁজ পেকে গেলে তা ফেটে গিয়ে 
ছাড়িয়ে পড়ে। যাতে এটা না হয় সেজন্য বাজ পাকার আগে লম্বা পাঁলথিনের ঠোঙার 
ভেতরে বীজের ছড়টি খুব সাবধানে চ্বাকয়ে ঠোঙাটির মুখ বেধে দিতে হবে। ব্যবহারের 
আগে ঠোঙাটিতে পিন দিয়ে বহ ফুটো করে দিতে হবে যাতে এর ভেতরে হাওয়া চলাচল 
করে। aia তোলার আগে কলমাঁট গাছ থেকে কাটবেন না। বাঁজ তুলে দিন Wm 
spied বীঁজতলায় চারাবেন। ARA ভাল হতে পারে বলে মনে হবে সে চারাগাছগণল 
She ছয়েক বড় হলে প্রথমে তুলে পাঁচইন্চি টবে লাগাবেন। এতে মাস কয়েক থাকার পারে 
সেল বড়টবে লাগাতে হবে। বাঁক চারাগাছগদাল wife অবস্থাতেই তুলে ফেলে দিতে 
পারেন। পাইনি টব ও বড় টবে ব্যবহার করতে হবে পাতাবাহারের জন্য ADS সারমটি। 
শেষ পর্যন্ত যে sewer উৎকর্ষের বিচারে সত্যই ভাল, গ্াটকলমের সাহায্যে তাদের 
ease ঘঢানো হবে। একাট চারাগাছ কিরকম ভাল হবে তা Ate বছর 1তানক 


সময় লাগবে। 


ফুলবাগানে ফলগাছ ছাড়াও বাহারি পাতার গাছেরও AA সমাদর! ফন্লগাছের 
শোভা "আমাদের xU করে তার ফুল ফুটে থাকা অবস্থায় কিন্তু বাহার পাতার গাছের 
শোভা উপভোগ করা চলে সারা বছর ধরেই, Vine একথা ঠিকই যে বাহারি পাতার 
শোভাও বছরের কোন কোন সময়ে আরও বাড়ে। বাহারি পাতার গাছ প্রধানত তাদের 


ফধলবাগান_৯ ৯২৯ 


বা কোন খুবহ সমাদৃত। এদের সম্পর্কে 'পাতাবাহার' অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। 
অন্যান্য ? বাহারি পাতার গাছের ভেতরে একাঁট বড় সংখ্যার গাছ রয়েছে 'প্রকাতর খেয়ালে 
মদের পাতা মুলগাছ থেকে অন্য রকমের হয়ে গেছে। এই সব গাছ বোঝাতে ভেরাগেটা 


set ^ 
গাছের মত ভাল WT ফোটে এবং এতে সমস্ত গাছটি খুবই সুন্দর দেখায়। ভেরণণেটা 
গাছগংলি অনেক সময়ে মূলগাছের প্রকৃতিতে ফিরে যেতে চেষ্টা করে, এ কথা মনে Cara 
এই গাছে মূলগাছের মত সাধারণ পাতার ডাল হতে দেখলেই তা সাবধানে ছে'ঢে Lore 
হবে। এই রচনার ফিকাস রপেনস ছাড়া অন সবগীলকে টবে চাষ করে বারান্দা সাজাবার 


ইরান্খিমাম ॥ 

ইরাণ্থিমামের অনেকগুলি প্রজাতির পাতা বেশ দেখতে ara এদের ফলও ফোটে। 
eR Weser ইরাণ্থিমাম প্রজাতির চাষ হয় বিশেষ করে তাদের ফুলের Ul এদের 
ছারা বা হালকা ছায়াতে করতে হবে। ইরান্থিমামের বংশবিস্তার ং দিয়ে। 


একালিফার রঙবেরতের বড় বড় পাতার বিভিন্ন প্রজাতি রয়েছে। গাছ খুবই কণ্টসহিফ 


এটি রোদ রা হালকা ছায়া পছন্দ করে। একালিফার বংশবাদ্ধ কাটিং ni 


এক্সাকোকারিয়ার পাতার নিচের দিকের রঙ লাল, তাই সক্জ ও লাল পাতা সহজেই 
সবার VU আকর্ষণ করে। গাছ হালকা ছায়া জায়গায় জন্মায় ভাল এবং গ:টিকলমের 
সাহায্যে এর বংশবৃদ্ধি। 


এরালিয়া ও প্যানাক্স ॥ 

এরালয়া ও প্যানান্স গাছ দংটি সাধারণজনের কাছে একই গাছ হয়ে পড়েছে। এ দুটি 
গাছ দেখতে প্রায় একরকমের এবং এদের পাতা প্রধানত সাদা ও সবুজ। কোন কোন 
centers পাতার বিচিত্র আক্কাতও দেখা যায়। এ গাছগনীল হালকা ছায়া পছন্দ করে 
এবং এদের বংশবিস্তার গুটিকলমের সাহায্যে। এরািয়া তার বাংলা নাম সংহাসিনী 
বলেও পারিচিত। 


ড্রেসিনা ও কার্ভলাইন ॥ 

ড্রেসিনা ও কার্ডলাইনও আলাদা গাছ হওয়া সত্তেও সাধারণজনের কাছে এদুটি 
একই গাছ বলে পাঁরাঁচত। এ. fork অনেক প্রজাতি রয়েছে এবং বেশির ভাগ প্রজাতিএই 
চাষ সহজ। এ HIG সকালের রোদ পেতে চায় কিন্তু অন্য সময়ের জন্য হালকা ছায়া 
পছন্দ করে। এদের গাছের পক্ষে ছোট টবে লাগাতে হবে। টবে এদের গাছ ঢেঙা হয়ে 
গেলে আর ভাল দেখায় না। এই অবস্থায় গছের মাথার অংশটিকে গ:টিকলমের সাহায্যে 


১৩০ 


নতুন গাছে পারণত করে তা আবার টবে লাগাবেন এবং টবের পরানো গাছাটকে জামতে 
লাঁগয়ে দেবেন। এদের খুব সুখী প্রজাতগীলর চাষ ছারাঘরে করা দরকার। গদাটকলম 
ছাড়া ড্রেসিনা ও কার্ডলাইনের বংশবৃদ্ধি ভিফেনবাকিয়ার oo করা যায়। পত্রাবলাস 
ড্রোসনার বাংলা নাম। 

9 


জবা ভেরীগেটা ॥ o 
জবার প্রজাতি স্নো-ফ্রেকের পাতা সাদা ও সবুজ। এর ফুল সিঙ্গেল ও লাল রঙের। 
গাছ রোদ পছন্দ করে। সবুজ পাতার ডাল বেরুলেই ছেটে দেবেন। কুপারী জবার 


একটি নতুন ভেরাীগেটা প্রজাতি, এর চাষও একই রকমের হবে। 


টগর ভেরীগেটা | 
ডাবল ফুলের টগরের একটি ভেরীগেটা গাছ রয়েছে। এর পাতা হলদে সাদা ও 
সবুজ। এটি এমন জায়গায় লাগানো দরকার যেখানে রোদ কম লাগে অথবা হালকা ছায়া 


পায়। 


ড্যরাণ্টা ভেরীগেটা ॥ 
যা বণ্টা eds ভেরীগেটার পাতা হলদে সাদা ও AGE! এর ফুল সাধারণ 
ডুরাণ্ট'র মত নীল রঙের। এটিকে রোদে লাগাবেন এবং এর বংশবৃদ্ধি দাবাকলমের 


সাহায্যে ৷ 


লঙ্কাজবা ভেরীগেটা ॥ ; 
লঙকাজ্বা বা মালভাভিসকাস কনজাটাী ভেরীগেটার পাতার রঙ LA ও ALA! 


এবং এর ফুলের রঙ লাল। এটিকে রোদে বা হালকা ছায়া জায়গায় লাগাবেন। 


লেব, ভেরীগেটা ॥ 
লেবু বা সিট্রাস লিমোনিয়া ভেরীগেটার পাতা হলদে সাদা ও সবুজ।ঞ্গাছে ফুল 


হয় না। এটি লাগাবেন হালকা ছায়া জায়গায় এবং এর বংশবৃদ্ধি গুটিকলমের সাহায্যে ৷ 


অরোকোঁরয়া ॥ Y 
অরোকোরয়া কুকী টবের গাছ হিসাবে অপূর্ব সুন্দর গাছ। সহখদর্শন ছোট CAA 


বেরা থাকে থাকে। ছেট অবস্থায় এ গাছে কড়া রোদ না লাগানো ভাল। এর CATA 
একই ই উচ্চতার গাছ একসঙ্গে টবে লাগালে সাজাবার কাজে x হবে। 

বড় লনেও ভাল দেখায়। গাছ হাত তিরিশেক 
বড় লনেও ভাল দেখার MTS হবার RA গাছ কোন না কোন জায়গায় বোকে I 


অৱোকেরিয়।/র আদি বাসস্থান নিউ 
বাংলার ate হয় atl কাটিং দিয়ে এর নতুন গাছ তৈরী করা সম্ভব হলেও তা সোজা 


হয়ে বাড়ে না। অরোকেরিয়ার বাংলা নাম Ue LS 


stem ভেরীগেটা N j 
Mea maar ভেরাগেটার বড় বড় পাতার রঙ হলদেটে সাদা ও সবুজ। এট 


রো-দ বা হালকা ছায়ায় লাগাবেন এবং এর বংশাবস্ত তার দাবাকলমের সাহায্যে। 


গ্রোভলিয়া u ^ 
গ্রোভীলয়া রোবাভ্টা-র পাতার উপরের দিক সবুজ কিন্তু নিচের দিক রূপালী সাদা। 
গ্রীভলিয়ার ফলও দেখতে সুন্দর 


গাছ বড় হলে মাঝারি আয়তনের বড় গাছ হবে। গ্রে 


১৩১ 


কিন্তু সমতল বাংলায় ফুল বিশেষ ফোটে না। বংশবৃদ্ধি বীজ দিয়ে, এবং এর আদি 
বাসস্থান অস্ট্রোলরা। 


. ঝাউ বা থুজা বাড়ে খুব ধারে nal! ania R টবে চাষ করাই ভাল কেননা 
জামর গাছ অনেক সময়েই অসুন্দর ভাবে বেড়ে ওঠে। ময়ূরপঙ্খী বা ওরিয়ান্টালিস 
ঝাউ অন্যান্যদের ট্রে বেশি সমাদত। এদের বংশবৃদ্ধি বাজ দিয়ে কিন্তু এখানকার রাতে 


দেবদার; ॥ 


দেবদার বা পালিয়ালাথয়া লনাগফোলিয়া-র প্রজাতি পেনডুলা সোজা লম্বা হয়ে 
উঠ যায় এবং পাতাভার্ত ছোট ছোট erae ঝুলে বদলে পড়ে একটি বাশ গোড়া 


প্রজাতি অনেকটা সেই রকম। একই আয়তনের কয়েকটি দেবদার্‌ CT এক দিবে 
একট ঘন করে লাগালে বেশ চমৎকার দেখায়। সাধারণ দেবদার; বড় রাস্তার পাশে 
ছায়া দেবার কাজে খুবই ভাল। দেবদার এসেছে সিংহল থেকে এবং এদের বংশবিস্তার 


হালকা ছারা জায়গায় লাগানো ভাল। সমতল বাংলায় গাছ বড় হয় HDI এখানে এর 
উচ্চতা অনুসারে র এটি নাতি-উচ্চ গাছের ভেতরে পড়বে । এর বংশবৃদ্ধি বীজ দিয়ে। 


পাল্থপাদপ N 

পান্থগাদপ বা র্যাভেনালা ম্যাডাগাসকারেনাসস-এর পাতা দেখতে কলাপাতার মত এবং 
গড় নারকেল গাছের মত। এর পাতার ডাটা কাটলে fees জল বেরোয় খা ew এবং 
বলে জনপরণাত। খুব বড় হলে গাছ তত ভাল দেখায় না। এট বেশ aie গাছ। 
পান্ধপাদপ এসেছে ম্যাডাগাসকার থেকে এবং এর বংশবৃদ্ধি তেড়ের সাহাব্যে। 


পালতে মাদার ভেরাীঁগেটা ॥ 
পালতে মাদার বা afatan ইনডিকা পাসেলি-র পাতা হলদদ ও সবুজ, এবং এর 
ফল কমলা রঙের। গাছ রোদে লাগাবেন এবং এর বংশাবস্তার কাটিং 'দিয়ে। গাছাটি 


রত য়। 


ফিলিসিয়াম ॥ 

ফিলিসিয়াম ডোসাপয়েন্স-এর চাষের আরও প্রসার হওয়া উাচিত। এর পাতা অদ্ভূত 
ধরনের কিন্তু দেখতে খুব স্বন্দর। গাছ বাড়ে আস্তে আস্তে এবং ছোট অবস্থায় গাছ 
খুবই মানানসই । সমতল বাংলায় ফিলিসিয়াম নাতি উচ্চ গাছের আওতায় পড়বে। এর 


বংশবিস্তার বীজ দিয়ে কিন্তু সমতল বাংলায় এর বাঁজ হয় at) ভারত িলাসয়ামর 
অন্যতম আদি বাসস্থান। এর বাংলা নাম পত্রনিধি। 
বকুল ভেরীগেটা ॥ 


বকুল ভেরাগেটার পাতার রঙ হলুদ ও সবুজ। এটি খুবই কম্টসহিষ্ণু এবং এর 


a 


DING সহজ। এর ফুল বা ফল হয় না। বকুল ভেরীগেটার বংশবৃদ্ধি গুঁটিকলমের সাহায্যে 
১৩২ 


বট ॥ 

বট বা ফিকাস-এর প্রজাতি ইলাণ্টিকা ভেরীগেটা-র পাতা হলদে সাদা ও AR । 
এটি ছোট অবস্থায় টবের গাছ হিসাবে খুবই ভাল। হালকা ছায়া পায় এরকম জায়গার 
একে লাগাতে হবে। জাঁমতেও এট বিশেষ বড় হয় না। বটের প্রজাতি Fea (এটি 
ঠোঙা বট নামেও পাঁরিচিত। ) পাতা বেশ একটু অদ্ভূত ধরনের। রাস্তায় ছায়া দেবার 
কাজে ভেরাগেটা ছাড়া সব বটই ভাল, CA, এদের ভেতরে অশ্বথ বাণারীলাজওসা এবং 
জর বা রেটুসা আরও বোঁশ Grae! বটের প্রজাতি ইলান্টিকা, অন্ক ও জর বিশাল 
আয়তনের গাছ, এবং কৃষ্ণ আয়তনে ছোট। এদের কোন কোনটি ভারতের নিজস্ব গাছ 
এবং সব কয়াটর গুটিকলমে বংশবিস্তার করা চলে। 


wate ॥ 

রোঁড় বা রাসনাস ছিবসনী ছোট অবস্থায় দেখতে বেশ সুন্দর। এটির পাতার 
রঙ হালকা হলদে ও TT! গাছ PEROT ঢেঙা হলে তা ফেলে দিয়ে নতুন গাছ লাগাবেন। 
রোঁড়র বংশবিস্তার বীজ দিয়ে। 


নামেও পাঁরাচিত। ডাইভারসিফোলিয়ার ভাল মূলগাছ থেকে করা কলমের, গাছ যোগাড় 
করবেন। এর AIC গাছও পাওয়া যায় কিন্তু তাদের বেলায় পাতার এই বৈশিষ্ট্য প্রায়ই 
ws পরিচ্কার নয়। ডাইভারাঁসফোলিয়া GUN বড় আয়তনের এবং কণ্টসাঁহফ;। 
ভ্টারকুলিয়া সাধারণ প্রজাতি এলাটা উচ্চতার খুব বড় এবং বড় রাস্তার পাশের গাহ 
হিসাবে বহুল সমাদৃত। ্টারকুিয়ার এই প্রজাত দুটি এসেছে অক্টরোলয়া থেকে। এর 
বাংলা নাম চন্দ্রচুড়। 
এসগারাগাস N e 
এসপারাগাস বাংলায় শতমূলী নামেও পাঁরাচত। এদের ফার্ণের মত পাতা দেখতে 
ভারি সুন্দর | এসপারাগাস গ্লঃমোসাস দৈর্ঘ্যে হাত আটেক এবং প্লঃমোসাস নানা আরও 
ছোট। এসপারাগাস সেপ্রণ্গোর ও ceca ভেরীগেটাসও দৈঘ্য ছোট। তাই এদের 
উপরের সব 'কয়টিকে সহজেই টবে চাষ করা চলে। ভেরীগেটাসের পাতার রঙ সাদা ও 


থেকে এবং এদের বংশবৃদ্ধি গাছের গোছা ভাগ করে। এসপারাগাসের ছোট আয়তনের 
গাছগ্লিকে ঝুলানো টবেও চাষ করা যেতে পারে। 


পোথোস ॥ 

পোথোস বা ইত্লিশে মানি প্ল্যাণ্ট অত্যন্ত SOA, গাছ। গাছ টবে, ঝুলানো 
টবে, কোন জলপর্ণ পাৱে, জামতে লাগিয়ে গাছে তুলে দেওয়া বা দেয়ালে তুলে দেওয়াও 
চলে গাছেতে তুলে দেওয়া পোখোসের পাতা খুব বড় হয়, কিন্তু টবের বা জলপচণ' 
ATG চাষ করা গাছের পাতা ছোট হবে। জলাধারের গাছে মাঝে মাঝে খুব অল্প পাঁরমাণে 
তরলসার দেওয়া উচিত এবং এর জলও মাঝে মাঝে পালটে দেওয়া দরকার। এটিকে 
ইচ্ছা করলে ঘরের ভেতরেও অনেকাঁদন ধরে রাখা যেতে পারে! পোথোস হালকা ছায়া 
ভালবাসে তবে রোদেও বেশ ভাল জন্মায়। এটি গাঁটে গাঁটে শেকড় ছাড়ে এবং এই গাঁট 
আলাদা করে এর বংশবৃদ্ধি। পোথোস এসেছে সলোমন দ্বীপ থেকে। এট বাংলায় 
পুরবীলতা নামে পরাচিত। 


১৩৩ 


ফিকাস n 

ফিকাস রিপেনস দেয়ালে তুলে দিলে তা দেয়াল বেয়ে উঠে চমৎকার দেয়াল ঢেকে 
CECT! পরানো এবং দেখতে ভাল নয় এরকম দেয়াল ঢাকার কাজেই এর ব্যবহার বোশ। 
কাটিং দিয়ে রিপেনসের বংশাবদ্তার, এবং অষ্টরোলয়া এর অন্যতম আদি বাসম্থান। 


িলোডেনড্রন |. - 
লোভের প্রজাতির সংখ্যা অনেক এবং এদের screen পাতার অন্তত 

বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এই সব পাতার ভেতরটা কাটা কাটা_কোন Teen cur অত 

সাহায্যে পাতার মাঝে মাঝে সচারুভাবে কেটে দিয়েছেন। ছোটবেলায় এদের টবে টা 

করে পরে কোন বড় গাছের গণাড়তে তুলে দেওয়া যেতে পারে॥ এটি হালকা ছায়া 

ভালবাসে এবং এর বংশবৃদ্ধি কাটিং দিয়ে। ফিলোডেনদ্রন এসেছে প্রধানত ট্রাপকাল 
রকা থেকে। 


বগেনভিলিয়া ভেরধগেটা u 


TT নেই, এতে এর উপর দিয়ে যেসব বড়বঞ্জা বয়ে গিয়েছে তার fne worn 
ছোট বনসাই এই মহারহকেই সর্বপ্রকারে মূর্ত করে রাখে এবং 

মনে কারয়ে দিতে পারবে সেই বনসাই তত বেশি সাধক! 

বনসাই সম্পর্কে একথা বহুল প্রচলিত যে এতে কাঁবর কল্পনা, শিল্পীর সংদক্ষ 


রেখে এ বিষয়ের চর্চা করা। বনসাইয়ের চাষ চর্চা করার সুযোগ আমাদের একরকম 
হয়ান, কারণ বনসাই fe করে করতে হয় তা িছুদিন আগে পর্যন্ত রহস্য বিদ্যার 
অঙ্গীঁভূত ছিল। অতি সাধারণ অভিজ্ঞতা থেকে একথা মনে হয়েছে যে বনসাই করা 
সময়সাপেক্ষ হলেও এটি করা খুব [em কঠিন AT! Alte এদের পাঁরচর্যা সারা বছর 
ধরে করতে হয় এবং সার্থক বনসাই করার পেছনে that অভিজ্ঞতাও থাকা দরকার । 
এই অভিজ্ঞতা অজন করতে চাইলে তা একমাত্র চর্চার মাধ্যমেই HH হবে। চর্চার 
মাধ্যমেই হয়তো এ দেশের পক্ষে বিশেষ উপযোগী কোন পদ্ধাত বার কুরা সম্ভব হবে। 
শহর-জাঁবনে বাগান করার জায়গার একান্ত অভাব। কিন্তু বনসাইয়ের জন্য জায়গা লাগে 
খুবই কম, এর খরচও সামান্য এবং বনসাই করে বাগান করার পরিপূর্ণ আনন্দও সহজেই 
লাভ করা সম্ভব। 

বনসাই ভারতে WORE করতে আরম্ভ করেছেন। কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতা অত্যন্ত 
সামান্য বলে এ বিষয়ে জাপানী বিশেষজ্ঞদের অভিজ্ঞতার উপরে নিভর করা ছাড়া 
উপায় নেই। জাপানের অনেক পাঁরবার বংশপরম্পরায় একই বনসাইয়ের পরিচর্যা 
কয়েকশো বছর ধরে করে আসছেন। বনসাইয়ের চাষ এই সব পাঁরবারের রক্তের সঙ্গে 
মিশে গিয়েছে। আজকাল এই ধরনের কিছু বিশেষজ্ঞের লেখা বই পাওয়া বাচ্ছে। কিন্তু 
এদের এই অভিজ্ঞতা MATT এখানে কাজে লাগাবার উপায় নেই কারণ জাপানের 
জলবায়দ, মাটি ও গাছপালার সঙ্গে আমাদের দেশের খুব কমই মিল রয়েছে। আমাদের 
দেশের জলবায় গাছপালা ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে fe ভাবে জাপানী বিশেষজ্ঞদের আঁভজ্ঞতা 
কাজে লাগানো যেতে পারে তা এখানে তুলে ধরতে চেষ্টা করছি। এই প্রবন্ধাটি লিখতে 
আমি 'বাভন্ন বই ও পর্পান্রকার সাহায্য নিয়োছ। এদের ভেতরেও. শ্রীম[রাটা-র 
প্রাকাটকাল বনসাই ফর িগিনারস' বইটির কাছে আমি বিশেষ ভাবে খণী। 


গাছ বেছে নেওয়া ইত্যাদি ॥ 
বনসাই করার উপযুক্ত গাছ AGA? যে গাছের AG দেখলেই তার বয়সের 


কথা মনে পড়বে, যার বড় ডালগ্ীল বিভন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং পাতা ছোট 
feng ঘন ও প্রাণবন্ত, এ ধরনের গাছ বনসাই করার পক্ষে বিশেষ CoE! এদেশে 
{বাভিন্ন প্রজাতির বটগাছগযীল উপরের সব কয়টি চাহিদা মেটাতে সক্ষম। এবং এর 
আরও ais সুবিধা রয়েছে এর ait! ছোট বনসাই থেকে কিছু বার নেমে এলে তা 
সহজেই এর বয়সের কথা মনে কাঁরয়ে দেবে। বটগাছের ভেতরেও Tex বোধ কাঁর সব 
চেয়ে ভাল, এর পাতা ছোট ও তা দেখতেও বেশ AWA! এ ছাড়া তেতুল, পাইন, 
বাওবাব এবং FANA ভেতরে কেশিয়ার অনেকগাঁল প্রজাতি, কৃষ্ণচুড়া, শিমুল, কল- 
1ভাঁলয়া, জ্যাকারানডা বরুণ, সোনালশ শিমুল প্রভাত গাছও এ কাজের UAT | ফঃলগাছে 
বনসাই অবস্থায় ফুল এলে তা শুধু দেখতেই ভাল হবে না, তা বনসাইরের প্রাচীনক্ের 
সাক্ষ্যও দেবে। 

বনসাই করতে এ রকম গাছ পেলে ভাল যা প্রকৃতির দাক্ষিণ্য থেকে sive হওয়ায় 
গাছের বয়স হলেও তা বিশেষ বাড়ার সুযোগ পায়ান। পাহাড়ী অণ্টলে পাহাড়ের গায়ে 
এ ধরনের গাছ দেখা যায়। সমতল বাংলায়ও পোড়ো বাড়ীর ছাদে বা অন্যান্য জায়গায় 
অনেক সময়ে এ ধরনের গাছ পাওয়া যায়। এগাঁল যে সব জায়গায় পাওয়া যায় সেখান 
থেকে এদের ভাল ভাবে তুলে আনা বেশ একটু কঠিন কাজ। তাহলেও গাছ এমনভাবে 
তোলা দরকার যাতে শেকড়ের বা গাছের বিশেষ কোন ক্ষাঁত না হয়। কোন অবস্থাতেই 
গাছ টেনে তোলা চলবে না এবং যেখানে সম্ভব সেখানে গাছের গোড়ার মাটশদদ্ধ গাছ 
তুলতে হবে। এ গাছ টবে লাগিয়ে বেশ কয়েক দিন এমন জায়গায় রাখা দরকার যেখানে 
রোদ বা cater বাতাস না পায়। গাছের গোড়ার মাটি বেশ কয়েকদিন ধরেই সব সময়ে 
ভেজাভেজা রাখতে হবে। 

বয়স হলেও ছোট রয়েছে এ রকম গাছ পাওয়া সব সময়ে সম্ভব নয়। এ অবস্থায় 
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বটগাছের সব প্রজাতি, FO, সোনালী শিমুল, কলাভায়া প্রভৃতির গুটিকলমের 
ছোট গাছ দিয়ে বনসাই TR. করা যেতে পারে। গহাটকলমের গাছের সুবিধা এই যে, এতে 
বয়স্ক গাছের ডাল য়ে বনসাই করা হচ্ছে বলে এই সব গাছে প্রাচনত্বের স্বাক্ষর আনা 
অপেক্ষাকৃত সহজ | VT গাছ বাঁজের চারাগাছের চেয়ে ফলও দেবে অনেক আগে। 
পছন্দসই ডাল দেখে সেটিকে গুঁটিকলমের সাহায্যে নতুন গাছ করে নিতে হবে। বরুণ 


সারমাটি ও বাড়তি সার ॥ 
বনসাই সম্পর্কে এ ভুল ধারণা আমাদের রয়েছে যে তাদের খেতে 


সেই জাতির মহারুহের সব বৈশিষ্ট্য ও প্রাণশান্ত অনুভব করা যায়। যে গাছগডলি প্রকৃতির 
বনসাইয়ের 


মিশিয়ে এই সারমাটি তৈরা করা যেতে পারে। সারমাটি মিশিয়ে বাইরে রোদে ফেলে রেখে তা 
আবার মারে মাঝে নেড়েচেড়ে ভাল করে মিশিয়ে দিতে হবে। 

টবের বাভন্ন স্তরের সারমাটি বাভন্ন দানার হবে। সারমাটির বিভন্ন উপাদান আলাদা 
আলাদা ভাবে ছে'কে তা সম-আয়তনের দানার সঙ্গে মিশিয়ে নেওয়া দরকার। টবের 
নিচের অংশে টবের সম্পূর্ণ সারমাটির Ste ভাগ mew? হবে এ রকম মোটা দানার 
যা অল্প বড় বলে ৩/৮ ইণ্চি ফুটোর ছাঁকনি tea বেরোয়নি। এর উপরে সম্পূর্ণ 
সারমাটির, সত্তর ভাগ সারমাটি হবে এ রকম দানার যা ৩/৮ Eis ছাঁকান দিয়ে বৌরয়েছে 
কিন্তু ১/৮ Šie ফুটোর ছাঁকানি দিয়ে বেরোয়নি এবং এর উপরের সম্পূর্ণ সারমাটি 
শেষ দশ ভাগ সারমাটি হবে এ রকম দানার যা ১/৮ fe ছাঁকনি দিয়ে বোরয়েছে কিন্তু 
১/১৬ 219 ফুটোর ছাকিনি দিয়ে বেরোয়ান।: ১/১৬ aie ছাঁকান দিয়ে বেরুনো 
সারমাটি বনসাইয়ের কাজে কখনই লাগানো হবে না। ছে'কে নেবার কাজ শুনে কঠিন 
মনে হতে পারে। কিন্তু আসলে এটা খুব কিছু কঠিন নয়। বনসাইয়ের টদেতে চারা 
দেবার দরকার পড়ে না তবে টবের ফুটো বড় হলে HAT চারা দেওয়া যেতে পারে। 

বনসাই যাতে তাড়াতাড় না বাড়ে তাই সারমাটিতে খাবারের পাঁরমাণ থাকছে খুব 


করা হয় খোলের তরলসার এবং আরও Tee, রাসায়নিক সারের । এখানে বাদামের খোলের 
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বা কাঁচা গোবরের তরলসার ব্যবহার করা যেতে পারে। খোল দিন সাতেক ধরে পাঁচে 
বা কাঁচা গোবর কাপড়ের পদুটলীতে রেখে তা জলের ভেতরে Aleta রেখে তরলসার 
তৈরী করতে হবে। ব্যবহারের উপযুক্ত তরলসারের রঙ হবে পাতলা চায়ের মত, এ রকম 
করে নিতে প্রয়োজনমত জল মেশাতে হবে। এর দর্ধীলটার তরলসারে আরও মেশাতে 
হবে চায়ের চামচের এক চামচ সুপারফসফেট ও আধা চামচ সালফেট অব পটাশ। তরল- 
সার দেবার আধ ঘণ্টা আগে বনসাই গাছের গোড়া সাধারণ Gre FC ভীজয়ে নিতে 
হবে। তরলসার দেবার আধ ঘণ্টা পরে গাছের পাতা জল Wet দেওয়া দরকার। 
গাছ বাড়ার মরসূমে মাসে দুবার করে এ সার দেওয়া হবে এবং গাছের পাতা ঝরে 
গেলে বা গাছের শীবশ্রামের মরসূমে বাড়াত সার দেওয়া ঠিক হবে না। বর্ষার দিনেও 
বাড়াত সার দেওয়া উচিত নর। ফুল বা ফলের গাছে ফুল বা ফল ধরার মাস খানেক 
আগে থেকে ফলফল শেষ হয়ে যাওয়া পর্যন্ত এই সার দেওয়া দরকার [নয়ামতভাবে। 
সোনালী শিমুল, বরুণ প্রভীতর ফুল ফোটে গাছের নিস্পন্র অবস্থার, গাছে পাতা না 
থাকলেও এদের বেলায় শেষ শীতে এই বাড়াত তরলসার দিতে হবে। কৌসয়া, কলভালয়া, 
কৃষ্ণচূড়া প্রভৃতির শীতকালে পাতা ঝরে, তাই এ সময়ে এদের বাড়তি সার দেওয়া 
Bios নয়। বট, তে'তুল প্রভাতি গাছে বাড়ীত সার দেওয়া যেতে পারে একরকম সারা 


বছর ধরে। 


বিকেলে করা দরকার এবং অন্যান্য সময়ে মাঝে মাঝে করলেই চলবে। টবে জল দেবার 
কাজে সাধারণ ঝারির ব্যবহার এবং গাছ ধুয়ে দেবার কাজে CUI ঝারর। গাছ ধরে 
দেবার কাজে ‘গণেশ’ ধরনের ছোট স্প্রেরারও কাজে লাগানো যেতে পারে। 

সব সময়ে স্বাদ জল ব্যবহার করা হবে। 
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সাই সব সময়ে ছোট টবে করা হয় তাই টবের মাটি মোটামাট নিধ্যারিত সময়ের 
ভেতৰ শেকড়ে ভার্ত হয়ে যায়। এ অবস্থার গাছ ভালভাবে বে'চে থাকার OPS খাবার 


সম ar হবে। শেকড়-ছটার কাজও এই সময়ে করা উচিত। পালটে লাগাবার 
বা আলাদা টব ব্যবহার করা যেতে পারে অথবা একই টবেতে সারমাটি পালটে লাগানো 
যন te বেশির ভাগ গাছ বর্ষাকালে বেশি বাড়ে বা নতুন পাতা ছাড়ে, তাই এদের 


এ সময়ে পালটে লাগানো ভাল। 


ট্রেণিং n . š 
Mcr চিত্রের মাধমে যে রকম তার বনতব্কে তুলে ধরেন তেমান সার্থক বনসাইকেও 


ভান পার মত প্রতীক করে গড়া হয়ে থাকে। এতে ক বন্তবোর som 
ঘটবে et কৰছে খিনি বনসাই করছেন তাঁর উপরে। Tien ধরনের প্রোণংয়ের 


সাহায্যে বনসাইয়ের age AMIS করা ও এর বসের SUD ভাব আনা EN 
ik বলতে ভাল ছাঁটা, পাতা খছুটে ফেলা, শেকড় ছাঁটা, একাঁটি কোন বিশেষ আকাঁততে 


PE ভালকে বাঁকানো ইত্যাদিকে বোকায়। অভিজ্ঞ হাত REA সাহায্যে দশ বছরের 
বণসাইতে হয়তো SUMI বছর বয়সের স্বাক্ষর এনে দিতে PURI বয়নের oe 
EIT এনে দের বনসাইযের জয়তে এই দুইয়ের মাকা্নযোর হওয়া SET NEL 


হবে! কোন বাশ বনসাইরের ছাব অথবা eed কোলের cm করে নিত 


ডালা ছুটির কাজ আরম্ভ হবে প্রথমবার সারমাটি পালটে লাগানো থেকে। প্রথমেই 
Dy করে নিতে হবে বনসাইয়ের কোন দিকটি সামনের দিক হবেনাগানোন থেকে T 
Be A EET CEA ভাল না রাখা ভাল, কিন্তু গেছনের বা Temm tee ভুকেএগিয়ে 


রাখা উচিত নয় এবং এর ঠিক ওপরের বড় ডালগালকে মাটির দিকে বদলিয়ে দেওয়া 
নিন কোন একটি ডাল অনাগনীলর থেকে তাড়াতাড় বাড়তে থাকলে সোট ছেটে ত Cer 


পাতা 6 ফেলা ইত্যাদি ॥ 


UY বাড়া সার দেওয়া দরকার এবং গাছের পরহীন অবস্থায় তাকে রাখতে হয UII 
ছায়া জায়গায়। যাতে তাড়াতাড়ি পাতা বেরোয় সেজন্য গাছের ডাল প্রত্যেক দিন ধূরে 
দেওয়া দরকার। 


উচিত, এ রকম শেকড় গাছের বয়সের প্রাচ্যের কথা ঘোষণা করতে 
শেকড়গ্লি পরিমাণে অনেক হলে ও কিছ; কিছ ছে'টে দিতে হবে। 
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গর্াঁড়তে জড়িয়ে যেসব ডাল যে আকৃতিতে দরকার সেই আকৃতিতে আনতে 
হবে। faf d আকুতিতে আনতে তার বাঁধার জানো কার ধানে দুলিয়ে দুলিয়ে 
সেই Piers এটি আসতে পারে এ রকম করে নেওয়া দরকার। কোন গাছের qii 
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তামার তার খুলে নেবার পরে সে গাছকে মাস তিনেকের ভেতরে আবার বাঁধা উচিত 
নয়। ঝুলে পড়া ডাল করার জন্য ভালে ছোট চেলা বেধে দেওয়া যেতে পারে বা ডালকে 
ধীরে ধীরে নিচের দিকে নিয়ে আসবে । জাপানে পুরানো দিনে শুধু ঢেলার সাহায্যে 
ভাল বাভিন্ন ভাবে বাঁকানো হতো । 


টবের কথা ॥ 5৩ 

বনসাইয়ের জন্য বিশেষভাবে তৈরী এবং এঁতিহ্যে Carel কোনু কোন টবের মূল্য 
কয়েক হাজার আমেরিকান ডলার হওয়া সম্ভব বলে প্রকাশ। সহজে পাওয়া যায় এবং 
দামও অত্যন্ত সাধারণ এ রকম টবে আমাদের বনসাই করতে হবে। উচ্চতায় হাণচারেক 
ও টবের মুখের ব্যাস ইণ্চিছয়েক এ রকম টব বাজারে পাওয়া যায়। বনসাই এই টবে 
করতে আরম্ভ করা যেতে পারে সহজেই ৷ বনসাই করার কাজে কিছুটা এগুলে র্াচমাফিক 
পোড়োমাঁটির টব teal কাঁরয়ে নেওয়া যেতে পারে। মাটির টব ব্যবহার করার আগে 
ania আধ ঘণ্টা জলে ভাজয়ে নিতে হবে। কোন্‌ আকাতর বনসাইয়ের জন্য কোন, 
আকৃতির টব ব্যবহার করলে ভাল, কিছু দর্শনযোগ্য বনসাইয়ের ছাব দেখলে সে সম্পর্কে 


মোটামুটি একটা ধারণা জন্মাবে। 


গাছ কোথায় রাখবেন ॥ 
সমস্ত সকাল রোদ পায় কন্তু দুপুর থেকে রোদ পড়ে না এবং দিনের সব সময় 


প্রচুর আলোবাতাস পায় এ রকম জায়গায় বনসাই রাখতে হবে। 'ঝাঁরাঝার বৃষ্টিতে গাছ 
রাখা চললেও একট: বেশি বাঁষ্টতে বা জোড়ালো হাওয়াতে বাইরে বনসাই রাখা চলবে 
না। তা ছাড়া কুকুর বেড়ালে বা অন্য কিছুতে গাছের ক্ষত না করে সে বিষয়েও সাবধান 
থাকা দরকার-_আমার এক পরিচিত ব্যান্তর বনসাইয়ের পেছনে বেশ কয়েক বছরের পাঁরশ্রম 
তাঁর পোষা 'হরিণের- পেটে গিয়োছল। বনসাই রাখতে হবে দুটো ইটের উপরে লম্বা 
দুতিন টুকরো কাঠ অল্প ফাঁক করে পেতে তার উপরে, অথবা বনসাইয়ের জন্য তৈরী 


করা কাঠের শেলফে। 


pee সাজ্জান্বাল্ব De 


বারান্দাকে তার অবস্থান অনুযায়ী তিনভাগে ভাগ করা যেতে পারে_অনেক সময় 
ধরে রোদ পায় এরকম বারান্দা, শুধু সকালের রোদ পায় এরকম বারান্দা এবং মোটেই 
রোদ পায় না এরকম বারান্দা। যথেষ্ট রোদ পায় এমন বারান্দা সাজানো যেতে পারে যেসব 
গাছ দিয়ে তাদের সংখ্যা খুবই বড়। যে গাছই রোদ ভালবাসে এবং যাদের টবে চাষ 


করা যায় তারাই এ কাজে লাগার UE! এই সব গাছের পরিচর্যা মূলত ছাদের 
বারান্দা ni. সকালের রোদ পায় তাদেরও 


ং এই সব বারান্দার জন্য পাতাবাহার, 


ড্রোসনা প্রভাতে যেসব গাছ অল্প রোদ পছন্দ করে তারা এ কাজের খুবই উপযোগাী। 
যে বারান্দায় রোদ একেবারেই পড়ে না সেখানে যেসব গাছ ছায়া পছন্দ করে এবং একই 
স্গোযেগাল বেশ কণ্টসাহফ তাদের দিয়ে সাজাতে হবে। ছায়া পছন্দ করে কিন্তু 
খুবই সংখা প্রকৃতির গাছগীলকে চাষ করতে হবে ছায়াঘরে। ছায়াঘর থেকে প্রয়োজনমত 
বার করে এনে তাদের "দিয়ে ছায়াঘর বারান্দা সাজানো চলরে। তবে এদের বারান্দায় একসঙ্গে 
বোঁশাদন রাখা উচিত হবে না। গাছ বাগানের অন্য কোথাও চাষ করে তার ফুলফোটা 
অবস্থায় অথবা গাছ যখন দেখতে খুব AA সেই অবস্থায় এনে বারান্দা সাজানোর 


১৩৯ 


কাজে লাগানোর রীতিও “খুবই প্রচালত। এবং এতেই বারান্দা সবসময়ে সান্দর ভাবে 
সাজিয়ে রাখা সম্ভব হয়। বারান্দা সাজাবার সব গাছের চাষ হবে টবে। টবের পক্ষে গাছ 
বড় হয়ে পড়লে তাদের টব থেকে খুলে জমিতে চাব করতে হবে। 'বাছাই বাহার পাতার 
গাছ অধ্যায়ের একরকম সব গাছই বারান্দা সাজাবার কাজে খুব ভালভাবে ব্যবহার করা 
চলবে। বতমান রচনায় কিছ; গাছের কথা বলা হয়েছে যারা বারান্দা সাজাবার গাছ হিসাবে 
WIS CALE এবং যাদের সম্পর্কে এই বইয়ে অন্য কোথাও আলোচনা করা হয়ানি। 


পারচর্যা ॥ 


এই অধ্যায়ের এমারালিস, রজনাগন্ধা ও সর্বজয়ার চাষ প্রধানত এদের অন্যান্য 
প্রজাতির মত হবে ; এখানে এদের চাষের বিশেষ দিকগল শুধু তুলে ধরা হয়েছে। নিচের 
অন্য Nene ভেতরেও প্রকাতির প্রচুর তারতম্য রয়েছে, তাই এদের পরিচর্যার কথা 
এখানে বলা হয়েছে খুব সাধারণভাবে। সমান পাঁরমাণের সাধারণ মাটি, গোবরসার ও 
পাতাপচাসার প্রথমে মিশিয়ে ছাঁব্বশ সোণ্টমিটার বা দশইাণ্ট টবের একটব পরিমাণ মাটিতে 
আরও মেশারেন দ'মন্ঠো লালবাল ও এক অজলা হাড়ের গুড়ো । কোলিয়াস প্রভাতির 
বেলার চন্দ্মহ্লিকার ব্যবহৃত মাটি আবার ব্যবহার করে ভাল ফল পাওয়া যায়। নতুন 
তেরা সারমাটিতে এদের বেলায় অল্প পরিমাণে চন মেশাতে হবে। প্রত্যেক বছর নতুন 
সারমাটি দেওয়া, টব পালটে লাগানো, বাড়াতি সার, তরলসার ও বাড়াত সার দেবার 
পরে জল দেবার প্রভাত পাঁরচর্ধযা ছাদের ফন্লবাগানের গাছের পাঁরচযার মত করবেন। 
টবের মাটি MGI এলে গাছে জল দেবেন, জলের পাঁরমাণ এমন হবে যে টব থেকে GA 
খুব গাঁড়িরে বেরুবে না কিন্তু টবের মাটি ভাল করে ভিজিয়ে দেবে। বারান্দায় টবের দাগ 
ভেতরে টবসহ গাছ রাখতে পারলে ভাল। গরমের দিনে এবং প্রয়োজনমত অন্যান্য সময়েও 
স্ররারের সাহায্যে গাছ জল দরে ধুয়ে দিলে তা আরও ভাল দেখাবে। ছায়াঘরের গাছ 
ছাড়া অন্য সব ফ:লফোটা গাছ দিয়ে বারান্দা সাজাবার বেলায় এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে 
হবে যাতে গাছ সকালের বেশ কিছুটা রোদ পায়। ফুলফোটা অবস্থায় টবের মাঁট সবসময়ে 
ভেজাভেজা AA দরকার। 


এগেভ ও ফুরক্রেয়া d 


এগেভের বেশির ভাগ প্রজাতি অত্যন্ত FOART, তাই এদের চাষও সহজ৷ ফররকেয়া 
দেখতে খুবই স্মন্দর। এ দমাটরই সকালের রোদ পাওয়া দরকার। বারান্দা সাজাতে এদের ছোট 
আয়তনের গাছ ভাল কাজ দেবে। ফুরক্রেয়ার বীজ থেকে সহজেই চারা করা যায়। 


এসারিলিস ভেরশীগেটা N 


এমারালিসের কয়েকাট প্রজাতি রয়েছে যাদের পাতার মাঝখানটা লম্বালম্বিভাবে সাদা । 
এবং সাদা ও ALE পাতার জন্যই এদের বেশি সমাদর। এদের পিঙ্ক রঙের ফলও ফোটে। 


এমারালিস কন্দজ ফুলগাছ। ভেরীগেটা প্রজাতিগ্ীলর চাষ হালকা ছায়া পায় এরকম 
জায়গায় করতে হবে। 


কেয়া Y 

সংস্কৃতে কেতকী এবং এর ভীদ্ভদবিদ্যার নাম প্যানডানাস। কেয়া এর ফুলের জন্য 
আমাদের খুবই পাঁরাচিত। এ গাছ টবে করাই ভাল কারণ জাঁমতে এটি সহজেই জঙ্গল 
করে তোলে। এর ভেরীগেটা বা সুদশ্য পাতার STET টবে চাষের জন্য বেছে নেবেন। 
বেশি সার নেই এরকম সারমাঁটিতে ভাল হয় বলে সমান পারমাণে মাটি ও পাতাপচাসার 
লাগিয়ে তাতে গাছ লাগাবেন। কেয়ার সকালের রোদ দরকার এবং এর বংশবাঁদ্ধ তোড়ের 
HET | 


১৪০ 


কোলিয়াস ॥ 

কোলিয়াসকে সাধারণত মরসূমী গাছ হিসাবে চ'ব করা হলেও এটিকে বছরের পর 
বছর বাঁচিয়ে রাখা সন্ভব। কোলিয়াস তার পাতার জন্য বহুল সমাদৃত এবং এদের কোন 
কোন গাছের পাতা মোটামুটি স্বচ্ছ। গাছে কখনও ফুল হতে দেবেন না.এবং এদের 
জন্য সকালের রোদ দরকার পড়বে । বংশবিস্তার বীজ বা কাটিং দিয়ে, ভাল প্রজাতির বেলায় 
কাটিং করা উচিত। কাটিং দিয়ে নতুন গাছ তৈরী করে কোলিয়াস্ণ থছরের পর বছর 
বাঁচিয়ে রাখতে পারবেন। A 


. ডিফেনবাকিয়া ॥ 

ডিফেনবাকিয়ার প্রজাতির সংখ্যা অনেক এবং এদের TH ঘরের ভেতরেও ভাল করে 
সাজানো যায়। এদের অনেকগুলি বেশ SOAR হলেও এরা রোদ মোটেই সহ্য করতে 
পারে না; সুখী প্রকৃতির িফেনবাকিয়ার চাষ ছায়াঘরে করতে হবে। ডিফেনবাকয়ার 
গাছের রস Tene তাই এ বিষয়ে সাবধান থাকা দরকার। এদের গাছের কাণ্ডের পাবসহ 
পাঁচ সোস্টামটার লম্বা টুকরো করে কেটে তা Hike করার মাটিতে বাঁসয়ে রাখলে তা 
থেকে নতুন গাছ বেরূবে। পাবের মুখগন্ীলকে উপরের দিকে করে বসাতে হবে। ডিফেন- 


বাঁকয়ার বাংলা নাম পত্ররাগ। 


নয়নতারা ॥ 
নয়নতারা বা ।ভনক যেখানে সেখানে হয়ে থাকতে দেখা যায়। এর ফুল অনেকটা 


faceret টগরের মত, রঙ সাদা অথবা গোলাপা। ফুল ফোটে বোশ গ্রীষ্মকালে এবং 
নয়নতারা রোদ ও ছায়া দুইই ভালবাসে । ছায়াঘন বারান্দায় সাদা ফুলের নয়নতারা বোশ 
মানাবে | এর বংশবিস্তার প্রধানত বাঁজ দিরে। 


পাম ॥ 
বহ রকমের পাম রয়েছে, এদের বেশির ভাগই ছায়া ভালবাসে ও টবে বেশ ভাল 


জল য় | এদের জন্য অপেক্ষাকৃত ছোট টব ব্যবহার করবেন। পাম বড় টবে পাল্ট্াবার দরকার 
পড়লে পালটাবার বেলায় শেকড়ে যাতে কোন আঘাত না লাগে সৌদকে লক্ষ্য রাখা দরকার 


বাঁশ ও ঘাস ॥ 
বাঁশ বা বেহ্বুসা-র বেশ কয়েকটি প্রজাতি রয়েছে যেগুলি দেখতে বেশ সুন্দর এবং 
অনেক প্রজাতি রয়েছে যেগুলি বেশ 


যারা উচ্চতায়ও খুব ছোট। ঘাস বা গ্রাস-এরও 
wee বেশ কয়েকটি ভেরাগেটা প্রজাতি রয়েছে এবং টবে চাষ করার 


দে E 
scs এই প্রজাতিগনীলই বেশি উপযোগী, ভেরাঁগেটা প্রজাতিগডলে হালকা ছায়া পছন্দ 


করে। 


বিগোনিয়া ও ইমপেশেল্স N i 
িগোনিয়া সেমপারক্লোরেন্স-এর ভেতরে সাদা, লাল ও পিঙ্ক রঙের ফল পাওয়া 


যাবে। [বিগোনিয়ার সংখা প্রজাতিগ্ীল ও বিগোনিরা রেক্স চাষ করতে হবে ছায়াঘরে। 
ইমপেশেন্স সুলতানা বিভিন্ন রঙের পাওয়া যায় তবে এদের অরেপু-দকারলেট রঙের 
ফুল বৌশ দেখা xp এ GIS গাছের উচ্চতা খর কম তাই ছোট গামলাটব বা তেরো 
সৌণ্টাসটার টবে এদের লাগাবেন। গাছ বাড়ার সময়ে গাছের আগাগীল মাঝে মাঝে নখ 
দিয়ে ANE ভেঙ্গে দেবেন যাতে গাছ বেশ ঝোপালো হয়ে ওঠে এবং গাছ ঝোপালো না 


হওয়া পর্যন্ত তাতে ফুল হতে দেবেন না। এ 
বিগোনিয়ার জন্য সারমাটি সমান ভাগে লালবালি, মাটি, পাতাপচাসার ও গোবরসার, 


এবং খুব অল্প পরিমাণে হাড়ের গুড়ো ও 


তৈরী করবেন! এর পরে বাড়াত সার হিসাবে শুধুমাত্র গোবরের তরলসার ব্যবহার করা 
চলবে। ইমপেশেন্সের বেলায়ও একই সারমাঁট ও পরিচর্যা করা যেতে পারে। গাছ পুরানো 
হলে এদের নতুন গাছ লাগানো হবে। বিগোনিয়া ও ইমপেশেন্সের ফুল বোশ ফোটে 
শীতকালে এবং এ দুটিরই বংশবিস্তার প্রধানত কাটিং দিয়ে। বিগোনিয়া বাংলায় শৈলমাঁণ 
বলে পাঁরাঁচিত। _ 


রজনীগন্ধা ভেরীগেঠা u 

রজনীগন্ধা বা পলিয়ান্থাস টিউবরোজা ভেরঈগেটার সমাদর এর হলুদ ও সবুজ 
পাতার জন্য। এর ফুল সিঙ্গেল, এটি কন্দজ ফুলগাছ এবং এটির শুধু সকালের রোদ 
পাওয়া ভাল? ^s 


জ্ট্রবলেন্থাস ॥ 
স্্রাবলেন্থাসের কিছ; প্রজাতির সমাদর তাদের ফুলের জন্য এবং ডায়ারয়েনাস 
প্রজাঁতর বহুল সমাদর এর ঝকমকে পাতার জন্য। এদের চাষ সহজ, তবে গোড়ায় 


জল দাঁড়াতে পারবে না এবং হালকা ছায়া জায়গায় চাষ করতে হবে। ষ্টরাবলেন্থাসের বংশ- 
বৃদ্ধি কাটিং Treat) ডায়ারয়েনাসের বাংলা নাম চিন্রলেখা। 


সর্বজয়া ভেরীগেটা 1 
সর্বজয়া বা ক্যানা ট্রিনাক্রিয়া cate গটার পাতার রঙ হলুদ ও ALS, এবং এর ফল 


হলদে রঙের। সর্বজয়া কন্দজ ফুলগাছ এবং এই প্রজাতাটর শুধুমাত্র সকালের রোদ 
দরকার। 


সাইকাস ॥ 


টবেতে সাইকাস AAS ভাল দেখায়। সাইকাস হালকা ছারাতে ত খুব ভাল থাকে তবে 
এদের রোদেও রাখা চলে। 


হেলিকনিয়া ॥ 

হোলিকনিয়ার একাধিক ভেরাগেটা প্রজাতি রয়েছে. এবং aia দেখতে খুব ATA 
ভেরাগেটা প্রজাতিগ্াল্‌ টবে চাষ করার পক্ষে বোঁশ উপয্যস্ত এবং অন্যগল চাষ করা 
ভাল Gite! হোলকনিয়া দেখতে অনেকটা ছোট কলাগাছের মত। এগুলি কষ্টসাহফণ 
এবং এদের চাষ করা দরকার হালকা ছায়া পড়ে এরকম স্যাঁতসে'তে জায়গায়। এদের ফুল 
দেখতে অদ্ভূত ধরনের, ফুল ফোটে গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে এবং তা সংপ্রভ থাকে বহুদিন 
ধরে। হেলিকাঁনয়ার বংশবৃদ্ধি তেড় দিয়ে। এটির বাংলা নাম কলাবতণ। 


wp স্যর sre 


ছায়াঘরে গাছের চাষ একসময়ে বেশ জনপ্রিয় ছিল। কিন্তু এর জনীপ্রয়তা বর্তমানে 
অনেক কমে গেছে। ছায়াঘরে চাষ করা SA এরকম গাছের জনাপ্রয়তা কমে গেছে তা নয়, 
কিন্তু ছায়াঘর তৈরা করা বা তার SLAMS বাৎসারক খরচ বেশ ব্যয়সাধ্য বলে অনেকেই 
ছায়াঘর তৈরী করতে আর ভরসা পান AT! ছায়াঘরের ভেতরে বা বাইরে পাহাড়-উদ্যান করাও 
আগে মোটামুটি প্রচলিত ছিল কিন্তু এ একই কারণে এর সমাদরও আজকাল কমে 

গেছে। যেখানে ব্যয় করা সম্ভব সেখানে ছায়াঘর করার খুবই প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। 
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কারণ ছায়াঘর ছাড়া অনেক সুদৃশ্য পাতার গাছ বা স্প্যাথফাইলাম, ফুলের এনথ্দরিয়াম, 
TAT সংপারবা প্রভৃতি ভাল চাষ করা বুঝি সম্ভব AAI 


ছায়াঘর তৈরী করা ॥ 

ছায়াঘরের প্রধান উপযোগিতা এই ঘরের ভেতরের গাছপালাকে পরিমিত ছায়া দেওয়া 
এবং ঘরে ভেতরে ঠান্ডা ঠান্ডা রাখা যাতে এই সব গাছ বেশ ভাল Vics! ছায়াঘর এমন 
ভাবে তৈরী করতে হবে যাতে ভেতরের গাছ পর্যাপ্ত আলোবাতাঁস পায় কিন্তু গাছে 
সরাসরি রোদ না লাগে। এ ঘর ঝড়ো হাওয়া থেকে গাছকে বাঁচাবে এবং এটি এমন 
হবে যাতে এর ভেতরটায় সবসময়ে হালকা ছায়া থাকে এবং এটি পাশাপাশি জায়গা 
থেকে অনেক ঠাণ্ডা হয়। ছায়াঘরের ভেতরে সরাসার বেশি রোদ পড়লে গাছের পাতা 
পঢ়ড়ে গিয়ে সুখী গাছের মরে যাবার আশঙ্কা, আবার ছায়া AM হলে গাছ সহজেই 
দুর্বল হয়ে পড়বে। 

TI খোলা জায়গায় যেখানে বর্ষার দিনেও ছাতলা ধরে না এরকম জায়গায় 
ছায়াঘর করা ভাল। ছায়াঘর কখনোই ঠিক গাছের তলায়, করা হবে না। বর্ষার দিনে 
কান্ট থেমে গেলেও গাছ থেকে টিপ টিপ করে জল পড়ে ছায়াঘরের ক্ষতি করবে, তাই 
গাছের তলায় এ ঘর করা কখনই উচিত নয়। ছায়াঘরের কাঠামো এমন হতে হবে যা 
VARA ধরে ভাল কাজ দেবে; তাই এ কাজে লোহার বা এই ধরনের কিছুর wi ও 
উপর নিয়ে সবদিক ঘিরে দেবার জন্য চার সেন্টিমিটার ফুটোওয়ালা শক্ত তারের জাল 
ব্যবহার করা দরকার। ছায়াঘর তৈরী করার বেলায় এ কথা মনে রাখবেন যে, এ ঘর 
কিছ্বাদন অন্তর মেরামত করতে হলে ভেতরে গাছ মেরামতের সময়ে খুবই ক্ষতিগ্রস্ত 
হবে তাই ছায়াঘর খুব ভাল করে তৈরী করা দরকার। ছায়াঘরের গাছে পশ্চিমের এবং 
শেষ দুপরের রোদ বেশি লাগতে পারবে না তাই এই ঘরের পশ্চিম ও দাক্ষিণ দিক একট; 
ঘন করে ছাইতে হবে। ছায়াঘরের ছাদ দোচালা ছাদের মত করে করা ভাল এবং এই ছাদ 
ছাইবার কাজে বেশ ভাল কাজ দেবে জংলী CAG! SAW ছাইতে হবে এমন হালকা 
ভাবে যাতে তার ভেতর দিয়ে ঝারিঝার সূর্যের আলো ছায়াঘরে ঢোকে। পঢ়রানো 
উলুখড় সরিয়ে নতুন .উলনখড় দিয়ে ছায়াঘর ছেয়ে দিতে হবে প্রাত WY! ছায়াঘরের 
ভেতরে চলার পথে পাথরের IS বা এমন কিছু বিছিয়ে দেওয়া দরকার যাতে পথটি 


কখনও পেছল না হয়ে ওঠে। 


সাধারণ পরিচর্যা ॥ 
ছায়াঘরে চাষ করা যেতে পারে এরকম গাছের সংখ্যা BA! এবং বাভিন্ন গাছের 


প্রকৃতি আলাদা বলে তাদের পারচর্যার কথা এখানে WA সাধারণভাবে 'বলা হয়েছে। 
এই পরামর্শ অনুযায়ী গাছ করতে আরম্ভ করে কিছন্দনের ভেতরেই তার সাঁঠক চাহিদা 
বের করে নেওয়া সম্ভব হবে। ছায়াঘরের গাছের পরিচর্যার কতগনাঁল বৈশিষ্ট্য সহজেই 
চোখে পড়ে॥ এদের জন্য সারমাটি এমনভাবে তৈরী হতে হবে যা গাছের প্রয়োজনমত 
জল ধরে রাখে কিন্তু প্রয়োজনের অতিরিন্ত জল ধরে গাছের গোড়া পাঁচয়ে না দেয়। 
সারমাটি কিছ;টা ঝরঝরে হবে ঠিকই কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে গাছ লাগিয়ে কয়েকবার 
জল দেবার পরও তা মোটামুটি জমাট বাঁধবে না। জল তাড়াতাড়ি বের করে দেবে এরকম 
সারমাটি তৈরী করতে দালানভাঙ্গা রাবিশ, কাঠকয়লার গুড়ো, কাঠের ছাই ভাল কাজ 
দেবে। এ তিনটি ছাড়া আরও যোগ করতে হবে সাধারণ মাটি ও পাতাপচাসার। এছাড়া 
বেশির ভাগ গাছের বেলায় টব পালটে লাগাবার সময়ে নতুন টবের সারমাটতে অল্প THR CT 
হাড়ের গণুড়ো ব্যবহার করা যে:ত পারে। জল সবসময়ে এমনভাবে দিতে হবে যাতে 
গোড়ায় জল জমার সুযোগ না থাকে। গাছে জল দেবার দরকার রয়েছে কি না বুঝতে 
আঙ্গুল গাছের গোড়ার মাটিতে একটু বেশ ঢুকিয়ে তা পরীক্ষা করা যেতে পার। 
সকালের দিকে পিচকাঁর বা স্প্রেয়ার দিয়ে গাছের পাতা ধুয়ে দিলে বা গাছের কাছাকাছি 
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জায়গায় জল ছিটিয়ে দলে তা সমস্ত জায়গাটি আর্দ্র রাখতে সাহায্য করবে। বর্ষার দিনে 
ছায়াঘরের ছাদ থেকে চশুইয়ে পড়া জলে গাছের পাতার ক্ষাত না হয় সৌদকে নজর রাখবেন। 
অনেক গাছের পাতা টব ঢেকে থাকে বলে এদের বেলায় সরাসাঁর মাঁটিতে জল দিতে হবে। 
গাছের শুকনো পাতা, রোগাক্রান্ত পাতা বা গাছ দেখলেই তা সারিয়ে ফেলতে হবে। 
দবাভন্ন পোকা ও শামুক গাছের পাতার ক্ষাত করে, এদের হাত দিয়ে বেছে ফেলতে 
হবে অথবা CALS বুধ ব্যবহার করবেন। 

ছায়াঘরে গাছ লাগ্রানো হয় প্রধানত তিন STA! (১) ছায়াঘরের ভেতরের কেয়ারিতে। 
গোলাপের বিকল্প পদ্ধাতর মত এর কেয়ারও Bid, করে নিতে হবে। ছায়াঘরের কেয়ারতে 
লাগানো হয় প্রধানত সেই MSA যেগুলি অপেক্ষাকৃত PUA! (২) ঝুলানো 
টবে। এ memes প্রয়োজনমত বাইরের ছারা জায়গায় নিয়েও সাজানো হয়। অল্প 
সংখ্যায় আঁ্কড করলে তাও SANG রাখা চলতে পারে। (৩) টবে। সখী প্রজাতির 
MENTA এবং oA বাইরে ছায়া জায়গায় নিয়ে মাঝে মাঝে সাজাতে হয় প্রধানত ANIA 
যেতে পারে। 

ছায়াঘরে চাষ করার কাজে ied প্রজাতির ফার্ণ, এলোকোশয়া, এনথারয়াম, 
িগোনিয়া, রেক্স িগোনিয়া, ক্যালাডয়াম, বিলবাঁজয়া, ম্যারাণ্টা, ফিটোনয়া, পালওানয়া, 
ronal, স্প্যাথফাইলাম, এগলাওনেমা, এঁকামানস, ইউকেরিস, [কাস ইলাম্টিকা 
ভেরীগেটা, ডিফেনবাকিয়ার সুখ প্রজাতগদল, ড্রোসনার সুখী প্রজাতিগদাল, সিনেরারয়া, 
জরেনিয়াম, ট্রাডেসকানাটয়া প্রভূত বিশেষ সমাদৃত এদের ভেতরের fat কয়েকাটর চাষ 
সম্পর্কে আরও feu. আলোচনা {চে করা হলো । বইয়ের পারশিষ্টে প্রধানত এই বাঁশষ্ট 
গাছের প্রজাতির একটি বাছাই তালিকা দেওয়া হয়েছে, গাছ বেছে নিতে এটি সাহায্য 
করবে। 


ফার্ণ n 

ফার্ণের সারমাঁট সমান ভাগে সাধারণ Wis, পাতাপচাসার ও লালবালি Tana 
করা যেতে প্যরে। বালির পাঁরবর্তে বাড়ীর ছাদভাঙা রাবশ ও AST কাঠকয়লা দিতে 
পারলে ভাল। এতে কয়েক মাস অন্তর অল্প Teal চুন টবের মাটির উপরে ছাঁড়য়ে 
দিতে হবে। বাড়ীত সার হিসাবে অল্প করে হাড়ের গ'ড়ো টবের মাটিতে মিশিয়ে দেওয়া 
এবং গাছে মাঝে মাঝে জৈব তরলসার দেওয়া যেতে পারে। ফার্ণ প্রাতবছর টব পালটে 
লাগানো দরকার, একাজ করার সময়ে গাছের মরে যাওয়া অংশগঢাল কেটে বাদ দিয়ে 
দেবেন। ফার্ণের টবে সাধারণত দিনে একবার জল দেবার দরকার পড়ে, তবে প্রয়োজন 
“দেখা দিলে দিনে দুবারও জল দিতে হতে পারে। ফার্ণ সপ্তাহে বার [নেক িচকারর 
সাহায্যে ধুয়ে দেওয়া ভাল। এদের যেখানে রাখছেন তার কাছাকাছ জলের ছোট চোব্বাচ্চা 
থাকলে তা এ জায়গা Ge রাখতে সাহায্য করবে। 


এলোকেশিয়া ॥ : 

একভাগ করে মাঁট, গোবরসার, পাতাপচাসার এবং আধভাগ করে লালবালি, রাবিশ, 
এবং সঙ্গে কিছ গুড়ো কাঠকয়লা মিশিয়ে এলোকোৌশয়ার সারমাঁটি তৈরী করা যেতে 
পারে। গাছ মরে গেলে কন্দ AR করে রাখতে হবে এবং মার্চ মাসে তা নতুন করে লাগানো 
হবে। গাছ নিজে থেকে মরে না গেলে অক্টোবর থেকে জল আস্তে আস্তে বন্ধ করে দিয়ে 
একে বিশ্রাম নেবার সুযোগ করে দেওয়া দরকার। এটির বাংলা নাম এলোকেশী। 


ক্যালাডিয়াম ॥ 
ক্যালাঁডয়ামের AGM এলোকেশিয়ার মত করে তৈরী হবে, তবে এতে অল্প ছটা 
চন মেশানো দরকার। এদেরও বিশ্রামের সময় অনেকটা এলোকোৌশরার মত, এ সময়ে 
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কন্দ যত্ব করে তুলে রাখতে হবে। গরমের সময়ে এদের ছায়াঘরের ছায়া খুবই দরকার 
1কন্তু বর্ষাকালে এদের আলাদা করে সকালের রোদ খাওয়ানো ভাল। এতে এদের রঙ 
m a স্বচ্ছ পাতার ক্যালাভিয়ামের সমাদর বোঁশ। ক্যালাডিয়ামের বাংলা নাম 
se 


এনখ্যারয়াম ॥ 9? 

এনথ্যারয়ামের সারমাঁট তৈরী করা যেতে পারে TIED পাতাপচসার, একভাগ করে 
মাটি, গোবরসার, দালানভাঙ্গা রাবিশমাশয়ে। এনথ্যারয়ামের িছ প্রজাতির সমাদর তাদের 
সুন্দর ফুলের জন্য এবং অন্যগুলির সমাদর CD পাতার কারণে। বাহার পাতার এনথ7- 
রিয়ামের ফুল এলে তা খুব কচি অবস্থাতেই ছি'ড়ে ফেলে দেওয়া Siow! এদের কাণ্ডে 
নতুন শেকড় এলে তা সারমাটি বা মস্‌ দিয়ে ঢেকে দেওয়া দরকার। এনথনারয়াম বর্ষাকালে 
ভাল জন্মায়। এটির বাংলা নাম সদর্শনা। 


রেক্স বিগোনিয়া ॥ 

রেক্স বিগোনিয়ার সমাদর তাদের বাহার পাতার জন্য। সরাসার রোদ পড়লে পাতা পড়ে 
যাবে এবং গোড়ায় জল বোশ হলে কন্দ পচে যাবে, তাই এ দুটি বিষয়েই সাবধান হওয়া 
দরকার। এর সারমাঁট TTT পাতাপচাসার, একভাগ করে মাটি ও লালবাল, এবং এর 
সঙ্গে অল্প পাঁরমাণে কাঠকয়লার গণুড়ো মিশিয়ে তৈরী করা যেতে পারে। রেক্স 
িগোনিয়ার বাংলা নাম শৈলমঞ্জরী। 


পাহাড়-উদ্যান ॥ 
পাহাড়-উদ্যান বা রক গার্ডেনের কৃত্রিম পাহাড় ছায়াঘরের ভেতরে বা OAS জায়গায় 


করা যেতে পারে। ছায়াঘরের পাহাড় উদ্যানে লাগাতে হবে ছায়াঘরের PL MEI 
এবং উন্মন্ত জায়গার পাহাড়-উদ্যানে লাগাতে হবে S রোদ ভালবাসে এরকম HDI 
পাহাড় Gr আকৃতির করবেন ঠিক করে নিয়ে সাধারণ মাটিতে তার সমান পরিমাণে 
পাতাপচাসার মায়ে প্রথমে পাহাড়ের আকৃতির মাটির টিবি করতে হবে। এর পরে 
এই fofo বাঁসয়ে দেওয়া হবে বড় পাথরগাল বা করক্রিটের চাঙরগ্ীল। পাথরগাঁল 
একই সারতে সুবিন্যস্তভাবে না সাজিয়ে ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে সাজালে ভাল দেখাবে! 
amie এমন ME করে বসাতে হবে যে তার উপরে কেউ উঠে দাঁড়ালেও পাথর সরে না 
যায়। এবং 'পাথরগ্লির অবস্থান এমন হতে হবে যে সেগ্াল যাতে গাছের গোড়ার 
মাটি ভেজা ভেজা রাখার ও গাছকে ছায়া দেবার সহায়ক হয়। গাছ লাগানো হবে পারের 
মাঝের-ায়গাগনীলতে। খোলা জায়গার পাহাড়-উদ্যানে লাগাবার কাজে শীতের Tater 
serai ফল ও বান সাকুলেপ্ট ভাল কাজ দেবে, এদের ভেতরেও বোশ ভাল কাজ 
দেবে কিছ লা লাঁতয়ে চলে বে অরস্মমী zwei! পাহাড়-উদ্যানের পাহাড়ের et 
যেন এমন হয় যা সহজেই সাত্যকারের পাহাড়ের কথা মনে কাঁরয়ে দেয়। 


Caer. 


হেজ- ফলবাগানের একটি বিশিষ্ট wen! হেজের বাংলা প্রাতশব্দ বেড়া, Tem 


বেড়া বলতে আমরা বা বুঝি তা হেজ্‌কে সম্যক প্রকাশ করে না! বেড়া বলতে আমনা 
ain গরু-ছাগল বা অনাদৃতজনকে ভেতরে ঢুকতে না দেবার উপায় বিশেষ। হেজ্‌ 
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বলতে এটাও বোঝায় ঠিকই, কিন্তু ফুলবাগানের ক্ষেত্রে এর অর্থ আরও অনেক ব্যাপক! 
ফুলের বাগানকে আরও সোন্দর্যমর করে তুলতে হেজের ব্যবহার। কেয়ার ও লনের 
মাঝখানে বা লন ও পায়েচলা পথের মাঝে সুস্পষ্ট সোন্দর্যময় সাঁমারেখা টানতে ; 
লন বা faint জমিখণ্ডকে সুন্দর সীমারেখায় বাঁধতে, ফুলবাগানের ta আনতে 
এবং অসুন্দর জায়গা ঢাকতে হেজের ব্যবহার। হেজ্‌কে তার প্রকৃতি অনুযায়ী Ted 
ভাগে ভাগ করা “যেতে AIT পাতার হেজ্‌, ফুল ফোটে এরকম হেজ্‌ এবং বেড়া। 

হেজ্‌ করার ক্লাজে যে সব গাছ খুব সহজে জন্মায়, যাদের ছটিলে আরও বোশ 
নতুন পাতা ছাড়ে এবং যাদের পাতা খুব বেশ ঝরে না এ রকম গাছ বেছে নিতে ECT! 
একেবারে জমির কাছ থেকে হেজের গাছের ডাল ও পাতা ছাড়লে হেজ্‌ দেখতে খুব 
সুন্দর দেখাবে। এর বিপরীত শুধু উপরের দিকটা দেখতে agna কিন্তু নিচটা ফাঁকা 


দিকটা কিছুটা ফাঁকা ফাঁকা হবেই এবং এই অবস্থায় হেজ্‌ নতুন করে না করলে এই 


পরিচর্যা ॥ 


UHR হেজের জন্য এক হাত চওড়া ও দেড় হাত গভীর এবং অন্যান্য হেজের জন্য 
দেড় হাত চওড়া ও দুহাত গভীর করে হেজের জন্য fates জায়গা কুপিয়ে মাটি 
উপরে তুলবেন। মাটি Meier SUITED করে তাতে গোবর 'মাশয়ে তা আবার খাদে 
ফেলতে হবে। মাটি ও গোবরের ভাগ হবে যথাক্রমে বারো ভাগ ও আট ভাগ। সম্ভব 
হলে efle এক হাত পারমাণ খাদের মাটিতে মেশাবেন বড় এক আঁজলা হাড়ের গণুড়ো। 


যেকোন গাছ অন্য সারির QU গাছের মাঝখানে পড়ে। ভাল করে শেকড় হয়েছে এরকম 
কাটিং, কলমের গাছ অথবা বাঁজ দিয়ে হেজ্‌ করা হয়। যে গাছগনাীলর কাটিং সহজেই 


* 
জায়গা থেকে ছে'টে দেবেন এবং আবার Sie ছয়েক বাড়লে নতুন ডালের So তিনে: 
রেখে আবার গাছ ছেটে দেবেন। এই একই ভাবে ছেটে যেতে হবে যতাঁদন না হেজ- 
নির্ধারিত উচ্চতায় পেশছচ্ছে। দু'পাশে ছড়িয়ে পড়ছে এরকম ডালও প্রথম থেকে ছাঁটতে 
Req হেজের গোড়া থেকে মাথা পর্যন্ত যাতে সমান চওড়া করে ছটা হয় সোঁদকে প্রথম 
থেকে লক্ষ্য রাখা দরকার । 


সব হেজ্‌ই . নিয়ামতভাবে ছটিতে হবে। কতাঁদন অন্তর ছাঁটিতে হবে তা [qw 


সঃফল পাওয়া যাবে। এই সার শীতকালে অথবা মেঘলা Tre ভোরবেলা স্প্রে করতে 
হবে। এ সারের কতটা পাঁরমাণ কতটা জলে গুলে স্প্রে করলে সবচেয়ে ভাল ফল পাওয়া 
যাবে তা পরাঁক্ষা করে নিজে ঠিক করে নেবেন। পরাক্ষা করার জন্য প্রথমে অল্প পরিমাণ 
সার দিয়ে আরম্ভ করবেন, হেজের সব গাছই খুব stews, তাই পাতার সারের পরিমাণ 
একট বেশি হলেও তাতে খুব ক্ষাতি হবে না। বর্ষার দিন ছাড়া হেজের গোড়া ভাঁসরে 
জল দেবেন নিয়মতিভাবে। গ্রা্মকালে দন দশেক অন্তর ও শীতকালে দিন পনেরো 
অন্তর জল দেওয়া দরকার। হেজের গোড়া ঠিকমত পরিষ্কার রাখা দরকার, না হলে 
নিচের দিকের ডালপালার খুবই ক্ষত হবে। 


৯৪৬ 


বীজ দিয়ে হেজ্‌ করা প্রধানত বেড়া করার কাজেই ব্যবহার হয়। বীজ [WU হেজ্‌ 
করতে চাইলে খাদের উপরের দিকে Sie আটেক মাটিতে কোন সার মেশাবেন না। বীজ 
হেজের নিদিষ্ট জমিতে সরাসাঁর চারাবেন এবং চারা না ওঠা পর্যন্ত জমি যাতে সব সময়ে 
ভেজা ভেজা থাকে সে ব্যবস্থা করবেন। চারাগাছ একটু বড় হলে এদের পারচর্বা কাটিং 
দিয়ে করা হেজের পাঁরচর্যার মত হবে। বাজ হেজের জায়গায় চার্বক্কর সঙ্গে সঙ্গে 
অন্যত্র বীজতলা করে সেখানেও কিছু বাঁজ চারাবেন। হেজের জামতে Care চারা ঠিকমত 
না উঠলে বীজতলার চারা এনে সেখানে লাগাতে হবে। t 


হেজের SE গাছ ॥ 

নিচের তালিকার গাছগযুলর ভেতরে যে কয়াট হেজের বিশেষ উপযুক্ত তাদের নিচে 
বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। 

ফুল ও সুদৃশ্য পাতার হেজ্‌ : রঙ্গন, বুগেনাভালয়া, ল্যানটানা ডিপ্রেসা, থানবাজিয়া, 
প্লামবাগো, হেমেলিয়া, ঝাঁটি, পাতাবাহার, বুগেনাঁভালিয়া ভেরাগেটা, একািফা, এরালিয়া, 
ইরান্খিমাম ইত্যাদি। এদের প্রথম সাতটি দিয়ে ফুল ফোটে এরকম হেজ করা যাবে এবং 
BAA পাতা দেখতে বেশ ATA সান্দর হেজ্‌ করার গাছ এদের ভেতরেই সবচেয়ে 
বেশ পাওয়া যাবে। এদের ভেতরেও আবার রঙ্গন, বুগেনাভালয়া ভেরাগেটা, ল্যানটানা, 
পাতাবাহার ও একালিফা বেশি ভাল। 

সাধারণ সবুজ রঙের হেজ্‌ :_ ক্রিরোডেনড্রন, ডোডোনয়া, পোঁডলেন্থাস, হাস্নাহানা 
ইত্যাদি। এদের ভেতর ডোডোনিয়ার হেজ্‌ দেখতে বেশ rea | কিন্তু ডোডোনিয়ার হেজের 
কোন কোন গাছ হঠাৎ মারা যায়। এটা এর একটা মস্ত VEIT! 

খুব নিচ হেজের গাছ :_এরঢয়া, অলটারনানথেরা, কচিয়া প্রভৃতি। এগাল wate 
থেকে TTS BO; হেজ্‌ করতে ব্যবহার হয়। গাছ বাড়ে কম বলে খর ঘন ঘন লাগাতে 
হবে এবং ছাঁটার কাজ গাছ Bo চারেক বড় হলে আরম্ভ করতে হবে। কচয়ার কিছ 
aiaa, দিক রয়েছে ঠিকই, কিন্তু এ দিয়ে ভাল ভাবে করা নিচ; হেজ, দেখতে এক 


কথায় BAA | গু 
বেড়ার উপযুক্ত গাছ :_বাবলা, করমচা, ইঞ্গা ডালাসস, জবুরাণ্টা, মেহোঁদ, ক্যাকটাস, 
কামিনী, দেবদার: ক্যাস্যারণা ইত্যাদে। এর প্রথম ছয়াটির কাঁটা আছে তাই বেড়া করতে 


এদের প্রচুর ব্যবহার। শেষের-কয়াট উপ্চু ধরনের বেড়া তৈরীর কাজে ব্যবহার হয়ে থাকে, 


এদের ভেতরে কাঁমনীর বেড়া দেখতে বৌশ ভাল। 


উপরের এই গাছগ্ীলর ভেতরে একালফা 
ছোট হলদে পাতার, বুগেনভিলিয়া ভেরীগেটা, রঙ্গন ডাঁফ হাইব্রিড ও ল্যানটানা 


প্রেসার তৈরী হেজ্‌ দেখতে খুবই ভাল। 


একালিফা ট্রাইকলারের TST রকম রঙ মেশান পাতার হেজ: দৃষ্টি আকর্ষণ করে 
সহজেই। তিন চার ফুট US. হেজ্‌ করার পক্ষে এ গাছ খুব মানানসই। ভকটোরযা 
মেমোরিয়ালের বাগানে খুব সুন্দর একালিফার হেজ্‌ রয়েছে। নতুন গাছ কাটিং দিয়ে 
অনাত তিনে করে পরে তুলে লাগাবেন। প্রত্যেক সারতে গাছ লাগাবেন efe সৌণ্টামটার 


অন্তর। 


কাঁচয়া ॥ 


ওঠে। কচিয়ার রঙ কাঁচ কলাপাতার মত সবুজ এবং গাছ সিল্কের মত নরম। অন্য কোন 


গাছই নিচ; হেজ্‌ করার কাজে করার সমকক্ষ নয়। সৌন্দর্যের বিচারে এর প্রাতযোগাী 
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কেউ না থাকলেও এই দীর্ঘজীবী কচিয়ার একটি অস্মাবধের free ররেছে। শীতকাল 
এর বিশ্রামের সময়, এ সময়ে কিয়া এক রকম মাটির সাথে মিশে কোন রকমে বেচে 
থাকে। এই অস্মীবধাকে Alaa হিসাবে রূপাল্তারত করতে শীতকালে এই হেজের খুব 
কাছ থেকে ভারাবিনা বা FS লাগাবেন যাতে এই হেজ্‌কে হালকা ভাবে ঢেকে এই smear fet 
ছাঁড়য়ে পড়ে। গৃরম পড়ার সময় থেকে কাঁচয়া বাড়তে আরম্ভ করলে ছাঁটার কাজও শর 
হবে এবং কোন কোন গাছ মরে গিয়ে থাকলে সেখানে কচিয়ার কাঁটং বাঁসয়ে দেবেন। 
গাছ লাগাবেন দুই সারিতে এবং প্রত্যেক সারিতে ছানি অন্তর। পারে-চলা পথের 
পাশের হেজ্‌ হিসাবে কাঁচয়া খুব মানাবে এবং এর হেজ্‌ উচ্চতায় বিশ থেকে 'তাঁরশ 
- সেমির ভেতরে রাখা Siow! এর বেলায় ছাঁটার কাজ একটু ঘন ঘন করবেন। কাটিং 
দিয়ে খুব সহজেই কচিয়ার নতুন গাছ জন্মায়। 


পাতাবাহার ॥ 

পাতাবাহারের ছোট হলদে পাতার আত সাধারণ প্রজাতিটি হেজ্‌ করার কাজে [বিশেষ 
Verres t এই প্রজাতাটির পাতা দুই থেকে তিন ই্চি লম্বা এবং পাতা অনেকটা ডিন্বাকৃতর। 
এর পাতার হলদে রঙের উপরে প্রচ্দর সংখ্যার ছোট ছোট সবুজ ফোঁটা রয়েছে। পাতা- 
বাহারের এই প্রজাতাট একট; রুনো ধরনের এবং এটি যে কোন জায়গায় চোখে পড়ে। 
রোদে এই পাতাবাহারাটির খুব ভাল রঙ খোলে, তাই লনের সবুজ পাশে এর RET 
দেখতে WAR ভাল দেখায়। এটির হেজ্‌ তারশ সেমি Bb, করবেন। গাছ প্রত্যেক 
সারিতে তিরিশ সোম অন্তর লাগাতে হবে। এদের নতুন গাছ কাটিং দিয়েও করা চলে 
কিন্তু গ্াটকলমের গাছ হেজের বেলায় আরও ভাল কাজ দেবে। পাতাবাহারের খুব 
AG, ও সাধারণ লম্বা পাতার প্রজাতাটও হেজের পক্ষে বেশ ভাল। 


ব্যগেনাভালয়া ভেরশগেটা ॥ 

omer স্কারলেট কুইন ভেরণীগেটা ও মিসেস মেরণ পামার ভেরণগেটা দিয়ে 
আলাদা ভাবে চমৎকার (RE করা সম্ভব। বৃগেনাভালিয়ার হেজ্‌ বাংলায় খুব প্রচালত 
নর এবং ভেরীগেটা দিয়ে হেজ্‌ করা ব্যয়সাধ্যও বটে। তবে নিজে কলম করে নিতে 
গারলে খরচ তেমন পড়বে না। এদের পাতা দেখতে 3 সন্দর এবং ঘন ঘন ছাঁটা সত্তেও 
এদের ফল পাবেন। ভেরীগেটার হেজ, হাত দুয়েক বা আরও So; করা যেতে পারে। 
প্রত্যেক সারিতে গাছ লাগাবেন বাট CHÍ অন্তর। এদের নতুন গাছ দাবাকলমের সাহায্যে 
করবেন। 


রঙ্গন ডাফ হাইব্রিড ॥ 

রঙ্গন ডাফ হাইীরিড গোড়া থেকে ঘন হয়ে ওঠে সহজে এবং ছাঁটার পরে নতুন 
পাতাও ছাড়ে ভাল। রঙ্গনের এই প্রজাতিটি হাত দুই Bo; হেজ্‌ করার কাজে খুবই 
উপযুক্ত ৷ এদের গাছ লাগাবেন প্রত্যেক সারিতে তাঁরশ সোম অন্তর। বর্ষাকালে ফল 
ফোটার আগে হেজের মাথার ডাল কম ছাঁটলে হেজ্‌ বড় বড় লাল ফুলের থোকায় ভাঁত 
হয়ে যাবে। নতুন গাছ কাটং-এর সাহায্যে অন্যত্র করে পরে হেজের জমিতে তুলে লাগাবেন। 


ল্যানটানা ডিপ্রেসা ॥ 

ল্যানটানা ডিপ্রেসার হেজ্‌ দেখতে বেশ AAA! পাতা ঘন, পাতার রঙ সুন্দর সবুজ 
এবং হেজে উজ্জল হলদে. ফুল ফোটে। গাছ নিয়মিত ছাঁটলেও feu. qm. ফুল ফুটবে। 
এর হেজ্‌ তাঁরশ সেমি বা তার কিছু উচ্চ রাখলে ভাল দেখাবে। গাছ প্রত্যেক সারতে 
refert সোঁগ অন্তর লাগাবেন। ল্যানটানা ডিপ্রেসার নতুন গাছ করবেন দাবাকলমের মাধ্যমে। 
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Serer হ্ুলগ্গীচ্ছ 


জলজ ফুলগাছের কথা উঠলেই ভারতের জাতীয় পুষ্প পদ্ম বা নিলামাঁবয়াম ও 
বাংলাদেশের জাতীয় পুষ্প শাল;ক বা নিমাঁফয়ার কথা মনে পড়ে। ও "ULCUS 
ভাগ্যে জাতীয় প.ম্পের সম্মান জ্টলেও CALS কোন সমাদর C টান। সত্য বলতে 
এই দুটি ফুলই দুই দেশেই অবহেলিত। মজা পুকুর, বিল ইত্যাদিতে GT আপনা আপনি 
প্রচুর সংখ্যায় ফুটে থাকলেও ফুলবাগানে এদের বড় দেখতে পাওয়া যায় AT! ASICS 
পদ্মের বহুল ব্যবহার। কিন্তু এই সব ফলই আসে এই সব বিল, মজা WTA থেকে। 
seria আসে ফুটন্ত কুণড় অবস্থায়, এবং এগ্ীলকে জোর করে হাত দিয়ে ফুটিয়ে 
দেওয়া হয়। পাশ্চাত্যের উদ্ভিদবিজ্ঞানীদের পাঁরশ্রমের ফলে শাল:কের বহ ধরনের প্রজাতি 
এখন পাওয়া সম্ভব। Tengo এ AAA পদ্মের বেলার নেই। এদের সাদা ও গোলাপী 
“Ka, এই দুই রঙের প্রজাতি সহজে পাওয়া TA! আমোরকা থেকে আনা পদ্মের হলদে 
রঙের প্রজাতি 'নলামাবয়াম িউটিয়া-র চাষ ভারতে কোথাও কোথাও হচ্ছে। উী্ভদ- 
বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি এদের দিকে পড়লে ভাঁবষ্যতে হয়তো এর সাহায্যে পদ্মের অনেক 
নতুন প্রজাতির সৃষ্টি হবে। এখানের পদ্মের ডাবল ও সোমিডাবল ফুল রয়েছে এবং কিছ, 
পদ্ম পাওয়া যায় যাদের রঙ বিভিন্ন পর্দার গোলাপী । 

পদ্ম ও শালডুক ছাড়া ভিক্টোরিয়া রৌজরা সমতল বাংলায় সহজে চাষ করা সম্ভব! 
তবে এটির জন্য অপেক্ষাকৃত বড় জলাশয় দরকার। এছাড়া গ্রাছাট অত্যন্ত দামী এবং 
প্রাতবছর এর নতুন গাছ লাগানো দরকার বলে ভিক্টোরিয়া রোজয়া সাধারণ ফুলবাগানের 
আওতার বাইরে। যাঁদও এর ফুল ও পাতা দেখতে খুবই সুন্দর, এবং এর কোন বাগানে 
থাকা নিশ্চয়ই সেই বাগানের 'গৌরব বিশেষ। কচ্দারপানার ফলও বেশ সমন্দর, কিন্তু 
আঁতীবস্তাতির জন্য এটি যে কোন জায়গায় আঁভশাপ বিশেষ৷ জলে জন্মায় এরকম কিছ 
ঘাস redes রয়েছে। পছন্দমত এর TST গাছ ফুলবাগানের পদ্ম ও শালদকের 
জলাধারেও ব্যবহার করা যেতে পারে। 

TENET কোলে যেসব জলাশয়ে পদ্ম ও ATS জন্মায় rece we কোন কাজে 
লাগানো একরকম অসম্ভব। এছাড়া এগাল মশা জন্মানোরও আর্দশ স্থানস্বরুপ। এভাবে 
এই জলাশয়গনুল আমাদের ক্ষাতর পরিমাণই বাড়িয়ে থাকে। ফহলবাগানের জলজ ক 
গাছের চাষের শীবস্তাত না ঘটার পেছনে এই দুটি বাধাই বড় TAT! এই গাছগবীল বেশি 
সংখ্যায় চাষ করতে চাইলে এই অস্হবধাগ্যাল দুর করা বেশ কঠিন। কিন্তু এই অস্বাবধা- 
গনীল খুব বড় হয়ে দেখা দেবে না যদি আমরা অনেকে ফুলবাগানে ছোট কারিম জলাধারে 


আমরা পুরোপনার উপভোগ করতে পারব, এবং এই সব জলাধার থেকে আমাদের 
কোন আশঙকা থাকছে না। 


জলাধার ॥ 

শালুকের প্রজাতি অনঃসারে এদের জন্য একহাত থেকে দুহাত জল MAS OU 
পদ্মের জন্য প্রয়োজন Tier হাত জল। এই জলের নিচে Be নেক সারমাঁটি থাকবে। 
এই প্রয়োজনের প্রাত লক্ষ্য রেখে জলাধার তৈরী করতে AA! অপ বাড়ে এরকম শালনকের 
জন্য সাটির বড় চাঁড় ব্যবহার করা যেতে পারে। বাড়ী করবার সময়ে ইট ভেজাবার জন্য 
করা জলের ট্যাঙ্কগলিতে পরে সহজেই পদ্ম বা শালনুকের চাষ করা চলে 

নতুন জলাধার "তৈরী করে নেবার দরকার থাকলে তা নিজের রনচমাঁফক তৈরী করে 
নেবেন। ছোট জলাধার তৈরী করাই বোধ হয় অপেক্ষাকৃত ভাল, তবে লম্বায় ও পাশে 
হাত চারেক করে জলাধারের তুলনায় এগুলি দেখতে তত ভাল দেখায় না। জলাধার তৈরী 
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হবে কংক্রিটের এবং দরকার মনে করলে জল যাতে চুইয়ে বেরিয়ে যেতে না পারে তার 
ব্যবস্থাও করে নিতে হবে। জলাধারের তলাটও একই ভাবে তৈরী করা দরকার। জলাধারের 
aie জমি থেকে হাতখানেক Bo; হলে ভাল। এই Bd, পাশগুির কোন এক 
: দিকে জলাধারের বাড়াত জল বৌঁররে যাবার একটি ফুটোর ব্যবস্থা রাখধেন। বাড়াত জল 


পদ্ম বা শাল:ক ল্যাগিয়ে দেখোঁছ যে সবল গাছটি অপেক্ষাকৃত দুর্বল গাছাটকে মেরে 
Well তাই ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতির জন্য ভিন্ন ভিন্ন জলাধার অথবা একই জলাধারের 
WIG প্রজাতির মাঝখানে দেয়াল করে দেওয়া ভাল। এই দেয়াল তলা থেকে আরম্ভ হবে 
এবং এটি সারমাটির থেকে আরও হাতখানেক উচ্চ করে করা হবে। 


পরিচর্যা ইত্যাদি ॥ 


টব সারমাটিতে ঠেকে গেলে টব সাবধানে ভেঙে cem নিতে হবে। এ ভাবে 
গেছে কিন্তু দাড়ি বোধে নিলে কাজ চলে এরকম টব পেলে এ কাজ সহজ হালা ভে 


ধানে নতুন জল দেবেন। জল খারাপ হয়ে গেলে কিছুদিন অন্তর অন্প sinum 
পটাশ পারমাণ্যানেট জলে ফেলে জল শোধন করা যেতে পারে। জলাধারে মশা প্রমাণে 
পাবনা কমাতে মশার ডিম ইত্যাদি খেতে ভালবাসে এরকম কিছ মাছ ছেড়ে doro 
পারেন। পদ্ম ও শালুকের বংশবিস্তার সাধারণত কোঁড় ভাগ করে। 


শাকের TW পাতাই জলের উপরে ভেসে থাকে। পদ্মের অনেক পাতা জল ছেড়ে 
অনেকটা উচ্চ: হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, এবং বর্ষার দিনে এই পাতাগুলিতে জল cae 
eT সদর দেখায়। পন্মের ডাবল প্রজাতি D দেখতে অনেক বোঁশ seat পালে 
গরমের দিনে এবং শালুক একরকম সারা বছর ধরে। শালুকের কোন কোন mete 
ফোটে রাতে এবং অন্যগুল দিনের বেলায়। পল্মতে ও শাল:কের  প্রজাতিতে মিষ্টি 
গন্ধ রয়েছে। নীলরঙের পদ্ম নেই বা কখনও ছল বলে মনে হয় ATI 

পদ্ম ও MUT চাব করা কিছ কঠিন নয়। চাঁড় মাটিতে বাঁসয়ে তাতেও শালকের 
PN করা যেতে পারে CX সহজেই। চেষ্টা করলে বাড়ীর ছাদেও এর চাষ করা সম্ভব 
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Wws জব করার কাজে এরকম mre 7 


Saints ও meets AeA 


সংঘবদ্ধভাবে করা কাজ সহজেই সাফল্য এনে দেয়_এ কথা ফনলবাগানের পক্ষেও 
Gy বো খাটে) বাগান করার আছে re লে ছা et 

-সাঁমাতর মাধ্যমে একজনের আঁভজ্ঞতা আগ্রহীজনের মাঝে ছাড়িয়ে দেওয়া সহজ 
সম্ভব এবং এভাবে একের আঁভজ্ঞতা অন্যদেরও লাভবান করে তোলে । দেশেও TR, 
উদ্যান-সাঁমাত আছে ঠিকই কিন্তু এরকম আরও অনেক সাঁমাতর গড়ে ওঠার প্রয়োজনও 
রয়েছে। একথাও খুবই সত্য যে দিন দিন আরও অনেকে ফুলের প্রাত আকৃষ্ট হচ্ছেন। 
বাভন্ন উদ্যান-সাঁমাঁতর প্রধানতম কর্তব্য কি করে ফুলগাছ ইত্যাদির চাষ ভালভাবে 
করা যায় তা সবার সামনে তুলে ধরা, যাতে ফুলের প্রতি আকর্ষণ ফুলের প্রত ভালবাসায় 
সহজেই রপান্তারত হয়। ফুলের প্রদর্শন ফুলের প্রাত আকর্ষণকে ভালবাসায় রূপান্তারত 
করার সবচেয়ে বড় হাতিয়ার, ফুলের প্রদর্শনীর বেলায় এ কথা সব সময়ে মনে রাখতে হবে। 

প্রদর্শনীর উন্নত মানের ফুলগ্যাল যেমন জনমানসে সেই সব ফুল সম্পর্কে আগ্রহ 
জাগাবে, সেই একই প্রদর্শনীর মাধ্যমে এই আগ্রহ তাঁর করে তুলতে হবে বাড়ে CT 
গাছগীদ অনেকেই চাষ করতে আরম্ভ করেন। অনেকের মনেই এই ভুল ধারণা রয়েছে 
যে উঁচুমানের ফুল করা বা বিশিষ্ট অনেক ফুলের চাষ XN সবার পর বানা 
এই eme মাধ্যমেই কোন ফুলের কিরকম চাষ তা তুলে ধরলে এই ভুল ধারণা 
দূর হবে এব আরে অনেকে ফুলের চাষে এগিয়ে আসবেন। একাজ পণীস্তকা, MU, 
কলার-স্লাইভ সহযোগে ATO মাধ্যমে সহজেই করা যেতে পারে। 


সময়ে Bi তা দেখে দিয়ে সেই Wr লাগাতে হবে। প্রতেক প্রদর্শনীর আগে টিক 
দে ফুটবে তাবদেখেরানযে থাকে, এট দেখে কোন কোন বিভাগে অংশ নেবেন তক 
{বভাগে ভাল ফল দেখাবার সম্ভাবনা রয়েছে 
রাখবেন! প্রীতযোগিতায় অংশ নেবার 


রীতি হিরো সময়ে গাছ কিছ; বোশ সংখ্যায় লাগানো দা UT T 
ত পারে। প্রদর্শনী ভাল করে SANIT করলে ফলের 


রা Qui EROR TW er জনও; ভাল রেখার এই সী 
সময়ে প্রদর্শনীতে এরকম গাছ আসে 


উন্নত মানের নয়। প্রাতযোগিতায় এদের 
নেই কারণ কোন্‌ গাছ বা ফুল কত ভাল করা 
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প্রতিযোগিতায় সাজানো ॥ 

প্রতিযোগী দ্ষ্টব্যগল TS ভাবে সাজালে তা সবচেয়ে ভাল দেখায় তা প্রাতযোগতার 
আগে নিজেদের বাগানে সাজিয়ে দেখে নেওয়া দরকার। কেটে আনা ফুলের বেলায় 
বাগান থেকে ফুল কাটার সময় থেকেই ফুলের কাটা ডাঁটর দিক সব সময়ে জলের ভেতরে 
থাকবে। প্রদর্শনীতে নিয়ে যাবার পথে যাতে পাপাঁড় খসে না যায় সে বিষয়েও সাবধান 
হবেন। প্রদর্শনীতে সাজাবার ঠিক আগে কতটা ডাঁট রেখে কাটতে হবে তা ঠিক করে নিয়ে 
বালাতর জলের ভেতরে ডাঁটি কাটতে হবে, জলের ভেতরে রেখে কাটার জন্য এয়ার 
লক্‌ হবার আশঙ্কাণকমে বাবে। কুল ঠিক জায়গায় রাখার কাজে ফ্লোরাল পন-হোলডার 
ব্যবহার করা উচিত। এখানে এখনো বালি ব্যবহার করা হয় ফুল ঠিক জায়গায় রাখতে, 
কিন্তু এতে AA সহজেই এয়ার AK হতে পারে। সাজাবার পরে ফুলদানিতে জল 

ভুলবেন না। 


ভারতে তৈরী সংকর প্রজাতিগন্টীল জনসমক্ষে তুলে ধরা ॥ 

আজকাল ভারতেই বেশ কয়েকটি বিশিষ্ট ফুলের সংকর প্রজাতি তৈরণ করা হচ্ছে 
এই তালিকায় রয়েছে গোলাপ, ডালিয়া, জবা, বগেনাভালয়া প্রভৃতি ফূলগাছ। এ দেশে 
হয়েছে এরকম সংকর প্রজাতিগীল জনসমক্ষে তুলে ধরতে প্রাতযোগিতার এ রকম Teu; 
বিভাগের প্রবর্তন করতে হবে যে বিভাগে "pA. oni অংশ নিতে পারবে। এই সব 
বিভাগে বিদেশ থেকে আসা seria অংশ নিতে পারবে না কল্তু ভারতীয় সংকর 
প্রজাতগীল অন্যান্য যে কোন বিভাগেই অংশ নিতে পারবে। বিদেশ BTA সঙ্গে 
প্রাতযোগতার, বেলায় ভারতীয় সংকর প্রজ্ঞাতিগ্ীলর মানের তুলনামূলক বিচার সম্ভব 
হবে, আবার “Ga দেশন সংকর প্রজাতিগুলির ভেতরে প্রাতযোগতা থাকায় এদের জনাপ্রয় 
হয়ে ওঠা সহজ হবে। 


উচিত সে সম্পর্কে আলোচনা, সেই সব ফলের উপরে লেখা বইতে পাওয়া যাবে কিন্তু 
Mu. লেখা পড়ে এ সম্পর্কে কোন পারচ্কার ধারণা করা সম্ভব নয়। প্রদর্শনীর উচ্চ- 


যায়। এর ফল হয় এই, যেহেতু নিকৃষ্ট মানের ফুলের সাহায্যে প্রত্বযোগিতায় উচ্চ 
সম্মান লাভ করেছেন তাই প্রাতযোগীরা আগামী প্রতিযোগিতায় সেই সব ফুলের মান 


ফল বলতে সত্যই কি বোঝায় সে ধারণা তাঁদের কাছে পরিভ্কার হতে পারে না। কথাটি 
শুনতে স্ববিরোধী মনে হলেও এটি খুবই সত্য যে ফুলের উৎকর্ষ যত বোঁশ হবে 
সবার মনে তার আকর্ষণ হবে ততই বৌশ। একই সঙ্গে, যে ফুল যত বোঁশ আকর্ষণ 
করে, চাষ করতে f 


আমরা তত বেশি উৎসাহিত বোধ কাঁর। এখনকার [qeu এটা 


দেখা যায় যে একই বিভাগে অন্তত তিনটি প্রাতযোগী দ্রষ্টব্য না থাকলে তা অনেক 
সময়ে প্রাতযোগিতা থেকে বাতিল হয়ে যায়। এর ফলে এদের ভেতরে AA উদ দরের 
দ্রষ্টব্য থাকলেও সোট তার যোগ্য সমাদর লাভ করে না। দ্রষ্টব্যের সংখ্যা যাই হোক না 
কেন, তাদের যথাযোগ্য সম্মান দিতে হবে। এবং যে সব প্রতিযোগিতায় অনেক উচ্চমানের 
দুষ্টব্য এসেছে তাদের বেলায় পুরস্কারের সংখ্যাও বাড়িয়ে দিতে হবে। অনেক উন্নত 
দেশে পরীক্ষা দিয়ে পাশ করে বিচার করার UALS লাভ করতে হয়ু ফুলের উন্নাতির 
সপ 5)- E 
যথাযথ অনুসরণ করলেও বর্তমানের অনেক অসুবিধা সহজেই দুর হতে পারে। 


পঢুরচ্কার কি দেওয়া হবে ॥ 

T আগে পর্যন্তও ফুলের প্রাতযোগতা একরকম শুধুমাত্র ধনী ব্যান্তদের 
ভেতরে সীমাবদ্ধ ছিল। feng আজকাল সাধারণ 'বত্তবানেরাও প্রাতযোগতায় অংশ 
নিচ্ছেন। পরদ্কার হিসাবে কাপ, মেডেলের ব্যবহার চলে আসছে অনেক দিন ধরে। 
feng এগলৈ কোন কাজেই লাগে না যাঁদও এর ANA মানপত্রের নিশ্চয়ই খুবই মূল্য 
রয়েছে। এই TOMAS পুরস্কার পালটে এমন পুরস্কার দেওয়া দরকার যা পদ্রস্কার- 
বিজয়ীর সাত্যকারের কাজে লাগবে। 


"me প্রাতযোগতার বাধা Y 

প্রীতযোগ ফুল ইত্যাদি নিজে চাষ করতে হবে অথবা নিজের তত্বাবধানে চাষ হতে 
হবে, এট সব ফুলের প্রাতযোগতার a অথচ এ নিয়ম যে মোটেই 
যথাযথ পালিত হয় না তা প্রদর্শনী সম্পর্কে একটু ভাল করে খোঁজ নিলেই নিশ্চিত 
হওয়া যাবে। অনেক উন্নত মানের ফুল স্থানীয় ব্যান্তদের নামে প্রদার্শত হলেও তা অনেক 
সময়ে ms দিন আগে কনে নিয়ে আসা হয় সুদূর WU থেকে। এভাবে পশ্চিম 
বাংলা-সংলগ্ন বিহার থেকে আসে গোলাপ, কালিম্পং থেকে আসে ক্যাকটাস, বাঙ্গালোর 
থেকে আসে পাতাবাহার ; অতাঁতে এমন কি ফুলফোটা_ wis ee এসেছে পাশ্চাত্যের 
দেশ থেকে। এ ছাড়াও রয়েছে ভাল ফুল ইত্যাঁদ ফুলচাষীর কাছ থেকে Ts র 
আগে কিনে নেওয়া এভাবে কিছ: Wis উচ্চ পরদ্কার পান ঠিকই কিন্তু এতে eme 
উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই বজায় থাকে না। এ ছাড়াও ফুলের প্রদর্শনীতে গাছ D. যাওয়া 
বা বিচারের আগেই দুরণ্টব্যের ক্ষতি করা লেগেই ররেছে। প্রদর্শনী ভাল করতে এই সব 
বাধা সমূলে দূর করার কাজে আমাদের সচেষ্ট হতেই হবে। 


ফলের প্রদর্শনী কোথায় হয় ॥ 
"mem বাংলায় ফুলের প্রদর্শনী বোশ হয় তা নয়, তবে iens নতুন TE 


ছোটখাটো প্রদর্শনী Pes হচ্ছে। সমতল বাংলার বিশিষ্ট তিনটি প্রদর্শনীর 
প্রথমটি ৮৮ এটি সাধারণত ডিসেম্বরের শেষ 


তি 3 দ্বিতীয়টি দি গ্র-হর্টিকালচারাল সোসাইটি অব ইনাঁভয়ার (৯ 
wma ee) জানার qe প্রদর্শনী এবং তীয়াটি এই সোসাইটির ATS 
শন য় re aera সবচেয়ে বড় reat এটি সাধারণত ফেব্রুয়ারী 
মাসের প্রথম দিকে হয়ে থাকে। 


৯৫৩ 


erfa ও sene eer 


ঝুমকোর ফুল ফোটে সকালে। দিনের সাথে প্রথম পরিচয়ের লজ্জায় ফুল অবনত- 
মুখী। ভ্রমর TALIA আসুক বা নাই আসুক, মোটাঁস পাখি তার কাছে আসার 
চেষ্টা করবেই। বরেণ্য অতাঁথ সংকারের অধার প্রতীক্ষায় ঝূমকো কাল কাটাচ্ছে, এ 
খবর পেশছে গেছে AAT ফুটে উঠতেই। OIS প্রমাণের সর্ত কিন্তু খুব 
সহজ নয়। ব্রীড়াবনতা ঝূমকোকে স্পর্শ না করে তার মধ্ভাণ্ডারের দ্বারের খোঁজ পেতে 
হবে। “a, তবেই WAC তার মধু উজাড় করে সাদর আপ্যায়ন জানাবে এই বরেণ্য 
আতাথকে। শ্রেষ্ঠ অঁতাঁথ প্রমাণ করার সুযোগ ছাড়তে রাজী নয় alicia: আঁতাঁথ 
বলে স্বীকৃত হবার আগে সে ঝুমকোকে তো স্পর্শ করবেই না, এমন e কোন [eu 
স্পর্শ না করে সেই দ্বারপ্রান্তে সে Crete পারবে । বিদেশী হামং বার্ডের মত হাওয়ায় 
এক জায়গাতেই সে ভেসে থাকতে পারে। যা পারে. খুব কম পাঁখই। ঝুমকোর রঙ 
হালকা, নীলবেগাঁন, ফুলে মিষ্টি গন্ধ ও ফুলের বুকে মধুর খান। খুব ছোট পাঁখ 
এই মোট্যাসর গায়ের রঙ ঘন নালবেগাঁন, রোদে এর গায়ের রঙ ঝিকাঁমক্‌ করে ওঠে, 
এবং পাঁখাটর ওড়ায় চমৎকার ছন্দ। ফুলের ভেতরে জিভ ও ঠোঁট ঢুকিয়ে নিস্তব্ধ 
ওড়ার সময়ে সংদর্শনা ফল ও মনোহর পাখির 'নৈকট্য যে অপঢূর্ব সৌন্দর্য সৃষ্টি করে 
তার তুলনা মেলা ভার। এ দৃশ্য দেখার পরে মনে স্বতঃই প্রশ্ন জাগে, এই অপরূপ 
TAIT অবদান কার বৌশ-_ফুলের না পাঁখর? 

ফন্লবাগানে আনন্দঘন পাঁরবেশ সৃষ্টি করে তোলে শুধু মৌটীস e বঝৃমকোই নয়। 
অনেক ফুলের সঙ্গে অনেক পাঁখর সম্পর্ক খুবই মধুর । অনেক পাঁখ আবার স্বভাবতই 
মনে কাঁররে দেয় অনেক ফুলের কথা। ফুলবাগানে পাখিদের নিত্য আনাগোনা। এ কথা 
আবার ,বোশ খাটে সন্দর-স্বভাব পাখিদের বেলায়। কাক ফুলবাগানে বড় আসে না। 
তার এই চ্বেচ্ছাশীনর্বাসনে মনে মনে কিন্তু সবাই «CP সমতল বাংলার ফুলের বাগানে 
সহজেই দেখা মিলবে CHOTA, বেনে বৌ, দোয়েল, ফঁটিকজল, বাঁশপাতি, পাপিয়া, কোকিল 
চাতক, হুপো, নীলকণ্ঠ প্রভৃতি সুন্দর পাখির। 

পাখির কাকাঁলতে মুখর হয়ে ওঠে ফুলবাগানের ভোরবেলা | ফুলেদের ফুটে উঠতে 
পাখিদের এ যেন'সমবেত আহ্বান। রাতের অন্ধকার না কাটতেই কাকলির প্রাণের ডাকে 
সাড়া দিয়ে জেগে উঠবে তরুলতারা। তারপরে অপেক্ষা করবে স্য-বন্দনার শৃভ লগ্নের। 
পাঁখর যে কিন্রকণ্ঠ তরুলতার সর্যবন্দনার যোগ দেবে সে কণ্ঠ দোয়েলের। এর গান 
JR. হবে রাতের অন্ধকার না কাটতেই। দোয়েল আয়তনে চড়াই পাঁখর চেয়ে jeu. 
বড়, গায়ের রঙ ঘন কালো ও পরিভ্কার সাদা। এবং দেখতে ভারি সুন্দর এর লেজ নাচানো। 
সব গাছের সঞ্গো দোয়েলের মিতালি। খুব ভোরবেলায় দেখা যাবে কোন গাছের সংউচ্চ 
ডালে বসে দোয়েল তান লয় ঠিক রেখে বিভোর হয়ে গান গেয়ে চলেছে। দোয়েল গান 
গায় অনেক সময় ধরে। এবং এটি সমতল বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ গায়ক পাঁখ। দুপুরে 
বা দিনের অন্যান্য সময়েও দোয়েল গান গায় কিন্তু ভোরসকালের গানই তার RATS 
TGA সবার চিত্ত জয় করে নেবে। ফুলবাগানে দিন বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখা পাওয়া 
যাবে আরও অনেক পাীখর। হলদে ও কালো রঙের শালখের মত দেখতে যে পাখির 
দেখা মিলবে সৌট অনেকের মতে সমতল বাংলার সবচেয়ে সুন্দর পাখি। পাখার 
নাম বেনে বৌ বা হলদে পাঁখ। বেনে বৌর মাথা, ডানার বেশ কিছুটা জায়গা এবং লেজের 
কিছন্টা জায়গা ঘন কালো ; শরীরের আর একরকম সব জায়গা সোনালী হলদে রঙের। 
এ পাখিটি সবজিনাপ্রর, স্যাহত্যেও হলদে পাখির বিশেষ সমাদর। গ্রান্মকালে এর অপূর্ব 
সুধাকণ্ঠে “চোখ গেল’, 'ইণ্টি কুটুম’, ‘খোকা হোক’ প্রভূত ধ্বানর ডাক সমস্ত জায়গাঁট 
মাতিয়ে রাখে। গ্রীষ্মের কণ্ঠমাধূর্য হারিয়ে ফেললেও অন্যান্য সময়েও বেনে বৌর ডাক 
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চমৎকার মাল্টি । পাঁখাঁটি আঁত শান্ত স্বভাবের এবং এট সদা আনন্দময়। এর উচ্ছল 
আনন্দের প্রকাশ মিলবে এর নেচে নেচে চলার ভঙ্গিতে, থেকে থেকেই এর উদ্বেল 
স্ধাস্বরের ডাকে। একে দেখে মনে হবে পাঁখবীর দঃখকচষ্ট তার লম্বা হাত বাড়িয়েছে 
ঠিকই কিন্তু তা বেনে বৌর নাগাল পায়ান। হলদে পাখি থাকে জোড়ায় জোড়ায় এবং 
এরা মাটিতে কখনও নামতে চায় না। মনে ভর, মাটির সংস্পর্শে পাছে তার অনাবিল 
আনন্দ মাটি হয়ে যায়। সব গাছের ভেতরেই বেনে বৌ চমতকার মানানসই, BARS একে আরও 
AM ভাল লাগবে একদল পাপাঁড়ির ছোট AAA পাশে। এ ফলের রঙও হলদে 
ও কালো। এর পাশে বেনে বৌকে দেখে মনে হবে, কোন TREATS সী গাঁত পেরে 
পাখি হয়ে গেছে। দোয়েল ও হলদে পাখির মত সকাল বেলার দিকেই বেশ দেখা যাবে 
হুপোদের। পাখাটির শালখের চেয়ে হালকা গড়ন কিন্তু লম্বায় বেশ কিছুটা বড়। 
DO গায়ের বোঁশ জারগার রঙ cuia ধরনের, লম্বা WTO ও ডানায় সাদাকালো 
তোরা কাটা এদের এই সাদাকালো ডোরা জেবরার কথা মনে কাঁরয়ে দেবে। RAC 
ডোরাকাটা রঙের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে এরকম ডালয়া। গোলাপের আলোর 
প্রজাত পাওয়া যাবে। কিন্তু যে ফুলাটকে ফলগাছের জগতের SCM বলা যেতে TU 
সে লতানো ফুলগাছটির নাম_একাঁট পাঁখর নামে_বলতা। এই ফরলটির গড়ন ও T 
হযপোর মতই 'বিদ্ময় সৃষ্ট করে। LMA জামতে হেটে চলার ভাঙা CUT এবং এদের 
খাব ser দেখায় ওড়ার প্রস্তুতি হিসাবে পাখা মেলে দেবার অমরে। মাহ TERT 
খানার Ai খেত খাবার দলা বড়ই SORE NH দেখাদৌ বাচা Oe মাটির 


প্রত্যাশায়। 

দুপুরে পাখি ডাকে কম। তবে মধযদিনে সব পাখি গান বন্ধ করে তাও নয়। THEA 
ফিডের গান বোশ শোনা যাবে, এ সময়েই শোনা যাবে ফাঁটক জলের আঁান্দিত সুরেলা ডাক 
এবং ছোট বসন্ত বউড়ির গলা। সঃমধুর বিলাম্বত ডাক “ফ-টি-ক জল’ শোনা যাবে 
পাই Pep enfer দেখা পাওয়া 'ভার। এটি পাখ-জগতের লজ্জাবতী mur সাই 
সঙ্কোচ, সদাই ভয় পাছে কেউ তাকে দেখে ফেলে! এর PPS ডাক আশ TO 
পাখিকে খুজে বার করার চেষ্টা করলেই ফটিক জল ডাকা বন্ধ STA TET 
তাই একে খাবার তবে HOURS খাছ এ UTE যেন এই oem 
উহ alg AL ue p cocto dedi sts 
এর গায়ের রঙ প্রধানত হলদেটে রঙের এবং পিঠের [ছটা অংশ কালো। মধ্যাদনে 
তারই নাম ছোট বসন্ত WIG! এর, "ek 


আয়তন ও উচ্চগ্রামে ডাকার অসাধারণ ক্ষমতা দেখে রবীন্দ্রনাথের “হং টিং ছট'-এর 


= ছোট বসন্ত বউরিকে দেখে নয়নমাণ ফুলের 


কথা মনে পড়া স্বাভাবিক। নয় ডন HAS মত তবে তা ASE অনেক বড় 
হার LU roe 
Ru ree ee ET sate sisal eed এরকম 


যা কালো রডের CUR som set ভাল মেলে TET i 


আপাত [বিপরীত র সমাবেশ অভিনব সৌন্দর্য সং 

পরা er ament জারির RUN UE E এই dcs 

deo vr uM ehm ES ESET প্রচেষ্টায় 
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সঙে পাঁরণত হয়োছল। ছোট বসন্ত বউীড়র সৌন্দর্য সম্পর্কে যার যত নিচু ধারণা 
হোক না কেন, গলাবাজিতে বিরাম দিতে সে মোটেই রাজী নয়_সুউচ্চ ডালে বসে সে 
ডেকে চলেছে টং টং UNI " 

মধ্যাদনের িঙে গান গার বেশি। এর গানের কাঁল দোয়েলের মত দীর্ঘ নয়, IE 
Tee secos অধিকারী। কাছাকাছি গেলেও পাঁখাঁট ভয় পায় না বা গান বন্ধ 
করে All িঙেরে বত ঘাঁনষ্ঠ ভাবে দেখতে পেয়োছি ততই মুগ্ধ হতে হয়েছে। এটি 
দেখতে কালো dod, পাতলা গড়নের, এবং লম্বা দুফাঁক লেজ নিয়ে আয়তনে শালখের 
চেয়ে fem. বড়। *পাঁখাটকে কিছুতেই সুন্দর বা শ্রীমণ্ডিত বলা চলে না। তবে 
শ্রীহীন চাঁপা ফুলের মত এর গৃণপনাতে মুগ্ধ না হয়ে উপায় নেই। িঙের বুকে অদম্য 
সাহস এবং অন্যায়ের প্রাতবাদের এট মূর্ত প্রতীক। িঙেকে দেখে মনে হয়েছে এট 
যেন পাখির জগতে বাঙ্গালীর সার্থক প্রাতভূ। অনেক মানুষের মত কাকের স্বভাব 
অকারণে অন্যের পেছনে লাগা। তুলনায় ফিঙে আয়তনে অনেক ছোট হলেও এর কাছে 
কাক পুরোপদ্রীর জব্দ। ফিঙের ভয়ে কাক এর বাসস্থানের চৌহদ্দির ভেতরে আসে AT! 
কোন কারণে চুকে পড়লে ফিঙের কাছে নাস্তানাবুদ হয়ে কাক পালিয়ে বাঁচে। অন্যায়কারী 
পাঁখদের বেলায় ফিঙে লড়াকু হলেও, সজ্জন পাঁখদের সে প্রাণের Wei feos অন্য 
পাখির বা বেড়ালের ডাক প্রভাত অদ্ভূত অনুকরণ করতে পারে। জানা না থাকলে এ 
ধরনের অনুকরণ হঠাৎ "LOT চমকে যেতে হবে। 

গোধূলিতে অনেক পাখি দিনকে বিদায় জানাবার উৎসবে মেতে ওঠে। ফঙেরা এক 
জায়গায় জড়ো হয়ে সভা করবে। এদের অন্যদের ডাক অনুকরণ করতে এবং আকাশে 
উড়ে ডগবাজি খেতে বোশ দেখা যাবে এই সময়েই। তবে feria খাবার সাত্যকারের 
ওদ্তাদজী নীলকণ্ঠ পাখি। ফুলবাগানে অকর্চুড়ের বড় গাছ থাকলে নীলকণ্ঠ সেই গাছই 
বেছে নেবে, না থাকলে অন্য কোন বড় গাছ থেকে উড়বে । গোধ্ীল বেলায় নীলকণ্ঠ 
অকর্চিড়ের সর; মাথা থেকে সোঁ করে উপরের দিকে অনেকটা উড়ে গিয়ে Testis 
খেতে খেতে নেমে আসে। গাছের সেই একই জায়গায় ছিরে এসে আবার উড়ে যাবে 
ডিগবাজি খেতে। এভাবে চলতে থাকে অনেক সময় ধরে। নীলকণ্ঠের শূন্যে ডিগবাজ 


যেসব পাখিকে ফুলবাগানে দেখা যাবে সারাদিন তাদের ভেতরে টুনটুন, meds, 


বাঁশপাতি, কাঠঠোকরা, চণক প্রভাত প্রধান। টুনটুন শিশুসাহিত্যের প্রধান পাঁখচারিত্র_ 
যদি না দেখে থাকি তাহলেও এর সাথে আমাদের আশৈশব পাঁরচয়। টুনটুন লম্বায় 


প্রায় চড়াই পাঁখর মত কিন্তু খুব হালকা গড়নের। এটি দেখতে খুবই সাধারণ, Tang 
ফুলগাছের ভেতরে লেজ Gb, করে এর আবিরাম নেচে নেচে চলা এবং এর উৎফুল্ল 
[টাচক-টাচিক-টিচিক ডাক সহজেই মন ভারিয়ে দেয়। বুলবুল দেখা যাবে কয়েক রকমের 
এবং এদের সবাই WITH! এদের মারামারি করার ধরন বেশ অদ্ভূত। এক জায়গায় 
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বসে নিজেকে রাগে ফুলিয়ে নিয়ে প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করতে সোজা ছুটে যায়। প্রীত- 
পক্ষকে বাগে না পেলে আবার কোথাও বসে {নিজেকে ফুলিয়ে নিয়ে তার দিকে ছুটে 
যাবে। বাঁশপাতির গায়ের রঙ কাঁচ বাঁশপাতার মত এবং গড়নও WA হালকা ধরনের! 
এর লেজের WU বড় পালক খুব সরু হয়ে নেমে আসে এবং বাঁশপাতি লম্বায় শালিখের 
মত। বাঁশপাঁতর ওড়ার ভাঁঙ্গ যেন হাওয়ায় ভেসে চলা। অনেক বাঁশপাঁতু যখন একসঙ্গে 
কোন অল্প জায়গায় হাওয়ায় ভেসে বেড়ায় তখন বড় ভাল CIM! কয়েক ধরনের 
কাঠঠোকরা ফুলবাগানে দেখা যাবে যাদের ভেতরে সোনালা-পিঠু কাঠঠোঁকরা সহজেই চোখে 
পড়ে। এরা আমাদের বিশেষ পাঁরাচিত পাখি এবং কাঠঠোকরা ?শশরলাহত্যের বহর গল্পের 
নারক। woe আমাদের অত্যন্ত পারাচত, WR এর লম্বা ডাক সবই শোনা, বার, 
ঘুঘু AMS অনেক দু্নামের বাহন, Pen দরর্নামের উৎস এই পাঁখাটি আসুলে ত্যন্ত 
নিরীহ স্বভাবের। মানবের সঙ্গে মিতালি করতে এটি উৎসক-বাধা না দিলে ঘরের 


একট wp দলেই থাকে, কিন্তু পালতে মাদার ফুটবে সাধারণ শালিখ, গাং শালিখ 
ও ঝুট শালখ আগেভাগেই এসে ফুলগাছাটকে আঁধকার করে নেয় URN ভাবে। 


ফলবাগানে অরকম দ্য অসম্ভব নয় যে দূর থেকে দেখা ফরলগনীল হঠাৎ উড়তে আন 
করে ?দয়েছে। অথচ, ফুলের উড়বার ইচ্ছা থাক: 
M GE TN OX semi ভাল করে দেখে বোঝা যাবে দূর থেকে দেখা MT 
আসলে চণক পাঁধি। এই পাখিটি আয়তনে চড়াই-এর মত কিন্তু পাতলা গড়নের ক 


E q করে কে। চণকের গায়ের উজ্জল রঙের অংশগ্যাল 
মার পড়ি ia Wed aw দেখার আলো dk উদর অংশ লা ফুল হযে OD eU 
TS AUD ওদের অনে বরে ছলে AAA হিল্লোল EA ETA TET 
চোখের আড়ালে থাকার সাধনায় ব্যস্ত ছিল, তারা এবার 
এতাঁদন স্রেফ মৌনীবাবা বনে গিয়োছিল, এখন তারা সং 
E E guest «pex. nie NOE SU) SHUT 
লা লো su WHERE Tee ME 
EE TNT আকা aer sure TERT MTNA TT 
GE qud terreat Race করে ux ATMA summ পার DUM DT 
মেয়ে পাঁখই হানপ্রভ। কোকিল, দোয়েল, সোনালী-পঠ কাঠঠোকরা, 
টা WT হজ cs বোর মাথা কাৰা মেরে না এ 


চাকু শাহ xeu বেলে যে ছটা আলাদা T গাছের পরত ay 
বেলায় তা পুরুষ পাখিকে কেন্দ্র করেই প্রধানত 


UE বার করে। শুর হাত থেকে রক্ষা পেতে বেশে 
বাসা বাঁধে eges বাসার কাছে। ডিম বা বাচ্চা Su করে TUUS 


প্রভূত অনেক পাখ। fece কাছাকাঁছ থাকলে কাক বা অন্য অনেক পাখিকে তাড়া 
খেয়ে ফিরতে xul একাঁদকে অনেক পাঁখ যেমন ভিমের পরিচর্যায় ব্যস্ত, অন্যাদকে 
কোকিল, পাঁপয়া, চাতক প্রভৃতি পরভৃত পাঁখরা সব সময়েই চেষ্টা চালায় Te করে 
ফাঁকি HA অন্যের ঘাড়ে সন্তান প্রাতপালনের ভার গাঁছয়ে দেওয়া যায়। 

fem. যাযাবর UA সমৃতল বাংলার ফুলবাগানে এসে আশ্রয় নেয় কছ্াদনের জন্য৷ 
শীতকালে দেখা যবে খঞ্জনদের, চলার সময়ে অনলস লেজ নাচানো এদের সাধনা। শীতের 
শেষে এদের আবার নতুন দেশের আঁভমুখে যাত্রা করার পালা । শীতকালে আরও দেখা 
যাবে পাহাড়ী ময়নাকে। শীতে হিমরঞ্জন যখন মৃতের অভিনয় করছে তখন তার মগডালে 
এই ময়নার সাক্ষাৎ পাবার বৌশ জঅম্ভাবনা। সমতল বাংলাতে ছু পাহাড়ী ময়না 
স্থায়ী ভাবে বাসও করছে বলে মনে হয়। বর্ষার ঠিক আগে আসে চাতক এবং থেকে 


যায় শরতের শেষ পর্যন্ত। এট দেখতে অনেকটা বুলবুলের মত, তবে দেখতে আরও | 


বড় ও আরও AS! বেনে বোর মাথা কালো নয়, প্রজাতাটও কখনও কখনও আসে 
সমতল বাংলার ফুলবাগানে | শাহী বুলবুল, যার অন্য নাম পাঁরিজাত Tages, ঘন জঙ্গলে 
থাকতে ভালবাসে, কিন্তু সেও কখনও কখনও আসে ফুলবাগানে। কুলব্ীলর' মত ছটা 
দেখতে বলে এর নামেতে বুলবুল কথাটি রয়েছে, আসলে কিন্তু বুলব্লর সঙ্গে এর 
কোন সম্পর্ক নেই। পারিজাত fence রূপ অতুলনীয়, যেমান অতুলনীয় ইন্দ্রাণী 
ফল পাখিটির রঙ নীলচে কালো ও ধপধপে সাদ এবং এর লম্বা লেজ দেখার মত। 
যথাযোগ্য পরিচর্যা করতে পারলে ইন্দ্রাণীর ফুল সমতল বাংলাতেও ফোটানো সম্ভব । 
এর ফুল দেখে মনে হবে কোন পাখি যেন পাখা মেলে উড়ে যাবার মুখে। ইন্দ্রাণীর ফলের 
' রঙ কমলা ও নীল। অভিনব-দর্শন্য পারিজাত বিহঙ্গ ও ইন্দ্রাণী এই দুটিই স্বগণীয় 
সুষমার পরিপূর্ণ আধার। 

কট্টর বৈজ্ঞানিক দষ্টিাঙ্গই একমাত্র দেখার উপায় হোক বলে অনেক সময়ে সোচ্চার 
দার ওঠে। সেক্ষেত্রে পাঁখর বর্ণাঢ্য রঙ, পাখির গান, ফুলের মনোমুগ্ধকর রুপ ও ফুলের 
Sa তাদের জীবন সংগ্রামের Seats মান্র। অথচ ফুল, পাখি ও মানুষের ভেতরে 
একট বিমল, আনন্দের সম্পর্ক নেই এ কথা মেনে নিতে মন চার ATI এবং না চাওয়ার 
কারণেই রূপরসগন্ধময় এই জগতের CI! পাখি ও ফুল অন্য কোন উপকার যাঁদ 
নাও করে, এরা আনন্দ বয়ে নিয়ে আসে বলেই ফল ও পাঁখর কাছে আমাদের খণের 
শেষ নেই। এ খণ শোধ করা যায় না বা তার প্রশ্নও ওঠে না, কল্তু তবুও এদের প্রীত 
আমাদের বেশ কিছু কর্তব্য রয়েছে। এবং এ কর্তব্য সম্পর্কে আর উদাসীন থাকা চলে 
না। ফুলের কাছে আমরা চির্কৃতজ্ঞ, এটি প্রকাশের একমাত্র উপায় ফলের চাষের 
উত্তরোত্তর sx ঘটানো। পাখিদের বেলায়ও এই একই কথা_ এদের শ্রাঁবধির জন্য 
সচেষ্ট হওয়া। বুনো জম, জিরগাছ প্রভাঁতর ফল পাখিদের বিশেষ প্রিয়। ener থাকলে 
দে ফূলবাগান পাখিদের আরও fem হয়ে উঠবে। খাবার দেওয়া হয়তো সহজ নয়, কিন্তু 
গ্রীষ্মকালে খাবার জলের ব্যবস্থা করে দিলে খরা তা আতিকৃতজ্ঞ মনে গ্রহণ করবে। 
পাখিদের জন্য অভয়-অরণ্য স্থাপনের কথা শোনা যায়। পাখিদের কল্যাণ চাইলে সব 
ফুলবাগানকেই এক একাঁটি অভয়-অরণ্য হয়ে উঠতে হবে। ভুলে গেলে চলবে না অনেক 
পাখিই ফুল ও মানুষের কাছাকাছি থাকতে ভালবাসে। তাই ফুলবাগান যেন ফূল ও 
পাখি দুয়েরই নিরাপদ ও সুখের আশ্রয় হয়। 

রূপকথায় পাঁখরা তাদের রঙ পেয়েছে রামধন; থেকে এবং ফুলেরা তাদের রঙ 
পেতে সাহায্য পেয়েছে পাখিদের কাছ থেকে। রূপকথা শুধুই রূপকথা । Tees ফুল- 
বাগানের সঙ্গে পাখির সম্পর্ক সত্যই জীনবিড়। পাখি না "থাকলে ফুলের NES 
fasts হয় না, পাখি না গাইলে ফুল Beer আনন্দে ফুটে ওঠে না। ফল না 
থাকলে পাখির সৌন্দর্য থেকেও তা খ্রিরমাণ, ফুলের সান্ধ্য না পেলে পাখির গান AIGA 
ও প্রাণহীন। ফল ও পাখি একে অন্যের সম্পূরক, একমাত্র এ দ:য়ের সান্ধ্য দুজনকেই 
পাঁরপূর্ণ করে তোলে। 


৯১৫৬৮ 


[উল্লিখিত পাখিদের পক্ষীবদ্যার নাম : 

মোট্_Cynnyris asiaticus; হামং aie—Trochilidae ; বেনে বৌ 
Oriolus xanthornus ; দোয়েল _Copsychus saularis; ফাটক জল—Aegi- 
thina tiphia ; বাশপাোত—Merops orientalis ; পাঁপয়া-Cuculus varius ; 
কোকল_Eudynamis scolopuceus ; sre«—Clamator jacobinus ; হুপো 
—Upupa epops; নীলক —Coracias bengalensis ; ছোট গ্বসন্ত বডীড়_ 
Megalaima haemacephala; pwi—Passer domesticuss fzce—Dicru- 
rus macrocercus; j,45,i4—Orthotomus sutorius; বুলব্যীল_101789- 
tes; সোনালপ-পিঠ কাঠঠোকরা-Brachypternus bengalensis; b1¢—Peri- 
crocotus ; «s;3.—Streptopelia ; xqiaty—Acridotheres ; ait শালখ_ 
Aethiopsar fuscus; «mi বুলবল—Ichitrea paradisi; বেনে বৌর মাথা 
কালো নয় প্রজাতি_:0:10105 oriolus; করে বাজুASstur ; কাক_Corvus ; 
খঞ্জন_Motacilla ; পাহাড়ী ময়না-Gracula religiosa. এবং গাছের উদ্ভিদ- 
বিদ্যার নাম : লঙ্জাবতী_Mimosa pudica; মধ্চন্্ৰ-Ipomea bona-nox ; 
ইন্দ্ৰণাStrelitzia reginae; খুঘুলতাঁAristolochia ; অন্য সব গাছের নাম 
বইয়ের যথাস্থানে রয়েছে] 


এখনও আসেনি। এবং একই সঙ্গে এদের সম্পর্কে আমাদের অবাহত হবার দরকার 
রয়েছে। ফুলবাগান করার বিষয়ে এগিয়ে যেতে হলে তা হতে হরে পঃ নিরীক্ষার 
মাধ্যমে এবং এ কাজে এগিয়ে আসতে হবে আমাদের সবাইকে। 


পাতার সার ॥ 

গাছের পাতায় সার স্প্রে করলে তা গাছের খাদ্য যোগান দেবে, এ খবর বছর দশেক 
আগেও এ দেশে চমক জাগাতো। কিন্তু বেশ কিছ বছর আগে থেকে আমোরিকায় গাছের 
পাতায় সার ছেটানে ব্যাপক ভাবে চলে আসছে। এ দেশেও পাতার সার যে জনাপ্রয় হবেই 
তার সব লক্ষণই বর্তমান। 

ফুল, ফল, শস্য প্রভৃতি অনেক কিছুর চাষেতেই এর ব্যবহার আরও ভাল Nel 
ইত্যাঁদ পেতে বাড়ীত সার হিসাবে। গাছের 
কথা তা একই ভাবে করতে হবে, এবং এসবের উপরে দেওয়া 
Tater উপাদানের দুটি আলাদা দ্রবণের ব্যবহার 
সারাটর কাজ গাছের প্রধান খাবারগ্ীলর 


পাতার সার দুটি বহু গাছের বেলায় ব্যবহার করা C 
S ন্‌ উপাদানের Wes কতটা, গাছের Tea কোন্‌ সময়ে বা কতাদিন অন্তর ee 
| 


তার কোন fale পদ্ধাত এখনও গড়ে ও 
পরাক্ষা-নিরাক্ষার মাধ্যমে বার করে নিতে হবে। 
১৫৯ 


করলে সবচেয়ে ভাল ফল পাওয়া যাবে 
এবং এটা গড়ে ওঠোঁন বলে সবাইকে তা 


প্রথমে অল্প কিছু গাছে পরীক্ষামূলক ভাবে দিয়ে ভাল ফল পাবার পরে সেই জাতির 
অন্যান্য গাছেও দিতে পারবেন। পাতার সার দেবার নিন্নালাখত নরমাল TAC মেনে 
চলা উচিত। (১) এট সকাল আটটা নাগাদ স্প্রে করা হবে। (২) দুটি পাতার 
সারকে কখনও একসঙ্গে মিশিয়ে স্প্রে করা চলবে না যাঁদও এদের যে কোনাঁটর সঙ্গে 
ফাঁলডল প্রভৃতি কীটনাশক ওষুধ মেশানো চলবে। ( 0 ) পাতার সারের প্রথমাঁট ব্যবহার 
করা চলে দিন দশেক অন্তর এবং দ্বিতীয় পাতার সারাট একমাস বা দুমাস অন্তর। 
দুটিরই সঠিক পাঁরমাণে মেশানো সার গাছের পক্ষে খুবই উপকারী ; পাঁরমাণে কম হলে 
তত ক্ষতি নেই কিন্তু বোশ হলে গাছের খুবই ক্ষাত হবে। (৫ ) পাতার সার ব্যবহার 
করা উচিত শীতকালে বা ঠাণ্ডা রয়েছে এরকম 'দনে। (৬) দুটি পাতার সারের এক 
লিটার দ্রবণে এক থেকে দুই গ্রাম লিকুরিড সোপ tata দিলে গাছের পাতায় সারি 
লাগবে ভাল। (9) পাতার সার প্রেশার স্প্রেয়ার দিয়ে এমন ভাবে ছেটাতে হবে যাতে 
সারাট পাতার দাদিকেই ভাল করে লাগে এবং (৮) পাতার সার ফুলে লাগলে তাতে 
দাগ পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তাই এ বিষয়ে বিশেষ সাবধান হতে হবে। 

গোলাপের চাষে দুটি পাতার সারেরই বহুল ব্যবহার এবং এর বেলায় সারের "নাট 
মাত্রাও গড়ে উঠেছে। ‘গোলাপ’ অধ্যায়ে এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করোছি। এর সারের 
fates মাত্রাটি সামনে রেখে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে অন্যান্য ফুলগাছের Bore 


বিভিন্ন গাছের সংকর প্রজাতি সৃষ্টি ॥ 

আগে অনেক বাশ্ট ফুলের সম্পর্কে ধারণা Tuer যে তাদের সংকর প্রজাতি সৃষ্টি 
করা সমতল বাংলার জলবায়ঃতে সম্ভব নয়। কিন্তু পরীক্ষা-নির"ক্ষার মাধ্যমে দেখা গেছে 
যে অনেক FR সংকর প্রজাতি সৃষ্ট করা এখানে সহজ সম্ভব। এই ফুলের ভেতরে 
প্রধান ডালিয়া, গোলাপ, ব্দগেনাভালয়া, জবা; এবং এছাড়া পাতাবাহার। সংকর প্রজাতি 
তৈরী করতে চাইলে সেই সব গাছের চাষ আগে ভালভাবে জেনে নিতে হবে। একই সঙ্গে 


এদের CONC ফুল বলতে ক বোঝায় তাও খুব ভালভাবে জেনে নেওয়া দরকার। 
কারণ সংকর প্রজাতি তৈরী হলেও তা খুব Bio; মানের না হলে তাকে ফলবাগানে কেউ 
স্থান দিতে চাইবেন না। 


সংকর প্রজাতি সৃষ্টির কাজে ফুলের ate ভালবাসাই এর সবচেয়ে বড় মূলধন। 

ভা ছটা দখল থাকলে নিশ্চয়ই ভাল কিন্তু না থাকলেও কাজ মোটেই 
আটকাবে না। উপরে Tenia ভেতরেও ডালিয়ার সংকর প্রজাতি সৃষ্ট. করা সবচেয়ে 
সহজ এবং সমতল বাংলায় এর ভাবয্যতও খুবই উজ্জবল। সব সংকর প্রজাতি aida 
কাজেই বিপুল আনন্দ লাভ করা সম্ভব এবং এ কাজ করার খরচও খুব কিছ; নয়। সংকর 
প্রজাতির নামকরণের আঁধকার যান এর সৃষ্টিতে সাহাষ্যকারীর ভাঁমকা দিচ্ছেন তাঁর। 
সংকর প্রজাতি তৈরী সম্পর্কে এ বইয়ে অন্যান্য জায়গায়ও z 
ANG পেটেণ্ট Ms বলবৎ থাকলে উন্নত সংকর প্রজাতি এর সৃষ্টিতে সাহাষ্যকারীকে 
ভাল অর্থও এনে দিতে পারে। 


AMT পেটেন্ট as ॥ 


TUUS পেটেণ্ট UP বা আইন অসাধয ব্যান্তর সংকর প্রজাঁত সৃষ্টিতে সাহায্যকারীকে 
ঠকানো বা গাছের নাম পালটানোর বিরুদ্ধে M » 
অগ্রসর দেশে রয়েছে। ভারতে কবে এ আইন m 


তা কারো জানা নেই। কিন্তু এটা না হলে গাছপালার বেলায় বিশেষ উন্নাত হবারও 
কোন সম্ভাবনা নেই। 


সংকর প্রজাতি তৈরী করার সাথে এ কাজে সাহায্যকারীর যশের আকাঙ্ক্ষা নিশ্চয়ই 
থাকে, কিন্তু তার চেয়েও বড় হয়ে দেখা দেয় এর সম্ভাব্য অর্থকরী দিক একাঁটি 
১৬০ 


সমাদৃত সংকর প্রজাতি সৃষ্টি করতে পারলে এবং প্র্যাণ্ট পেটেণ্ট Mer সাহায্য পেলে 
উন্নত সংকর প্রজাতিটি এর সৃষ্টিতে সাহায্যকারীকে ভাল অর্থ এনে দিতে পারে। একাঁট 
বিশিষ্ট সংকর প্রজাতির গোলাপ 'পোক্রেট-এর সৃষ্টি হয়েছে আমেরিকায় খুব ইদানীং। 
"UFU পেটেন্ট aT আনুকূল্যে এই গোলাপ প্রজাতাটর সৃষ্টিতে সাহায্যকারী বেশ 
কিছু অর্থ পাবেন। সতেরো বছর ধরে পোক্রেট গোলাপাঁটর যত কলয়্বিক্রী হবে তার 
প্রত্যেকাঁটর মূল্যের একাঁট অংশ এই সাহায্যকারী পাবেন রর়ালাট FRAT! এই একটি 
Ae তাঁকে বেশ কিছু অর্থের মালিক করে তুলবে এ সম্ভাবনা খুবই রয়েছে। 

সংকর প্রজাতি wits বেলায় সাহায্যকারীর ভূমিকা নিয়ে থাকেন প্রধানত সাধারণ 
Uist! এতে fex. খরচ আছে ঠিকই কিন্তু তার চেয়েও AM দরকার লেগে থাকার 
ক্ষমতা। wae পারশ্রমে তৈরী সমাদৃত প্রজাতির সম্পার্কত যশ ও অর্থ অসাধু ব্যক্তিরা 
যখন সহজেই আত্মসাৎ করে এবং এ ঠকানো রোধ করার কোন উপায়ই থাকে না, তখন 
একাজে এগিয়ে আসতে কেউ চাইবেন না এটাই স্বাভাবক। গাছপালার শ্রীবাদ্ধর কারণেই 
"UFU পেটেন্ট UIS হওয়া ও তা কার্যকরী করার দরকার রয়েছে। 


গাছের স্পোর্ট ॥ 

প্রকাতির খেয়ালে গাছের কোন ডালের ফুল বা পাতা হঠাৎ মুূলগ্াছের থেকে ভিন্ন 
রকমের হতে দেখা AA! এটা অল্প কিছ? আলাদা হলে তা খুব কিছু ধর্তব্যের ভেতরে 
নয়। কলমের সাহায্যে এই বেশি রকমের পালটে যাওয়া ডালগ্ীলকে নতুন গাছে পাঁরণত 
করতে পারলে এবং তাতে ভিন্ন গুণগ্ীল বর্তালে তা একটি নতুন প্রজাতিতে পারণত হবে। 
এভাবে গোলাপের ক্লোনেনবুর্গ ; চন্দ্রমাজ্লকার সোনার বাংলা ; বধ যার মেরী 
আফ্রিকান জেষ্টার প্রভৃতি বহ গাছের স্পোর্ট থেকে সন্দর প্রজাঁততে পাঁরণত হয়েছে। 


ভারতেই মরস;ম+ ফুলের ভাল বাঁজ হচ্ছে॥ 
কয়েক বছর আগে পর্যন্তও মরসুমী ফুলের ভাল বীজ সবই আসতো ব্রাইরের দেশ 


থেকে। বাঁজ বাইরের দেশ থেকে আনাতে বহ বাধানিষেধ আরোপিত হওয়ায় ইদানীং 
সোজা পথে বাঁজ বড় আনা যেত না। তাই অন্য পথে বীজ আসতো এবং তা বিক্রী 
হোত আঁশ্নমূল্যে। এতে সাধারণজনের পক্ষে ভাল : 


ভাল বীজ করা সম্ভব নয় বলে আমাদের ধারণা। কিন্তু এ র 

যে এনটিরাইনামগাা শ্রেষ্ঠ সম্মান পেয়েছে সেগণলর বাঁজ Peri হযোছিল সমতর 
বাংলাতেই আরও দেখোঁছ। তাই এটা একেবারে অসম্ভব নয় যে সমতল বাংলাতেই 
Vn ভাবষ্যতে অনেক মরসূমী ফুলের ভাল বাঁজ হবে। 


বাড়ানো তথা গাছের প্রয়োজনীয় নাইট্রোজেন যোগান দেওয়া সন্ভব। আমোরকায় এ সার 
খুবই সমাদৃত হয়েছে এবং এখানে এর প্রয়োগ সবেমাত্র হতে শুর; করেছে। জীবাণুসার 
বাভিন্ন ধরনের রয়েছে, তবে ফুলগাছের বেলায় এটা কৈ ভাবে ব্যবহার করলে সব চেয়ে 
ভাল ফল পাওয়া যাবে সে বিষয়ে কোন কাজ হয়নি । তাই পরীক্ষাশীনরীক্ষার মনোভাব 
নিয়ে এ সার বল্পহ্লার করা উচিত হবে। জীবাণুসার গাছকে নাইট্রোজেন যোগান দেবে, 
অন্যান্য সার গাছকে, যথারণীতি দিতে হবে। 


ওষুধ ব্যবহারের ভাবনা ॥ 

মানবের ব্যবহারের যেমন নিত্য নতুন ওষুধ বের হচ্ছে, তেমান নতুন নতুন ওষুধ 
বের হচ্ছে গাছের জন্যও। আগে অনেক অসুখ ছিল যাতে গাছ মারা না গেলেও ক্ষাতগ্রস্ত 
হোত ভাষণ ভাবে। আজকাল নতুন নতুন ওষুধের সাহায্যে অনেক রোগের প্রাতরোধ 
করা সম্ভব হচ্ছে। তবে OLIN দেখা দিচ্ছে অন্য জারগায়। মানুষ এবং আরও অনেক 
প্রাণীর উপরে অনেক ওষুধের ক্ষাতকর প্রতাক্রয়া দেখা দিচ্ছে। অল্প সমরে এটা অনেক 
সময়েই বোঝা সম্ভব নয় কিন্তু পরে তা খুব বড় করে ধরা পড়ছে। 

বিভিন্ন গাছের ওষুধ মানুবের পক্ষে ক্ষাতকারক বলে আমেরিকা ভিড, প্রভৃতি 
অনেক পোকা-মারা ওষুধের ব্যবহার নিষিদ্ধ করে 'দিয়েছে। বর্তমানে fale দেশে চেষ্টা 
চলছে ক্ষাতকারক পোকামাকড়কে ধ্বংস করতে অন্য পোকাকে বা পাঁখকে কাজে লাগাবার। 
এ বিষয়ে কাজ বেশ ছটা এগিয়েছে তবে এর কোন বিপরীত প্রভাব থাকবে কি না 
তা ভাবার সময় এখনও আসোনি। 

আমাদের দেশে ওষুধ ব্যবহার সম্পর্কে সচেতনতা এখনও আসোঁন। এ সচেতনতা 
আসতে সময় লাগবে এবং ততাঁদনে আমাদের অনেক ক্ষাতও হয়ে যাবে। 


গাছের আয়তন ছোট রাখা ॥ 

ফুলের আয়তন ছোট না করে গাছের আরতন fe করে ছোট রাখা যার এ সম্পর্কে 
বিভিন্ন দেশে পরাক্ষা-নরাঁক্ষা চলছে। এ দেশের জলবারদূতে এটা কি ভাবে করা যেতে 
পারে সে বিষয়ে কিছু কাজ এখানেও হয়েছে। এটা এখানে fe করে করা যেতে পারে 
সে সম্পর্কে দি এগ্রি-হর্টিকালচারাল সোসাইটি অব ইনডিয়ার ১৯৭২ এ্যান;য়াল ফ্লাওয়ার 
শো নাম্বার হর্টিকালচারাল বুলেটিন ও দি ইনাঁডয়ান জান্দল অব অরনামেন্টাল হার্ট- 
কালচারের ১৯৭২ জানুয়ারী -মার্চ' সংখ্যার এ বিষয়ে কয়েকটি প্রবন্ধ রয়েছে। এতে রয়েছে 
যৈ কয়েকটি বিশেষ রাসায়নিক দ্রব্যের সাহায্যে অনেক গাছ বেশ ছোট রাখা সম্ভব, 
এবং এর কোন কোনটির ব্যবহারে গাছের ফলও আরও বড় হয়। এ নিয়ে প্রচুর পরাক্ষা- 
নিরাঁক্ষার অবকাশ থাকলেও এটা বলা চলে যে এর ভবিষ্যত সম্ভাবনা খনেই রয়েছে। 
গাছ 4 ছোট রেখে কি করে চন্দ্রমজিলিকার চাষ করা যেতে পারে তার বিশদ আলোচনা 


ফুল AAS রাখার উপায় ॥ 
Rees ফুল কি করে আরও বেশি mas র 
এটা খর দেখা যায় বে, পুরো ফোটা ফুলের D x A 
aa r S R x! থকে NU 
না দিলে সে wate অপেক্ষাকৃত বেশি সংপ্রভ থাকে। গ্লাডওলাস, এমারিলিন প্রভাতি 
ফলের পরাগস্থলী MET আগে তা সহজেই তুলে ফেলে দেওয়া যেতে পারে। পদ 
সজ্জা ছাড়া প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রেও ফল ALS রাখার খুব দরকার পড়বে। ^ 
আমাদের দেশে ফুল সঃপ্রভ রাখা সম্পর্কে কোন ভাল পরীক্ষা-নিরপক্ষা হয়েছে বলে 
শুনিনি। নিচে ফুল Ae থাকার উপরে একটি পরাক্ষাণনরীক্ষার ফলাফল উ-জ্লখ 
করছি, একই ধরনের কাজ করতে এটি আমাদের সাহায্য করবে। তবে পরীক্ষা-নরীক্ষার 


১৬২ 


RAM আমাদের প্রাকৃতিক অবস্থা ও: আবহাওয়া একেবারে আলাদা তা মনে রাখতে হবে। 
এই পরাক্ষানীনরীক্ষাটি করেছেন প্রতীচ্যের শ্রীমতী wey ম্যাকলীন। তান তিনাটি গোলাপ-_ 
গোল্ডেন ডন, গ্রান্ড গালা ও সুপার ষ্টার, এ কাজে ব্যবহার করোছলেন এবং ফুলগাল 
রাখা হয়োছল ঘরের ভেতরে ফুলদ্বানতে। P 


E 
1 
: 


ঠাণ্ডা সাধারণ জল ..8 দিন 
গরম সাধারণ জল (১২০০ ফা. উত্তপ্ত জল ) ...৬ দিন 
চান মেশানো জল (ঠান্ডা এক পাইন্ট জলে এক চামচ চিনি ) ..১ দিন 
ঠাণ্ডা জলে কয়েক টুকরো কয়লা eu দিন 
এপসম ASA (বা এক WEG জলে এক চামচ ম্যাগনেসিয়াম সালফেট ) ..৮ দিন 
এসাঁপিরিণ (পাঁচ গ্রেণ এক পাইণ্ট জলে) C ...এ দিন 
ফুল RAS রাখার প্রপ্রাইটারি কম্পাউন্ড (এগুলি অনেক কোম্পানী তৈরী করে )-..৬ দন 
তামার পাত্রে ঠাণ্ডা জল ...১১ দিন 


ফল তাড়াতাঁড় খোলানো ও ধারে খোলানো ॥ 

কোন বিশেষ সময়ে Belial ফুটে উঠুক এ ইচ্ছা খুবই স্বাভাবক। অনেক সময়েই 
এটা দেখা যায় যে মাত্র দুয়েক দিনের জন্য ফুলটি আগে বা পরে ফুটে যাচ্ছে। এই 
সময়টুকু পিছিয়ে বা এগিয়ে ফোটানো যায় কিনা এ ভাবনা অনেকের। একটা জিনিস আজ 
অনেকটা পাঁরণকার যে, স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি পরিমাণ দিনের আলো ফুল ফোটাতে 
অপেক্ষাকৃত দেরি করে এবং একই সঙ্গে অপেক্ষাকৃত বোঁশ পাঁরমাণের অন্ধকার ফুল 
ফোটার অপেক্ষাকৃত তাড়াতাড়ি। বৈদ্যুতিক আলো জেবলে বা কিছ র সাহায্যে অন্ধকার 
করে এই অবস্থা কৃত্রিম ভাবে তৈরী করলেও একই ফল পাওয়া যাবে। তবে এগ্নলর 
পরীক্ষা-নিরীক্ষা বেশ ব্যয়সাধ্য, তাই কোন্‌ ফুলের বেলায় কি ভাবে বা কত সময়ের 
জন্য করলে তা ভাল ফল দেবে তা জানা নেই। LES 

তাড়াতাঁড় ফুল ফোটাবার একটি প্রক্রিয়ার কথা শ্রীগ্রিনডাল তাঁর বই “এভারিডে 
গার্ডোনং ইন ইনভিয়া'তে বলেছেন। ফল কিছুটা ফুটেছে এ রকম জমির গাছের গোড়ার 
Tem. দূর থেকে দশ সেন্টিমটার গভীর করে মাটি তুলে তাতে কিছু পাথর চনের 
ডেলা ছাঁড়য়ে দিয়ে তা মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে এবং 'এর পরে গ্রাছাটকে ব্যারেল 
জাতীয় কিছ দিয়ে ঢেকে দেওয়া দরকার। গাছটিকে ঢেকে দিয়ে গাছের গোড়া ভিজিয়ে 
জল দলে পাথর চুনের ধোঁয়া উঠে ব্যারেলের ভেতরটা ভাঁরয়ে ফেলবে। ঘণ্টাখানেক এরকম 
থাকার পরে ফুলের অনেকটা খুলে যাবার কথা। এই প্রক্রিয়াটি সম্পর্কে আরও অনেক 
পরাক্ষা-নিরণক্ষার দরকার রয়েছে বলে মনে হয়েছে। আমরা এর থেকে সন্তোষজনক ফল 
পাইনি, তবে কেউ কেউ পেয়েছেন বলে শ্ুনোছ। 

গাছে EE আসার পরে দৌর করে ফল ফোটানো সহজ না হলেও গাছে যাতে 
Sis দোরতে আসে তার ব্যবস্থা করা কিছ; কঠিন নয়। গাছে পাতার সার হিসাবে 
শুধু ইউরিয়া দিন দশেকে একবার ব্যবহার করলে গাছে We আসবে অপেক্ষাকৃত 
দোরতে। গাছের গোড়ার তরলসার হিসাবে নাইট্রেট অব সোডাও একই ধরনের কাজ দেবে। 


FEY ফাল প্রসঙ্গে ॥ 
B 5 
বহন ফুলের চমৎকার সুগন্ধ রয়েছে এবং এই FLACK কারণে এরা আরও বেশি সমাদূত। 


1ক ধরনের উদ্বায়ী তেল বা ভোলাটাইল অয়েল ফুলে থাকলে তার {ক রকম গন্ধ হবে 
জানা সম্ভব হলেও, কি উপায়ে বিশেষ ধরনের গন্ধ বংশধরদের বেলার অনন্সত করানো 
র গাছের কারুরই জানা নেই। সুগন্ধি ফল ফোটে এরকম 

গাছের বীজ দিয়ে বংশবৃদ্ধির দুটি সুস্পষ্ট ধারা রয়েছে_বংশধররা একই সুগন্ধ নিয়ে 
১৬৩ 


আমাদের sie Sot WI গত দশ বছরে গোলাপের এত ভাল xe ফলের 
SO ae যা অন্য কোন দশকে হয়নি। পরাঁক্ষা-নরাক্ষার মাধামে কয়েকটি কের 
Daet সমষ্টি হয়েছে ইদানাং। ফুলের acer x) নিশ্চয়ই হলের আথ 
তু আরও অনেক uat ফুলের সৃষ্টি হলে তা আমাদের আই ফুলের সাধে 
বাড়য়ে দেবে। 


গাছের ফুল ফোটা সম্পর্কে ॥ 


“এরকম মাঝে মাঝেই দেখা যার যে একই প্রজাতির দুটি (আলাদা প্রজাতি নয়) 
venen রি পেরে ফলন দিচ্ছে Tem সময়ে বা ফুল দিছে কম বা নৌ এ ভাবে 


Rura ফল ফোটে ders কৃপা বলে পরিচিত হলেও আসলে wy oe QUIE 


ER চুলের আর্য, MENU dom অনা 3০12 
কত শের কথা, মলে SU দের অসম সাগরের কথা। করিয়ে দেয় উনার 
EO কাল থেকে। নালকমল, নীল চকে ফুলের গৌরব 


Gau VE s যারে ও ক n 
নিশ্চিত কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। 


4 ৩ $ 
বেলায় fw রকম বৈচিত্যের পর বৈচিন্য যোগ করে চলেছেন। oe ane 
নাকে প্রধান পাথের করে চেষ্টা চলছে কতগড়ল বিশিষ্ট জনপ্রিয় তাই পির 


সত্যিকারের নাঁলরঙের ফল কিছুতেই সৃষ্টি করা সম্ভব হচ্ছে ATi one ফুল 
fen হয়েছে যাদের irs wife ক feq দিবে কফ 


১৬৪ 


এখনো হয়নি, এবং এটা করা কখনও সম্ভব হবে কিনা এ প্রশ্নও অনেকের মনে জাগছে। 

একসময়ে সবনজ চন্দ্রমাল্সিকা ছিল অলীক-কম্পনা মাত্র। একসময়ে সাদা রঙের বুগেন- 
[ভালয়ার কথা বললে লোকে এটা হওয়া অসম্ভব মনে করতো। কিন্তু হালকা সবুজ 
রঙের চন্দ্রমজ্লিকা "গ্রীন গডেস' সাদা রঙের বহু বুগেনাভালয়া আজ আমাদের বিশেষ 
AAS ফূল। একসময়ে যা মনে হয়েছিল অসম্ভব, আজ তাই আনন্দদায়ক বাস্তব । এই 
একই ভাবে নাঁলরঙের গোলাপ, ডালিয়া, চন্দ্রমল্লিকা প্রভাতি পাওর[৩ [e সম্ভব হতে 
পারে না? সাধনায় নিরলস হলে প্রকৃতিদেবী কৃপা করবেনই, এই SOG বিশ্বাস নিয়ে 
নীলরঙের গোলাপ Soni সৃষ্টির চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। প্রকাঁত কোন না কোন ভাগ্য- 
বানকে বরমাল্য দেবেন, তার সাগ্রহ প্রতীক্ষা করে চলেছেন এই সাধকেরা। 


AST ফুল প্রসণ্গে ৷ 

সমতল বাংলায় ফুলের সবচেয়ে বেশি ব্যবহার পুজার ফুল হিসাবে। কোন্‌ ফুল 
পূজায় লাগবে সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট বিধি রয়েছে, যাদও এই বিধি অনেক সময়েই IT- 
fea নয়। এই বািধগুলি অনুধাবন করলে C. প্রধান দিক দেখা যাবে_ফুল OD 
ফ্‌লগাছের হতে হবে এবং অনেক ক্ষেত্রে ফলে ALT থাকা প্ররোজন। এর প্রথম 'দিকাঁটর 
উপরে খুবই জোর দেওয়া হয়, এবং বিদেশ থেকে আসার কারণে অনেক গাছের ফুল 
পূজার কাজে NETS হয়ে ররেছে। 

বিদেশ থেকে আসা গাছের ফলকে পূজায় লাগানো চলবে না, এই অনমনীয় মনোভাব 
গড়ে উঠেছে অনেক দিন ধরে। অথচ বাঁধিকারগণ কোনাট ভারতীয় ফুলগাছ এবং কোনটি 
নয় সে খবর খুব কমই রাখেন। ফলে অনেক বিদেশ থেকে আসা ফুল পুজার কাজে 
খুবই সমাদৃত এবং একই সঙ্গে ভারতীয় কোন কোন গাছের ফুল পুজোয় অপাউন্তেয়। 
পুজাতে হোমাক্সিয়োলাডিয়া, গলোরিওসা AR, ম্যাগনোলয়া টেরোকার্পা, ফস প্রভাত 
ভারতীয় ফুলের ব্যবহার দেখাই যায় না। পুজার কাজে আঁত সমাদ্‌ত ফুলের তালিকায় 
রয়েছে রজনীগন্ধা, জবা, গন্ধরাজ, বেল (বেল রাই জাপানীজ ইত্যাদি ), কলকে, লঙ্কাজবা, 
স্থলপদ্ম প্রভাত। অথচ এর একটিও ভারতীয় গাছ নয়। গোলাপের যেসব প্রজাতির 
ANOS ব্যবহার তারাও এসেছে বিদেশ থেকে। A 

AE থেকে আসা যে সব গাছের ফুল TO বিশেষ সমাদৃত তাদের মতই সমাদর 
লাভ করার দাবি রয়েছে আরও অনেক ফলগাছের, যারাও এসেছে বিদেশ থেকে। সমাদৃত 
Ree অনেক আগে এসে পেশছেছে তাও বলা চলে না। লঙ্কাজবা নিশ্চয়ই জিনিয়া, 


চন্দ্রমজ্লিকা, রা প্রভাতের চেয়ে এমন কিছ আগে আসেনি। আর তাছাড়া বিদেশী 
সালা ভালা প্র চেয়ে হেন আকাল বিদেশেও! হিতে ষ্টার যে 


পুজা হয়ে থাকে ; এবং সেখানে পূজায় সমাদৃত এই তথাকাঁথত নিষিদ্ধ ফুলগ্ীলই। 
যে সব ফুলের ব্যবহার বেশি তাদের চাষের প্রসারও ঘটে সহজে। ফুলের চাষের সঙ্গে 

ফুলচাষীদের জণীবিকার প্রশ্নও জাঁড়ত। পূজার ফুল হিসাবে স্বীকাতি পেলে অনেক 

নিষিদ্ধ ফুলের চাষ অনেক বেড়ে যাবে এবং এর মাধামে সঙ্গে সঙ্গে জশীবকার সংস্থানও 


বাড়বে। 


ort ুলগ্াছেল্ল CAA নাস 


তথা ভারতে যেসব FATE ও অন্যান্য গাছের চাষ কাঁর তার 
বাইরের fated দেশ থেকে। ফুলগাছের সব দেশে ঠাঁই 
GEIS WS তবে গত দুশো বছরের 


DUE 


আমরা সমতল বাংলা 
একটা খুব বড় অংশ এসেছে 
খুজে নেওয়া চলে আসছে কোন্‌ অজানা AA 


ভেতরে বিদেশ থেকে ফুলগাছ এসেছে সবচেয়ে বেশি। এদের কারো কারো ভাগ্যে hend 

ঘরোয়া নাম জুটেছে, কোন কোন ফুলগাছ পরিচিত হচ্ছে তার বিদেশী নামে এবং অনেক 

সমরে Kori নামকে বিকৃত করে দেশ নাম হিসাবে ব্যবহার হচ্ছে কথাবর্তার। কোন কোন 

ফুলগাছের বেলার ঘরোয়া নাম জুটেছে SATA ; এবং ব্যবহৃত ঘরোয়া নামাঁটর সঙ্গে - 
পাঁরচয় না থাকলে এর সাহায্যে সঠিক গাছটি চেনা অনেক সময়ে বেশ কঠিন হরে 

পড়ছে। আসলে বিদেশী ফুলগাছের নামের বেলার সুশৃঙ্খল কোন ধারার খোঁজ পাওয়া 

যাচ্ছে না। ফলে, গাছের প্রচালত নাম পেলেই সে গাছের খোঁজও সহজে পাওয়া যাবে 

এ কথা জোর করে ধলা যাচ্ছে না। 

বিদেশ থেকে আসা ফুলগাছগনীল কি নামে এ-দৈশে পাঁরচিত হবে বাভিন্ন মত এ 

সম্পর্কে সোচ্চার হয়ে উঠেছে ইদানীং। কেউ কেউ চান উচ্ভিদাবিদ্যার কাঠামো বজায় 

রেখে গণ (ভেনাস ) থেকে নামগুলিকে দেশী ভাষার পালটে দিতে, কেউ. কেউ বিভিন্ন 

গণের নামও ঠিক রেখে প্রজাতিগ্ালর (দ্পাশস ও ভ্যারাইটি ) নাম পালটাবার পক্ষে। 

আবার যাঁরা surat, তাঁরা চান ফদ্লগাছগনীলকে সর্বক্ষেত্রে শুধুমাত্র দেশ নামে 

পাঁরাচত করতে। এ'রা সবাই বিদেশী নামের পরিবজন চান এবং AGT করেন এই বর্জনের 

মাধ্যমেই দেশী নামকরণের কাজ সহজ হরে উঠবে। বিদেশী নাম বলতে এ'রা উ্ভিদবিদ্যার 
নামগযুলকেও বুঝিয়ে থাকেন এবং দেশন নাম বলতে ব্যাঝয়ে থাকেন প্রাদেশিক ভাষার 
নামগ্ীলকে। দেশী নামকরণ সম্পর্কে এপ্দের এই মনোভাবের পাঁরচয় মিলবে প্পত্রিকার 
আলোচনার, পরিচয় মিলবে এ বিবরে বিভিন্ন ব্যান্তদের সঙ্গে কথাবার্তায়। বিদেশ থেকে 
আসা ফংলগাছগুলির বিদেশী নামগুলিকে সহ্য করতে না পারার সুর ক্রমশই চড়া হয়ে 
উঠছে। সব ফন্লগাছকেই একমাত্র দেশী ভাবায় পারচিত হতে হবে, নইলে এদেশের 


মাটিতে তাদের ঠাঁই হবে না, এ দাবিও শোনা গেছে কোন বিখ্যাত সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় 
নিবন্ধে। 


খোঁজ পাইনি তবে এ বিষয়ে এ'রা যে যন্তিগনালর অবতারণা করেন তা এরকম। (১১ 
দেশী নাম ফুলগাছের সঞ্পো আত্মীয়তা বাড়াবে এবং এর ফলে বিদেশ থেকে আসা ফুল- 
STREET আমাদের মনে ও বাগানে সহজেই স্থায়ী আসন করে নেবে। (২) বিদেশী নাম 
এবং বিশেষ ঘরে উ্ভিদবিদ্যার নাম অত্যন্ত খটমটে, এদের মনে রাখা যায় না এবং উচ্চারণ 
করতে M হোঁচট খেতে EX! (৩) সব কিছুরই কোন না কোন বৈজ্ঞানিক নাম 
দোখ না। SEPT বেলায়ও SERTA নাম জানার এমন কিছ: প্ররোজন পড়তে 
পারে না, তাই এদের এই ser বিসজ্জন না দেবার কোন সংগত কারণ নেই। (8) 
গোটে, রবীন্দ্রনাথ প্রভ্ীত অনেক মনীষী বিদেশী ফুলগাছের দেশশ নাম রাখার কথা 
বলেছেন। এ'দের কেউ কেউ অনেক বিদেশ ফুলগাছের দেশী নামকরণও করেছেন। 

যে বিপাল সংখ্যক বিদেশী ফ:লগাছের কোন দেশী, নাম নেই তাদের দেশী নামকরণ 
কিভাবে হবে সে সমস্যার সুমাধানও তাঁদের মতে তাঁরা hmm বার করেছেন। বিভন্ন 
দরে বিভিন কাঁব ও alors কিছ কিছ: ফলগাছের দেশী নামকরণ করে থাকেন। 
AMIT নেওয়া SOT! এ ছাড়া গ্রহণ করা হবে সেইসব নামগঢাল যেগুলি ফুলগাছের 
তদারককারী মালীদের মুখে মুখে গড়ে উঠেছে। এর পরে দেশী নামকরণ আর কোন 
সমস্যা হয়ে থাকছে না। 

সব ফদলগাছ CLA. দেশী নামে পরিচিত হবে শুনে ভাল লাগলেও সঙ্গে সঙ্গে 
এ কথাও মনে জাগে যে, এটা কি হওয়া সম্ভব অথবা হওয়া উচিত? এটা জোর করে 
করা হলে আমাদের ক্ষাঁতির সম্ভাবনাই fe বেশি নয়? একই সঙ্গে মনে জাগে তাঁদের কথা, 
ফলগাছের নাম ব্যবহার করা যাঁদের নিত্য প্রয়োজন। ফুলগাছ বা তার নামের দরকার 
রয়েছে বৈজ্ঞানিকদের, যাঁরা এদের সম্পর্কে নতুন তথ্য আহরণে সদাই তৎপর; দরকার রয়েছে 
ASAT, যারা গাছ ভালবাসেন এবং বিভিন্ন ফুলগাছের আরও শ্রীবদ্ধি ঘটুক তা 


৯৬৬ 


চান; প্রয়োজন ররেছে ফুলগাছ ব্যবসায়ীদের, যাঁদের অনেকের এটিই একমাত্র জীবিকা । 
এ ছাড়াও দরকার রয়েছে সাহাত্যিকের, যাঁরা ফুল, গাছ প্রভাতিকে কাঁবতা, গান; রচনা 
প্রভাতর আঁজ্ানার নিয়ে আসেন; প্রয়োজন রয়েছে মালীদের, যাঁরা গাছপালার পারচর্ধায 
ব্যাপৃত; প্রয়োজন রয়েছে ফুলগাছ প্রভাত সম্পর্কে যাঁরা লেখেন তাঁদের। ফুলগাছের 
শুধু দেশী নাম এদের সবার প্রয়োজন মেটাতে পারবে তো? 

vm ফলেগাছগীল শু দেশী নামে eis হবে কিনা সে সম্পকে মনস্থির 
করার আগে এর অসুবিধার ?দিকগ্ীলও ভালভাবে ভেবে নেওয়া FA! অস্নীরধার 
ভেতরে aii প্রধান : (>) ভারতে বহন ভাবা প্রত্যেক ভাষাতে, নাম পালটে বাবার 
ভেতরে s spa অধিবাসী অন্য প্রদেশে" যেসব ফুলগাছের চান হয় তাদের টলতে 
পারবেন না। (২) গাছের «uere অনেক সময়ে ব্যান্তর সম্মানে হয়ে থাকে, এগ্ালকে 
পালটালে TAS সব ব্যান্তকে অসন্মান করা হবে। কুলগাছের নাম পালটানো অনেক ক্ষেত্রে 
আইনবিরধও। (৩) এদেশে ফলেগাছের নাম অনেক সময়ে এলোপাতাঁড় গড়ে ওতে, 
এ সব নাম স্বণকাঁতি পেলে seem চেরে SAGA বেশি হবে। (8) Sroa 
নামগ্রীলর অবলোপ করা সম্ভব নর এবং বোধ হয় ipse qu! (৫) ফুলগাছগবুঁল 
সমস্ত জগতের আপনজন, এদের পাঁরচ় একাট ছোট গন্ডীর ভেতরে আটকে রাখলে ক্ষাত 
আমাদেরই । নিচে এইসব Seu একটু বিশদ আলোচনা করাছি। 


(১) ভারত quem দেশ ॥ 
ভারতে স্বীকৃত ভাষার সংখ্যা অনেক। এবং একই সঙ্গে এমন কোন ভারতীয় ভাষা 
নেই ভার টি a ভারতীয় 'বোবেন। ion প্রদেশের ভ রত ররর Drop unm 
যোগসূত্র বিদেশী ভাষা ইংলিশ, যাঁদও এর প্রসার বোশ করে র ভেতরেই। , 

A বিদেশ, ভাষা a মেনে নেবার পরে প্রত্যেক প্রদেশেই: তাদের ভায়া US 
আলাদা নামকরণ হবে। এবং ফলে feel পরে এক প্রদেশের অধিবাসী, পাশের 


প্রদেশের, বাগানের “ফ্াগাছের5নাম ও: বিশদ বিবরণ FAS হতে 
দেশের বাগানের দে ফলেগাছ। errs ফলগাছের SN RM পেলে কেন বা 


পরাগ এর udis বর্ণনা হতই পার নানি ধর 
কা সহ হজের থাক লা কেল। তা SDN NE 
fia A আরও কঠিন করে তুলবে 


উল একটি রমার সে রর ec e Me 


PUn স্থানের প্রাকীতক অবস্থা ও TTE Tm 
খ করছ যাদের প্রকীতি জলবায়দূর কারণে {কছন্টা 

ট্যাববৃইয়া রোজয়া স্প্যাথোডিয়া পানুলেটা। ট্যাববইয়া এখানে বিশাল 4 
pda দি থাকে। কিন্তু এই একই গাছ বাঙ্গালোর 


মাঝাঁর আয়তনের TE! টা ee আহা eS 


সময়ে ৷ 'বাভন্ন প্রদেশে সব ফুলগাছের s 
টিন femur Mm Cer gee! হয দি 


“কমবোঁশি পালটায়, তাই বাভন্ন বেশ কিছু গাছের 
D a প্রজাতির গাছ বলে পারাচত হবে। 


হবেই, ফলে একই প্রজাতির বিভন্ন গাছ ভিন 


দুয়েক পরে সুযোগ পেয়ে লখনউ যাই এবং সেখানে এই গোলাপ-ব্যবসায়ী ভদ্রলোকের 
সঙ্গে দেখা কাঁর। আমার সঙ্গে অন্য একজন ভদ্রলোক গিরোছিলেন বান কিছু কিছু 
ফুলের চাব করেন কিন্তু উদ্ভিদবিদ্যার নামের ete বিশেষ কোন ঝোঁক নেই। গোলাপ- 
ব্যবসায়ী ভদ্রলোক যত্ন করে বিফ্রকান্থার ফুল ও গাছের বিশদ বিবরণ দিলেন কিন্তু আমরা 
দুজনে কেউই ফুলগাছটিকে মোটেই চিনতে পারলাম না। তখন তাঁকে অনুরোধ জানাতে 
হলো ফুলগাছাঁটর উদ্ভিদাবদ্যার বা পশ্চিম বাংলায় প্রচলত নাম জানাতে। তান এর 
বাংলা নাম জানেন ‘মা জানালেন এবং অনেক হাতড়ে উদ্ভিদবিদ্যার নামের প্রথম অংশাট 
বার করলেন। এ নাধ বলতেই আমার চোখের সামনে ফুলগাছটি পাঁরচ্কার ভেসে উঠল। 
সঙ্গী, ভদ্রলোকঁটির কাছে ফুলগাছটি “ধরা পড়ছে না দেখে তাঁকে এর বাংলা নামাঁট 
বলতেই তিনি বলে উঠলেন, “ও zd! 'অপরাজিতা'র কথা বলছেন! এত পাঁরচিত ক্‌লগাছের 
নাম জানতে কনা এত কষ্ট করে আসতে হলো?” গোলাপ-ব্যবসায়ী ভদ্রলোকের উপরে 
সত্যই রাগ হাচ্ছিল। তাঁর গোলাপের ক্যাটালগ ভারতের বাভন্ন প্রান্তে গিয়ে থাকে, 
সেকথা মনে রেখে উদ্ভিদাবিদ্যার নামাটও একবার উল্লেখ করলে গাছটিকে চিনতে কারুরই 
কস্ট হবার কথা ছিল না। 

এমন কোন নাম যাঁদ না থাকে যা সবাই বুঝতে পারেন, তাহলে উপরের ধরনের 
ঘটনা আকছার ঘটবে। উদ্ভদাবদ্যার নামগ্াল লোপ পাবার ফলে খ-ুজেও বার করা 
যাবে না কোনাট ঠিক fe গাছ। পারজাত amis আমাদের সবার কমবোশি পাঁরচিত 
এবং অনেকের এ নামটি খুবই প্রিয়। পশ্চিম বাংলায় এ নামটি দিয়ে প্রধানত ‘শিউলিকে 
(নিকটেম্থাস আরবর-গ্রিস্টিস ) বোঝায় এবং অনেক সময়ে এটি ব্যবহার হয় পালতে 


হয় সর্বজয়াকে (ক্যানা) এবং অন্য কোথাও কোথাও বোঝানো হয় বাওবাবকেও ( এডেন- 
সোনিয়া) ? চন্দরমাজ্লকা বলতে আমরা aia ক্রিসেন্থিমামকে, কিন্তু এই একই নাম 


«মাত; 
থাকার জন্য আমরা কি একে গন্ধরাজের (গাডেশনয়া) সঙ্গে ভুল করে বসবো না? 
গ্লোরিওসা সুপার্বা গাছটি পুরোপ্যীর ভারতীয়, এ ঝোপে-ঝাড়ে ফুটে থাকতে 
দেখা যাবে ভারতের অনেক জায়গায়। পশ্চিম বাংলা, X ও উত্তর প্রদেশের িথোরা- 


এইসব Teed নামকরণের সুযোগও নিশ্চয়ই দিতে হবে। ফলে একই ফুলগাছকে 
একই প্রদেশের আর রা পুরোপদ্ররি আলাদা নামে চিনবেন। 


(২) ফ;লগাছের নাম পরিবর্তনের বাধা N 
FHM নাম পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিলেও এ কাজে কতক. গুল বাধার সম্মুখীন 
হতে হবে যা আতরুম করা একরকম অসম্ভব। একটু ভাল করে লক্ষ্য করলেই দেখা 
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যাবে বহ ফুলগাছের ভেতরে ব্যান্তর নাম ফুলগাছের নামের অংশ হিসাবে ররেছে। এটা 
ফুলের গণের ক্ষেত্রে হতে পারে, যথা ডালিয়া, ম্যাগনোলিয়া, বগেনাভালয়া, এমহাচ্টয়া 
BETS | এটা ফুলগাছের প্রজাতির নাম হতে পারে, AAT বোহানয়া হুকারী, অরোকোঁরয় 
কুকী, AGS BAA ইত্যাঁদ। এবং এটা খুব বোশ হতে দেখা যায় সংকর প্রজাতির 
প্রজাতিগত নামগীলর বেলায়, যথা গোলাপের সংকর প্রজাত মিম্টার Testa, জন এফ 
কেনেডা, ডক্টর হোমী ভাবা; চন্দ্ৰমাল্লকার সংকর প্রজাতি মহাত্মা গান্ধী, পিটার মে, 
মা উলম্যান; ডালিয়ার সংকর প্রজাতি স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, 2G SWANS, 
এমরী পল HS | ফুলগাছের নামে ব্য্তি-নামের সংযোজন ঘটানোর প্রধান কারণ সেইসব 
ব্যান্তকে স্মরণে রাখা । কোথাও যোগ হয়েছে সেইসব নাম যা চিরস্মরণীর, কোথাও আবি- 


হয়েছে সংকর প্রজাতি সৃষ্টিতে যাঁরা তাঁদের আত আপনজনের নাম। সব 
ক্ষেত্রেই ফূলগাছের নামের সঙ্গে ব্যান্তদের সম্মান জানাবার সব প্রয়াস লক্ষ্য 
করা যায়। 


ফ্লৰাগানে আমরা যেসব ফলেগাছকে স্থান দিয়ে থাঁক তাদের শতকরা নিরান ইট 
সংকর প্রজাতি, যাদের সৃষ্টি হয়েছে কোন ব্যান্তর সাহায্যে। গোলাগা, ডালিয়া, চন্দ্রমাজ্লকা, 
জবা, বূগেনাভালয়া erede বিশিষ্ট sei. বনজ mere সহজে TTE না। 
জবা, বলেন লও ফুলবাগানে আশ্রয় লাভের সমাদর তাদের ভাগ্যে জোটে না 
TT পাঙ্রা গেলে এর এইসব ফুল ব্রম-বিবর্তনের পথে এগিয়ে আজকের ই রমণীর 
M il aera সদর বা আরও ATH করে তুলতে বহর TOI eT TET 
TU এদের সার দিতে সব অগ্রসর দেশে সংকর প্রজাতির নানী আইন 
EEE এদের যে নাম প্রথমে দেওয়া হয়েছে VD গাল লো] 
ফুলগাছগ্যীলর গণ-নাম ও বনজ প্রজাঁতগযীলর নাম যাঁদ-বা z 
পালটানো সম্ভব 


প্রজাতি নিই বিদেশে যাবে।' বিদেশ নামের অজহাতে আমাদের OANA a 
ae cen: es কেউ পালটে দেয়, আমরা je তা প্রসন্ন মনে নিতে পারবো 
উচিত নয় জেনেও গায়ের জোরে ফুলগাছের নাম পালটে দেওয়া অসম্ভব নয়া রতন 


এ কাজও uw me না। এক অময়ে পূর্ব iere ছু ST. 

লেখকের নামা বইগ্ীল বিনা অনদমাততে নিজেরা র ভারতীয় 

লেখকরা ক্ষাঁতিগ্রস্ত হয়েছেন, মর্মাহত হয়েছেন, কা তকারের উপায় খংজে না পেরে 

অসহায় অবস্থার কাছে mum করতে মা রাজা 

Hd প্রতিষ্ঠান বছরেই বহু সংকর প্রজাতি বাজারে ছাড়ছেন, র্‌ 
celu es করলেই তাঁরা আইনের সাহায্য 


ব্যবসায়ী ওয়েস্ট জার্মানীর কাটি বিশ্বখ্যাত গোলাপ-ব্যবসায়ীর য় 
রঙীন ওয়েস্ট জামান এ নিজেদের ক্যাটালগ ছাপিয়ে দেন। এদেশী ব্যবসায়ীটির 
৮৮718 


না। কিন্তু তার নার পাতে agre erai এ খবর জেনে দেশী প্রানি 
টির এ ITA তে aes উস, 


বলার, amm ইচ্ছে দিদেশ থেকে আসা সংকর প্রজাতির 
এদেশীয় অনেক SPT র করে ংকর র 
৮৮787৮158৮৭ 
টস সা দে থাকেত sieh যৌন ও খে ক ফোন সা দে 
১৬৯ 


অনেক কাঠখড় পড়িয়ে বিদেশ থেকে কোন ফুলগাছের সংকর প্রজাতি নিয়ে আসার 
পরে দেখা গেছে বে, সে সংকর প্রজাতিটি এদেশে আগেই এসে গেছে যদিও তা পাঁরচিত 
হয়েছে তার পালটানো নামে। এর ফলে আশাভঞ্গাই ঘটে; একই সংকর প্রজাতির পারবর্তে 
অন্য একটি ভাল সংকর প্রজাতি সহজেই আসতে পারতো । অসাধু ব্যবসায়ীরা ইচ্ছে করে 
নাম পালটে দেবার ফলে একটি অসুবিধা আজকাল ব্যাপক আকার ধারণ করেছে । আমার 
এক পাঁরচিত tis ভাঁলরার সংগ্রহকে শ্রেষ্ঠতম করতে ভারতের বিভিন্ন নারীতে 
ঘত নতুন ডালিরারু খবর পেরেছেন তাদের WE অনেক টাকা খরচ করে কিনে এনেছেন। 
বিভিন্ন নার্শারীর ফতুন ডালির়াগযীলর বর্ণনা পড়ে তিনি উচ্লাসত হয়েছেন এবং উৎকণ্ঠ 
GE IM করে চলেছেন এদের RE দেখার জন্য। ফুল ঠিক সময়েই tite, কিনতু এর 
বেশির ভাগই তাঁর নিদারুণ মনোবেদনার কারণ হয়েছে। এগ্দাল সব সেই আঁত সাধারণ 
ডািরার প্রজাতি যেগুলিকে তানি সহজে তাঁর বাগান থেকে বিভাড়ন করেছেন | on 


পালটে নতুন বলে চালানেংতে তাঁর পক্ষে বোঝা সম্ভব ছিল না যে এগ্যাল সেই অবাঞ্ছিত 
ডালিয়া ৷ 


(৩) ক্লগাছের এলোপাতাড়ি দেশশ নাম ॥ : 

খন অংগ fem নামের teen হলেও এদেশে বিদেশী ফুলের দেশী নামকরণ 
ঘটে খর এলোপাতাড়ি ভাবে। মালীরা নাম দেন বিদেশাঁ নামবেই a নামকরণ 
অথবা ae RAR হয়ে ওঠে আনাম, ফর ফেলাকন এবং জবা ড্যাফোডিল ডে'পনচ। 
সাবা এরা (বিলাত শব্দটিকে exe দেন খাব পারাচিত কোন গাছের নায়ে। crs 
a Tort) গাছই সহজে একটি Url নাম পেরে যায়। এই ধরনের Mao এভাবে 


৮ 


এখনও সৃধাঁমহলে স্বীকৃতি পায়নি কিন্তু হয়তো তা পেতে দৌর হবে না। যে নামগ্দলে 


bie q B 
এ নামগালি যোগ করে বেসব বিদেশী ফুলগাছের দেশী নাম তৈরী হয়েছে Gem em 
E দেশী YT সাহায্যে ফুলগাছটিকে অনেক সময়েই চেনা সম্ভব হয় না। ater 
রাত মা পাতন 
তার সচরাচর পাওয়া NH অথচ চাঁপা নামটি যুক্ত হওয়ার এটাই মনে হর যে on 
mes "reme চাঁপারই বাত প্রজাতি। এ ভূল শাহ অনা তে এই 
নয়। উদ্ভি ন এক বিশিষ্ট অধ্যাপকের বাংলা ভাষায় লেখা এক নামণ পস্তকেও 
ঠিক একই SM রয়েছে। কলকাতার কোন এক পুরানো মী পলকে 


কতগর্রীল নাম দিচ্ছি যেখানে দেশী নাম তৈ করতে চাঁপা কথাটির ব্যবহার হয়েছে : 


(গ্লুমেরিরা ) ; ema চাঁপা (ম্যাগনোলিরা পমিলা ) ; আনন্দ চাঁপা ও দুলি চাঁপা 
(ম্যাগনোলিয়া টেরোকার্পা ) ; হিম চাঁপা (ম্যাগনোলিয়া গ্রাণ্ডিফ্লোরা ) ; SS চাঁপা 
(কেম্পফেরিয়া ) i কৃনক চাঁপা ( টেরোস্পার্মাম ) ; নাগ চাঁপা ও নাগেশ্বর চাঁপা (AAT) ; 
অপদ্র্ব চাঁপা (উভোরয়া) ; দুলাল চাঁপা ও দোলন চাঁপা (হোঁডটয়াম) ; রামধন চাঁপা 


H 


ও কনক চাঁপা (ওকনা) ; ও চাঁপা (হ্যামলটোনিয়া) । এই তালিকা থেকে দেখা 


এদের ভেতরে কঠালি চাঁপার মত লতানো গাছ রয়েছে, ULT চাঁপার মত গুল্ম রয়েছে: 


দেখা যায়, এমনি আরও কতকগুলি নাম দিয়ে বিভিন্ন প্রকৃতির গাছকে বোঝানো হরেছে। 
$40 


চাঁপার ftem প্রজাতি হয়ে দাঁড়াবে, নাম দিয়ে এদের সাঁত্যকারের প্রকীত, ধরতে পারার 
আর কোন সুযোগ থাকবে না। অনেকটা একই ধরনের অবস্থা দেখা বায় ইংলিশে যেসব 
ফুলগাছের বেলায় লাল শব্দটি ব্যবহার হয়েছে। {লাল নামধেয় oe সাধারণ কন্দজ 
fata হতে পারে, শালুক হতে পারে এবং চাই কি wie Ue হতে পারে। dem এদের 
ব্যবহার মোটেই সমস্যা হরে দাঁড়ায় AT! এদের এই ঘরোরা লাল নামেই তাঁদের পারিচয় 
করানো SA কিন্তু কারো বুঝতে অস্াবধা হবে মনে করলেই এ নামের সঙ্গো অন্তত 
একবার উীচ্ভদবিদ্যার নামের উল্লেখ করে এই অসীবধা দুর করা হয়। 

ফলগাছের নাম হিসাবে একমাত্র দেশ নামকে বেছে নেবার আগে ফুলগাছের ব্যবসার 
দিকটিও ভেবে দেখার দরকার ররেছে। ভাল ব্যবসারীদের ফুলগাছের ব্যবসার ক্ষেত্র SUP 
ভারত জুড়ে এবং অনেক ক্ষেত্রে তা ছড়িয়ে ররেছে বাইরের জগতেও | "LH. দেশী নাম 
মেনে নেখার পরে তাঁদের এ নামে: ক্যাটালগ ছাপাতে হবে, বিদেশের সঙ্গো ব্যবসা করতে 
চাইলে উীদ্ভিদবিদ্যার নাম দিয়ে ক্যাটালগ ছাপাতে হবে এবং অন্যান্য প্রদেশের সঙ্গে 
মালে ais Ue সেইসব প্রদেশে চলে এরকম নাম দিয়ে আলাদা আলাদা, ক্যাটালগ 
পবা করতে হবে। অথচ eer করা e আদৌ সম্ভব হবেঃ এ ছাড়াও দেশী নামের 
কোন্‌ নামটি ce নামের ব্যাটালগের জন্য বেছে নেওয়া হবে বা সবাই WU 
গিরাবলিস জলাপা পশ্চিন বাংলার বিভন্ন অণ্টলে পারাচিত সন্ধ্যামণি, সন্ধ্যামালতী, 


করতে গেলে নাসাবলশীর অরণ্যে আসল ফুলগাছাটি নিশ্চরই রয়ে 

বত গোলে T বোঝানো হর ইপোমিরা femme জ্যাকুমাটটয়া। SINE AE 
[জিহীরিয়া ক্যামপানুলেটা এবং sepul ফুলের ইপোমিয়া SQL NI 
S e av STR | “তাই কযাটালগে শব নীল কলমা নামা দওয়া হলে কে 


ফদ্লগাছাটিকে বুঝতে হবে? 
LJ 


(8) উদ্ভিদাবিদ্যার নাম অবলোপ না করাই ভাল A 

1 উদর লাল গাড়ে উঠেছে আনেক দিন এরে এবং অনেক SUE 
Tec t ফূলগাছগনীলর শ্রেণী বিভাগ হয়েছে তাদের প্রকৃতির মিল অননসারে, 
নাম দিয়েই কোন অপাঁরাচত প্রজাতির Seve F : - 
বিদ্যার বিভাগ সর্বতোভাবে te. এ কেউ করেন না এবং একই সঙ্গে কেউ 
অস্বীকার করেন না এর উপযোগিতার কথা। উদ্ভিদাবদ্যার নামাট পেলে ঠিক কোন 
সির কল না জোরালো Ram ial দানের eI OPEN ET e 
ফুলগাছ সম্পর্কে বাভিন্ন দেশের সঙ্গে মো 
সম্পূর্ণভাবে দেশন ভাষায় রুপান্তারত করা সম্ভব হলে হয়তো একাঁট সমাধান খুজে, 
পাওয়া ভাবে কিন্তু এ কাজ বোধ হয় অসম্ভব! এটা সম্ভব ATT হয র 
লা cms, কিনতু ও কাজ লাগ পাক এটা we up ন 
aani ব্যবহার করে তাঁরা বোঝাতে পারবেন শঃ ধবাসীদের কিন্তু 


শুর্ধমাত্র এই প্রদেশের SATA 
তাঁদের লেখা এই প্রদেশের বাইরে: অচল হরে। পড়রে। এ অন্যথা কোন বজ্ঞানীর পক্ষেই 
মেনে নেওয়া "সম্ভব হতে পারে না! ^ 


(৫) ফ্যলগাছ মস্ত জগতের ॥ 
বিশ্ব-নাগাঁরক টা আমরা আজকাল Wu ব্যবহার ক! কথাটা ব্যবহার ES মানুষের 
; ১৪১, 


বিশ্ব-নাগারক হবার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু ফুলগাছের বেলায় এই কথাটির সার্থক 
ব্যবহার হতে পারে। ফুলগাছ তার আদি বাসস্থানকে ভালবাসে নিশ্চয়ই, কিন্তু ভিন্ন 
দেশে GARE পারবেশ পেলে সে সেই নতুন দেশকে ভালবেসে তার সাথে একাত্ম হয়ে 
মায় : তার ব্যবহারে এ কথা মনে রাখার সুযোগই রাখে না যে সে বিদেশ থেকে এসেছে। 
রজনীগন্ধা, জবা, গন্ধরাজ, বেলফুলের কিছু অতি সমাদৃত প্রজাতি এসেছে বিদেশ থেকে ; 
কিন্তু এরা কি আমাদের একান্ত আপনজন নয়? ডালিয়া এসেছে ১৮৫৭ wii 
সান্ত একশো বছরে কিছু আগে। কিন্তু এটি এসেই আমাদের একান্ত আপনার জন 
হয়ে পড়েছে। হমালয়ের কোলে এটি বছরের পর বছর ফুল দিয়ে যায় কোন রকমের 
S ছাড়াই, এবং এর আদি বাসস্থান মোক্সকো ছাড়া বোধ হয় এই একমাত্র দেশ যেখানে 


3 


র র চন্দ্রমা্লকাকে 
এই ভালবাসার জন্যই ধর্মযাজক ক্য ভাইনাইলস-এর নেতৃত্বে স্পেনবাসীরা মোক্সকোর 
দভাবিজ্ঞানীর 


চেণ্টা করেন। এভাবেই আমরা জানতে পারি কোন্‌ চন্দমা্লকা গাছের sae দেবার 
ফুল পেতে গাছের মাথা কাবার ভেঙে দেওয়া দরকার। এ খবরগুলি প্রথম থেকে জানা থাকলে 
চা অনেক সহজ হয়ে ওঠে, পরাক্ষা-নিরাক্ষার মাধ্যমে এটা নিজেদের বার করে নেওয়া 
মোটেই সম্ভব AAI ফুলবাগানের উপরে ইংলিশে বা অন্যান্য বিদেশী enu cem 
পত্রপত্রিকা বের হয় ; 3 নামের সঙ্গে যোগ না থাকার এগুলতে দেওয়া নতুন 
তথ্যাদতে আমাদের কোন আঁ T জন্মাবে না। এ বিষয়ের উপরে ভারতেও কয়েকটি 
ভাল mer ইংলিশে বার করা হয়; স্বাভাবিক কারণে এতে Siete আমের উপরে 


উপরের PLU TENA তুলে ধরতে গিয়ে শন এ কথাই বারবার মনে হচ্ছে, 
STRAT তো সহজেই এড়ানো যেতে পারে যাঁদ কর মনোভাবকে eei mU 
করি। একথা তো QUE সত্য যে সব আপনজনের একটা করে MO Gen a 
থাকা একান্ত TAH! এ নামে ডাকতে যত ভাল লাগবে তা নিশ্চয়ই অন্য নাঘের বেলার 


নিশ্চই সচেষ্ট হব, কিল একই ep উা্দবিদ্যার aede ame দে বজায় 
রাখব। ফুলগাছের উপস্থিতিতে তার সম্পর্কে কোন কিছু জানাতে চাইলে উচ্ভিদাবদ্ার 


১৭২ 


নয়৷ ব্যবহার না/ করে নসর ঘরোয়া লাম নাহার নেহাত TIERE 

[নে বুঝতে পারলে অন্য কোন নামের দরকার পড়বে না, এবং বুঝতে না পারলে VA 

তা জিজ্ঞাসা করে নেবার সুযোগ রয়েছে। কিন্তু এই জিজ্ঞাসা করে নেবার সুযোগ 

ফুলগাছ সম্পর্কে লেখাপড়ার বেলায় মোটেই নেই। তাই লেখা যতই "RH হোক না কেন, 

সেখানে দেশন নামের সঙ্গে উীদ্ভদাবদ্যার নামও উল্লেখ করতে হবে যাতে ফুলগাছাঁটকে 
তভ চিনতে Act দেশী নামটি * 

নিশ্চিতভাবে চিনতে কোন অসুবিধা না ES! ফুলগাছের প্রথমবার লেখার 


ভায়া, ডালিয়া, জিনিয়া প্রভাত নাম বাংলা সাহিত্যে স্বীকৃত, এবং এদের ব্যবহার 
করার সময়ে আমাদের মনেই হর না যে নামগদাল বিদেশী। বাংলা ভাষায় প্রতিশব্দ থাকা 
সত্বেও আমরা অনেক বিদেশশ শব্দকে আমাদের জীবনে গ্রহণ করোছ, Aur ইদানীং 
গ্রহণ করোঁছি আরবী সংখ্যাকে। তাই ফুলগ্রাছের বেলায় একট সদয় হতে কোন বাধা 
থাকতে পারে AT! অনেক ফুলগাছের বাংলা নামকরণ করতে গিয়ে অনেক নতুন বাংলা 


কারণ, কিছু স্নিগ্ধ বাংলা নাম ফ*্লগাছের নামকরণের কাজে ব্যবহার করা হয়েছে, সেগ্দাল 
কন্তু খুব *চলোনি। ফুলগাছের দেশী নাগাল যাতে এলোপাতাড়ি ড গড়ে না ওঠে সে 
বি AUT হবার খুবই দরকার রয়েছে। স্বাভাবিক ভাবে গড়ে ওঠা ভাল নামগীলকে 


B 
যো আব বেলা নাম দেওয়া দরকার। এ কাজ PROTA সম্পন্ন করতে SINEMA 
পঢ়পপ্রেমিক, সাহিত্যিক প্রভঁতকে কাজ করতে হবে একযোগে! 

T dm হব প্রয়োজনবোধে জীদ্ভদাবদ্যার নামের উল্লোখ--এই পদ্ধতিকে মেনে 
নিতে cs নাম এবং Or লিয়ে অনেক ভেবোঁছ। ফুলবাগান সম্পর্কে বাংলায় একট 
আধট লিখতে চেষ্টা কাঁর, তারই সূত্র ধরে কেন LAS বাংলা নাম বাহার র 

সা করেছেন অনেকে । সুযোগ পেলেই আমার বন্তব্য বর য় বলতে চেষ্টা করোছ, 
erg e was আমার sse মাতৃভাষার প্রতি অনাদর হিসাবে নিয়েছেন । Den 
আলোচনায় দেখোঁছ অনেকে এ সম্পর্কে কি ধরনের কট্টর 
ছাড়া অন্য কোন নাম নয়, কিছুতেই নয়। অসমাব 
এ প্রশ্ন জেগেছে বারবার, এবং এ কথাই বারবার মনে 
কারণ আসলে 

sis যে মানসতা কাজ করছে তা ইংলিশ হঠাও এবং 


উগ্র প্রাদোশকতা টান্ভদাবজ্ঞানের নামগীলকে আমুরা ইংলিশের GOSS বলে 
Sede Se FE! এ কথা মনে করতে চাই না যে 


হয়েছে যে, বুঝতে না চাইবার 


শুধু বাং টেনে m ইংলিশ নাম দিয়ে সে দেশের আধবাসীদের জন্য 
নালা নামা বা হো র। কারণ এই দুটি দেশেই এদের 


4 4 আয়তনই খুব ছোট বলে প্রাকতিক কারণে 
১৭৩ 


কংলগাছের GRO খুব কিছু পালটার় না। এই রকম ছোট দেশগুলির বেলার যা হয়তো 
চলতে পারে তা বিশাল দেশ ভারতের বেলার মোটেই চলতে পারে ATI এখানে এটা জোর 
করে করতে চাইলে তা হিতে বিপরীত হবে। প্রাদেশকতা ও তথাকথিত ইংলিশ হঠাও 
মানসতা পরিহার করে চিন্তা করলে বাংলা নামের পাশাপাশি উদ্ভিদাবদ্যার নামকে মেনে 
নিতে কোন বাধা থাকবে না। সব ফুলগাছেরই সুন্দর সুন্দর দেশী নাম হোক, তবে 
এদের সম্পর্কে লেখার বেলার ফুলগাছকে সঠিক ভাবে চেনাতে আমরা যেন উচ্ভিদাবিদ্যার 


সারা পশ্চিম বাংলায় তথা ভারতে আজ ভ্মিলক্ষরীর র আরাধনায় সাত্যকারের সাড়া 
জেগেছে। আজ এটা সবার কাছে পরিষ্কার যে চাষবাসের মাধ্যমেও ভাল ভাবে বেচে 
দিক অব ও সম্ভার বাড়াতে সচেষ্ট হলেও ভ্মলক্ষরীর আরাধনার একটি গরু 


ততটা ভাবতে পারি না। এই অবহেলার কারণে বৃত্তি হিসাবে ফুলের চাব মোটেই এসে 
QUIA লা সমতল বাংলা কুল চাষের ক্ষেত্রে প্রকার দক্ষিণে ভরপুর, ফুল চাষ কথার 
এত সুযোগ-সুবিধা খুব কম জায়গাতেই পাওয়া যাবে। এখানে শীতকালে যখন ফুলের 
মাহ তখন বাইরে অনেক দেশে বরফ পড়ে। সেখানের বাগানে তখন ফুল নেই কিন্তু ঘরে 


করার বথেণ্ট TOTS কারণ রয়েছে। পুজা ও বিভিন্ন উৎসব ইত্যাদিতে আমাদের জবার 
ফুলের ব্যবহার রয়েছে এবং বাজার ফলও কিনতে য় 
দেয় DNA Sms যাঁদের একমাত্র বৃত্তি । এ সব ফুলের ভেতরে প্রধান sepe] 
সাধারণ মানের গোলাপ, গাঁদা, বেল, erm পদ্ম, GOR, দোপাটি, লাল জবা erede 
এ emer পরিমাণে হয়তো অনেক বিক্রী হয় কিন্তু তাতে 'অর্থ সমাগম বিশেষ 
হয় না। কেন এরকম হয় তা বার করাও z হয় কঠিন নয়। আমাদের জীবনের যে 
TT ক্ষেত্রে এইসব ফুলের ব্যবহার, সেখানে Wb. বা নিচুমানের ফুলের ভেতরে কোন 
প্রভেদ করা হয় না, “নমাত ফুল হলেই হোল। এ সব ক্ষেত্ৰে ভাল দাম দিয়ে কেউ 
ফুল কেনেন না, তাই PEDARIA পকেটও একরকম “TS থেকে বায়। 

সত্য বলতে, ব্যবসার ভিত্তিতে ফুলঢাষের ভাল লাভ হতে পারে গৃহসজ্জার তথা 
হয়েছে তাদের ভেতরে একমাত্র রজনাগন্ধার ব্যবহার রয়েছে গৃহসজ্জার ফুল হিসাবে 
এবং এদের উচ্চমানের ফল বাজারে পাওয়াও যায়। তাই বোধ হর এদের চাষে অন্যান্য 
কলের চেয়ে লাভও বোশি। ফুলদানি সাজাবার কাজে ফুলের ব্যবহার পূজার অঙ্গন 
AT সভাসামাতর sy সাজাতে আগে থেকেই ছিল। তবে এখন গহসজ্জায় ফুলের ব্যবহার 
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দিন দিন বেড়ে চলেছে। ভাল পজ্পসভ্জার উপয্য্ত Ud, মানের ফুলেরও সমাদর বাড়ছে 
এবং ভাল ফুলের অভাব অনেকেই বোধ করছেন। 
ব্যবসার ভিত্তিতে চাষ করার জন্য এমন ফুলগঢ়াল বেছে নেওয়া দরকার যাদের এই 
aR রয়েছে: (১) Bea তাদের সৌন্দর্যের বিচারে বিশেষ সমাদৃত ; (২) 
TALI TAMAS সপ্রভ থাকবে অনেক সময় ধরে ; (৩) এদের চায় হবে মোটামুটি 
সহজ; (9) ফুলের চাষের খরচ হবে এমন যাতে ফুল EM প্র লাভের অংশাট 
অন্তত মোটামুটি ভাল হর ; (৫) ফুলগাছগররীলর বংশাবিস্তার সহজ হতে হবে যাতে 
এদের নতুন গাছ নিজেরাই তৈরী করে নিতে পারে; (৬) এই সব ফুলগাছের রোগের 
আক্রমণ প্রতিহত করার ক্ষমতা অপেক্ষাকৃত বেশ হওয়া দরকার; (৭) ফুলগীল 
এরকম হওয়া দরকার যা সহজেই দুরপ্রান্তে পাঠানো যেতে পারে, এবং (3) ডালয়া, 
গোলাপ প্রভৃতি যে সব গাছের অনেক প্রজাতি রয়েছে তাদের যে প্রজাতিগদীল বোশ 
ফুল দেয় তাদের ব্যবসার 'ভীত্ততে চাষের জন্য বেছে নিতে হবে। 

ফলের ব্যবসার সঙ্গে সঙ্গে গাছের ব্যবসাও কিছুটা এসে বাবে। গোলাপ, ডালিয়া, 
চন্দ্রমাজ্লকা, গ্লাডিওলাস প্রভৃতির চারগাছ বা বাল্ব বেশ ভাল দামে বিক্রী হয়। এবং 
ভাল গাছ দেয় বা ইচ্ছা করে ঠকায় না এ সুনাম অজন করতে পারলে সব গাছ সহজেই 

য়ে যাবে। সমতল বাংলার কিছ AMAT একসময়ে সুনামের সঙ্গে গাছ [del 

ব্যবসার সময়ে আমরা এটা যেন মনে রাখি। 

জীবকা হিসাবে ফুলচাষের বেলায় বিভিন্ন ফুলের চাব একসঙ্গে. করতে হরে! 
এ কাজে পজ্পসজ্জার বিশিষ্ট ফুলগ্লির যেমন চাষ করা হবে তেমনি চাষ করা হবে 
প্‌জা' ও অন্যান্য কাজের Verge ফূলগ্ীল। পর্পসজ্জার AMI কাটতে হবে তাদের 
উপযুক্ত সময়ে এবং তাদের উপযুক্ত সময়ে পৌঁছে দেওয়া দরকার । এবং প্রত্যেক ফন 
OT করতে হবে পৃষ্পসজ্জার ফুলের কিছু বাঁধা খদ্দের ধরবার। সমতল পশ্চিম বাংলা 
থেকে কোন দিন বিদেশে ফল রপ্তানী করা হবে কিনা জানি না, কিন্তু যাঁদ কোন দিন 
যায় তাহলে যাবার সবচেয়ে বোঁশ সম্ভাবনা ডালিয়ার। বিদেশে পুজ্পসজ্জার ফুল হিসাবে 
এর চাহিদা গোলাপের লমান। সমতল বাংলায় এর চাষের খান ও NU XR খুব 


কম। এখানে ভায়া ফুল দের প্রো চার মাস ধরে এবং এখানকার ফল উৎ 
{ ছাড়া যে MIRA পঢ্পসন্জার 


বিচারে যে কোন দেশের ভাল ফুলের সমতুল ৷ ডালিয়া 

ফুলের যোগান দিতে সমতল বাংলায় চাষ করার পক্ষে বিশেষ WAS তারা STAM, 
গোলাপ, *লাডিওলাস, গ্লোরওসা, জারবেরা ও রজনীগন্ধা । এদের চাষ সম্পর্কে CRUS 
বলা হয়েছে, ব্যবসার ভাঁত্ততে চাষের বেলায় আরও ক করা দরকার তা নিচে দেওয়া হলো। 


ক্লায়াল্থাস ॥ i 
ক্লায়াল্থাসের সাধারণ চাষ সম্পর্কে বাছাই লতানো ফুলগাছ অধ্যায়ে বলা হয়েছে। 
এর ভাল বীজ দিয়ে ভাল ফুল ফোটাতে পারলে এক এক চায় র 
পাওয়া সম্ভব এবং secre এই দশটি ফুলের রলায়ান্থাসের থোকারই T সমাদর 
ক্লায়াল্থাসের থোকার ভাঁটিটি খুব বড় নয় তাই এগদাঁজ বেশি, ব্যবহার mb হবে নিচু ফুলদানি 
সাজাতে গাছের ভাল কাটতে রাজী থাকলে এক Uer fem থোকা ফুল নিয়ে তা 
যেতে পারে এবং এটি বিভিন্ন রকমের পরজপসজ্জায় ব্যবহার করা চলবে। তবে ডাল 


কাটলে সেই পুরো ডাল থেকে আর ফুল পাবার 


পাশ দিয়ে ছাড়ে না বা ছাড় 
ফলসহ ভাগে জন্য খুব ভাল দাম না পেলে তা কখনও কাটা উচিত নয়। EDU 
পাতাও পঢ়্পসজ্জাতে ফুলের মত কয়েক দিন ধরে সপ্ত থাকে! EUMD TUR 
সাদা ফুলের প্রজাতাঁটও বাইরের দেশ থেকে আনানো দরকার। এটি গাছেতে তত TTS 
না দেখালেন queer Tae সঙ্গে seen খুবই মানাবে। ব্যবসার ভিত্তিতে 


চাষ করতে গয়ে অনেক গাছের চাষ করা দরকার পড়ে। সাধারণ অবস্থাতে 'ক্লায়ান্থাসের 
সব ডালগাল আলাদা আলাদা কাঠি দিয়ে বেধে দেওয়া হয়। Tess এ বেলায় তা করা 
অসম্ভব এবং তার কোন দরকারও নেই। কারণ ক্লায়ান্থাস মাটিতেই লাঁতরে চলতে পারে 
এবং এ অবস্থায় ফলও বেশ ভাল দিয়ে থাকে। তবে এ বেলায় লক্ষ্য রাখতে হবে যে 
লাঁতরে দেবার জমি যেন এমন হয় যাতে জল দাঁড়ায় না। এদের Wi গাছের ভেতরে 
দুরত্ব হবে হার্ত ঈতনেক। ক্লায়ান্থাস TOT দফায় চারাতে হবে কারণ গ্রীন্মের প্রথমে 
WW পদস্পসজ্জার ভাল ফুল পাওয়া বেশ কঠিন, তখনও এটি বেশ ভাল ফুল 'দিয়ে থাকে। 


গোলাপ ॥ 

গোলাপের সমাদর সর্বত্র পৃজ্পসক্জার ক্ষেত্রে সমাদর সাত্যকারের উপ্চুদরের ফুলগ্ীলর, 
Ceres AIG হয়েছে ইদানীং কালে। ব্যবসার ভিত্তিতে চাষের বেলার এই ince 
বিশেষ নজর দিতে হবে। গোলাপের অনেক সংকর প্রজাতি রয়েছে যাদের ফুল wm 
Coated, কিন্তু তাদের ভাল ফল পেতে পরিচর্যাও করতে হয় অনেক। এ গোলপ- 
গণীলকে ব্যবসার fetes চাষ করা উচিত হবে না, যাঁদও এসব ফুল দিয়ে নিশ্চয়ই 
SES ATTA ASST রচনা করা সম্ভব। গোলাপ চাষের বেলায় আরও লক্ষ্য রাখতে 
হবে যে বিভিন্ন রঙের ফুল যেন ফুলচাষার কাছে পাওয়া যায়। পৃজ্পসজ্জার জন্য গোলাপ 
কাটতে হবে আধফোটা অবস্থায় এবং কাটতে হবে বেশ কিছুটা ডাঁটসহ ৷ ব্যবসার 
ভিত্তিতে চাষের বেলায় গোলাপের বংশাবস্তারের উপায়গ্ীল ভালভাবে শিখে নেওয়া 
দরকার বাতে কিছু গাছ নেই কিছ্নাদনের ভেতরে তা সংখ্যায় অনেক বাড়িয়ে নেওয়া 
যার। বিভিন্ন omaes ভেতরে চোখকলমের সাহায্যে গোলাপের বংশবিস্তার খ:বই সহজ। 

সমতল বাংলায় যে গোলাপটির ব্যবসার ভিত্তিতে চাষ, তার নাম “হজ  ম্যাজেস্টি” 
MUN এর জন্ম হয়েছে AA ১৯০৯ WOT এটি CHEESE ভাল ফল কিন্তু এর 
থেকে উন্নততর অনেক গোলাপের SPP হয়েছে এর ভেতরে।' ব্যবসার 'ভাত্ততে চাষের 
বেশি উপযোগী এরকম কিছ, প্রজাতির নাম দিচ্ছি, তবে এ বিষয়ে মনে রাখা quu 


টেবেকার? বেল অব পানজাব ; ইনটারফ্লোরা'; কমাণ্ড পারফরমেস TU টো 
ডোরা ; মুলার্ড জদাবলী ; ওরিয়ানা ; সামার হালিডে। 


গ্লাডিওলাস ॥ 

ফুলদানির ফুল হিসাবে গ্লাডওলাসের খুবই চাহিদা রয়েছে। এর সাধারণ চাষ 
সম্পর্কে কন্দজ ফুলগাছ’ অধ্যায়ে বলা হয়েছে। ব্যবসার ভিত্তিতে চাষের বেলায় এদের 
জন-জবলাই থেকে আরম্ভ করে জানুয়ারী পর্যন্ত লাগানো যেতে পারে। তবে যে কোন 
গ্লাডওলাসের বাজ্বকে লাগাবার আগে অন্তত চার মাস ধরে বিশ্রাম দেওয়া একান্ত দরকার l 
এদের বিশ্রামের সময় তুলে রাখতে হবে নইলে ক্ষাত হবার সম্ভাবনা। গ্লাডওলাসের 
সুন্দর প্রজাতির সংখ্যা এখন অনেক এবং এদের ভেতরেও ডাবল amona আরও 
বেশি FAS | সমতল বাংলার বছরের বোশ সময় ধরে ফুল দিতে পারলেও গ্লাঁডওলাসের 


এদের সঙ্গে যোগাযোগ করা যেতে পারে। 


খ্লোরিওসা ॥ 
গ্লোরিওসা সম্পর্কে 'কন্দজ ফ:লগাছ' অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। ব্যবসার ভিত্তিতে 
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চাষের বেলায় এর সব প্রজাতিরই চাষ করতে হবে। গাছের সংখ্যা তাড়াতাড়ি বাড়াবার 
জন্য সুপারবা ও অন্য যেগীলর বাঁজ হয় তাদের বীজ থেকেও গাছ তৈরী করা দরকার। 


জারবেরা ॥ 

জারবেরা সম্পর্কে 'শীতের মরসূমী ফুল’ অধ্যায়ে কিছ আলোচনা করোঁছ। এদের 
চাষ খুবই সহজ। জারবেরার জন্য জমি পাশাপাশি জামির থেকে একুট উচু হওয়া 
দরকার যাতে এর গোড়ায় কখনও জল না দাঁড়ায়, এবং এ জমিতে CDS রোদ পড়ে। 
এর ডাবল ও সিঙ্গেল এই দুই ধরনের ফুলই পুজ্পসজ্জায় সমাদৃত! গোছা ভাগ করে 
বংশাবস্তার জারবেরার বেলায় সাধারণ নিয়ম কিন্তু অল্প সময়ে বোশ গাছ পেতে বাঁজ 
facro এদের বংশবিস্তার করতে হবে। জারবেরার বীজ পাকলেই তা চারাবার নিয়ম। 


ডালিয়া ॥ 
পুজ্পসজ্জার ফুল হিসাবে পাশ্চাত্যে ডালিয়ার সমাদর গোলাপের মতই। এদেশেও 


একাজে' ডালিয়ার চাহিদা না হবার কারণ নেই তবে প্জ্পসক্জার Some প্রজাঁতগণীল 
পাবার দরকার। পঢ়্পসজ্জার কাজে বেশি সমাদর পম্পন, স্মল ক্যাকটাস ও স্মল ডেকরে- 
টিভের। কিছু ভাল স্মল ডেকরোঁটিভের সমতল বাংলাতেই খুব ইদানীং সৃষ্টি হয়েছে 
এবং এর কতগুলি পাঞ্পসজ্জার খুবই Borne! কিন্তু পর্পসজ্জার উপযুন্ত পম্পন ও 
স্মল ক্যাকটাসের কিছু ভাল প্রজাতি বিদেশ থেকে আনানো দরকার। ডাঁলয়ার চাষ খবৰ 
সহজ এবং খুব সহজেই অনেক সংখ্যায় এর বংশবৃদ্ধি করা যায়। ডালিয়ার চাষ সম্পকে 
[িশদভাবে জানার জন্য প্রথম লেখকের অন্য বই 'ডালিয়া'র সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। 
এখানে এখন যে সব ডালিয়া পাওয়া যায় তাদের ভেতরে স্মল ক্যাকটাস “চয়ারীও' ; 
স্মল ডেকরোটভের ভেতরে ‘সারদা দেবা’, “স্বামী লোকেশবরানম্দ” ‘জালি’, এবং মিডিয়াম 
ডেকরোটিভ fora মাদার’ প্রভাত পজ্পসজ্জার পক্ষে খুবই ভাল ফুল। এছাড়া এবং 
পম্পনের Cal, 'ডাষ্টন স্টোন’, GATT প্রভাঁতও চাষ করা যেতে পারে! 


রজনীগন্ধা ॥ 

‘কন্দজ ফুলগাছ’ অধ্যায়ে রজনীগন্ধা সম্পর্কেও আলোচনা করা হনেছে। সমতল 
বাংলায় এর চাষ অনেক দিন ধরে হয়ে আসছে প্যস্পসজ্জার ফুল হিসাবে। এদের চাষ 
বোঁশ হাওড়া ও মোদনীপযরে। রজনাগন্ধার জমিতে যেন প্রচুর রোদ পড়ে এবং গোড়ার 
যেন জল না দাঁড়ায়। এট সার হিসাবে পাঁকমাটি ও গোবরসার খুব পছন্দ করে। সিচ্গোলের 
চেয়ে ভাবল qe yer ফুল দেয় কম এবং এদের sero কম। ব্যবসার ভিত্তিতে qur 
গন্ধার চাষ করার আগে অনেক দিন ধরে এই ব্যবসায় আছেন এরকম কোন রজনগন্ধা- 
চাষীর কাছ থেকে এর চাষ সম্পর্কে আরও ভাল করে জেনে নেওয়া উচিত ব্যাপক চাষের 
বেলায় রজনাগন্ধার রাসায়নিক সার ব্যবহার করতে পারেন। ভারতীয় কৃষি ALTA 
পরিষদের = রক্ষায় দেখা গেছে, ছয় গ্রাম ইউরিয়া, যোলো গ্রাম সিঙ্গেল সংপারফসফেট ও 
যোলো গ্রাম মউরেট অব পটাশ প্রতি বর্গামটার হারে প্রয়োগ করলে বেশ ভাল ফল গাওয়া 


সম্ভব। এই মিশ্র সার কন্দ লাগাবার আগে এবং গাছ উঠবার চার সপ্তাহ পরে আবার 
দিতে হবে qune কন্দ বছর দুই অন্তর তুলে লাগানো সাধারণ বাধ, লাগাবার 
ফল ফুটলেই রজনীগন্ধার 


সময়ে শুধু বড় THATS লাগানো ভাল। প্রথম দুয়েকাঁট 
ডাঁট কেটে নেওয়া চলবে। 


ফুলবাগান_-১২ ১৭৪ 


ফণ্লবাগানে, বছরের বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন কাজ রয়েছে। এদের অনেকগুলির 
প্রস্ততি শুরু হয়, অনেকদিন আগে থেকে। ঠিক সময়ে কাজ আরম্ভ না করতে পারলে 
সে কাজের বেলায়” আশানরূপ ফুল পাওয়া খুবই কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। সারা বছরের 
বোশ দরকারী কাজগাল চুম্বক আকারে এখানে দেওয়া হয়েছে। কোন্‌ কাজ কোন্‌ 
সময়ে হওয়া দরকার তা এরা সহজেই মনে কাঁরয়ে দেবে। বারো মাসের কাজ লেখার 
সময়ে এটা ধরে নেওয়া হয়েছে যে আবহাওয়া স্বাভাবিক থাকবে এবং বর্ষা আরম্ভ হবে 
3 ভেতরে। বাংলা মাসের সঙ্গে সঙ্গে ইংলিশ মাসও দেওয়া হয়েছে, প্রথমে দেওয়া 
ইংলিশ মাসাটর মাঝামাঝি থেকে পরে দেওয়া ইংলিশ মাসাটর মাঝামাঝি সময় বুঝতে হবে। 


বৈশাখ (এপ্ৰিল-মে) ॥ 


ঘন বর্ষার দিনে ফুটবে এরকম মরসুমী ফুলের বাঁজ চারাবেন এ মাসের শেষ দিকে। 
যেসব ফ্লগাছ ইত্যাদ বর্ষার প্রথমে লাগাতে চান তাদের জন্য গর্ত 

ও তাতে সারমাটি ভরার কাজ বর্ষার আগে শেষ করে ফেলবেন। 

TN লনের ঘাস লাগাবার আগের সব কাজ শেষ করে ফেলতে হবে বর্ষা নামার আগেই। 

সামনের বছরের জন্য রাখা ডালিয়া (বেচে থাকা গাছ, গাছ মরে গেছে এরকম Ted 
নয়) ও চন্দমজ্লিকার গাছে জল দিতে হবে নিয়ামত ভাবে। এবং সকাল দশটার পর 
থেকে রোদের পরিবর্তে হালকা ছায়া পায় এরকম খোলা জায়গায় এদের রাখা দরকার | 

টবের বা অন্যান্য জায়গায় লাগানো ব্যগেনাভলিয়া ছটার পক্ষে এই মাসের শেষ 
দিক সবচেয়ে ভাল সময়। 

গরমের দিনে রেড-সপাইডার মাইট-এর উপদ্রব বেশি, মোরেষ্টান eme ওষুধ এর 
প্রতিরোধে ভাল কাজ দেবে। 


র শেষ দিকে বর্ষা আরম্ভ হওয়া উচিত। বর্ষা আরম্ভ হওয়ার আগে পর্যন্ত 
সব কিছুই বৈশাখের মত ri চলবে এবং বর্ষা আরম্ভ হবার পরে নিচের পরিচর্য গুলি 
করা হবে। অনেক সময়ে বর্ষা আরম্ভ হয়ে আবার খরা দেখা দেয় এরকম হলে গাছে 
জল দেবার প্রাত ভাল নজর রাখতে হবে। 


গোড়া পাশাপাশি জমি থেকে একট; উচ্চ করে বেধে দিতে হবে। \ 

বাড়তি জল “কোন গাছেরই উপকারে লাগে না, তাই বাড়াত জল বৌরিয়ে যাবার 
ভাল ব্যবস্থা বর্ষার প্রথমেই করা দরকার | 

লনের জমির কোন জায়গা নিচ: রয়েছে কিনা তা বোশ বৃষ্টির ঠিক পরেই ভাল 
করে বোঝা যাবে। নিচ জায়গা থাকলে তা গণুড়ো মাটি কিছু দিন অন্তর দিয়ে পাশের 
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জায়গার সমান করে দেবেন। নতুন COAT হচ্ছে এরকম লনে ঘাসের কাটিং লাগানো হবে 
এ সময়ে। পুরানো লনে পাতাপচাসার মেশানো সারও বায়ে দেওয়া হবে এ ATA 

aise যাতে ক্যাকটাসের ক্ষতি না করে তার জন্য সাবধান থাকা দরকার 

ছায়াঘরের বা আঁকর্ড-ঘরের ছারা দেবার উপকরণ এই সময়ে অপেক্ষাকৃত পাতলা 
করে দিতে হবে। 

সর্বজয়া এ সময়ে ভাগ করে লাগাবেন, লাগাবার আগে এদের TOM করে বিশ্রাম 
দিইয়ে নেওয়া ভাল। $ 

বর্ষা ভালভাবে আরম্ভ হলে দীর্ঘজীবী গাছের কাটিং ও VTE আরম্ভ করা যাবে। 

বর্ষার দিনে জবা গাছে বাঁটেল পোকা লেগে গাছের XX ক্ষাত করে, এ সম্পর্কে 


প্রথম থেকেই সাবধান হতে হবে। 


আষাঢ় জেন-জ্যলাই) ॥ 

আষাঢ় বর্ষার মাস। তাই জ্যৈষ্ঠের বৃষ্টির দিনের যে সব পরিচর্যার কথা বলা হয়েছে 
তা সবই একই ভাবে করতে হবে। প্রথম দিকের বৃষ্টি মাটি সহজেই শদবে নেয়, কিন্ত 
{কছুদিন পরে বাঁষ্টর জল আর সহজে নামতে চায় AT! এই অবস্থা এই মাস থেকে 
বেশি করে হবে। তই জল ARA যাওয়া সম্পর্কে আরও সাবধান হওয়া দরকার। 

চন্দ্রমাজ্লকার কাঁটং লাগানো শর হবে আধাঢের মাঝামাঝ থেকে। 

ভাঁলয়ার যে সব গাছ মাঝখান থেকে ছে'টে দেবার দরকার তাদের এই মাসের শেষ 
{দকে ছে'টে দেবেন। ডালিয়া ও চন্দরমা্লকার কাটিং নেবার মূলগাছগ্ীলতে খুব অল্প 
পারমাণে ইউরিয়া পাতার সার হিসাবে ব্যবহার করলে তা আরও ভাল কাটিং পেতে 
সাহায্য করবে। 

লনের ঘাস বর্ষার সময়ে অন্য সময়ের চেয়ে বড় রাখতে হবে। লনে কে 
মাটি শিয়ামত ভেঙে দেবার ব্যবস্থা করবেন, এবং লনে চন দেবার দরকার থাকলে তাও 
এই সময়ে দেবেন। 

গোলাপ প্রভাতের জমিতে চুন ছড়াবার দরকার থাকলে তা এই সময়ে ছড়ানো ভাল! 

আষাঢ় বনসাই লাগাবার বা টব পালটে লাগাবার বিশেষ উপয্যন্ত সময় 

টের গাছের উপরের সারমাটি পালটানো বা বাড়ীত সার দেওয়া বা টব পালটে 


লাগাবার ভাল সময়। 
পদ্ম ও শালূক লাগাবার ভাল সময়, এদের পরানো গাছে বাড়াত সার দেবারও 


উপযঢন্ত সময়। 
As. দিনে বিভিন্ন ফাঞ্গাস রোগ দেখা দেয়, এ সম্পর্কে প্রথম থেকেই সাবধান হবেন। 


শ্রাবণ (জ্যলাই-অগান্ট ) ॥ 
এ মাপের শেষ দিক থেকে ডিয়ার কাটিং বসাতে আরম্ভ করবেন? 
Wire যে মরমী wena ফুল দিতে সময় বেশি নেয়, তাদের এ নাসের শেন 


পদকে চারাবেন। এবং এগনল গামলা-টবে চারানো উচিত। 
UT এবং ca লাগাতে পারেন। এ সময়ের গাছ আগামী শাঁত থেকেই 


ফুল দেবে। 
4 WEAR গাছের বাঁজের চারাগছ জমি থেকে তুলে এই সময়ে TTA টবে লাগানো 
যেতে পারে। 

এ মাসেও জমিতে ভালভাবে চুন ছড়ানো যাবে। 


STE Core ed aiea গাছ ফাইনাল টবে বসকে দেওয়া দরকার। এ কাজটি 
এই মাসের তৃতীয় সপ্তাহে করাই সবচেয়ে ভাল! 
১৭৯ 


শীতের SEULS ফুলের বীজ এ মাসের মাঝামাঝি থেকে চারাবেন। 
গ্লাডিওলাস এ মাস থেকে বেশ ভালভাবে লাগানো যেতে পারে, এদের দিন পনেরো 
অন্তর ANA গেলে অনেক দিন ধরে ফুল পাওয়া যাবে। 


ভাদ্রের শেষাঁদক থেকে ডালিয়ার কাঁচগাছ লাগানো যাবে, এগ্যাল ফুল দেবে নবেম্বর 
থেকে। 


o 
আশ্বিন সেপ্টেম্বর-অক্টোবর) ॥ 
শীতের SN ফুলের বীজ চারানো আগের মাসে শেষ না হলে তা পুরো আশ্বিন 
ধরে চারানো যেতে পারে। তবে এ মাসের শেষের দিকে চারানো বীজের ফল পেতে 
দোর হয়ে যাবে। 
এই মাসে এবং এর পরের মাসেও আকস্মিক ঝড় ও বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এতে 
যাতে ক্ষত না হয় সেদিকে [বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। 


কার্তিক (অক্টোবর-নবেম্বর ) ॥ 


vetere বাড়ীত ety ও ডাল কাঁচ অবস্থায় খুব সাবধানে ভেঙে দেবেন। কুণড় 
আসার ঠিক পরের বাড়তি চাপান সার এবং তার নিদিষ্ট সময় পর থেকে তরলসার দিয়ে 
যেতে হবে। 

ডালিয়ার কেয়ার এখন থেকে পাশাপাশি থেকে একট: নিচু করে teat করবেন। 

এ মাসের শেষাঁদক গোলাপ গাছ লাগাবার বিশেষ উপযুন্ত সময়। বর্ষা ভাল ভাবে 
ধরে গেলে এ মাসে গোলাপ গাছ ছাঁটবেন এবং গোড়ার মাটি খশুড়ে দেবার প্রয়োজন 
মনে করলে তাও গাছ ছাটার ঠিক পরেই করবেন। 

সর্বজয়াতে বাড়াত সার দেবেন এই মাসে। 


ঝড়ের জন্য চন্দ্রমজ্লিকার যাতে বড় রকমের কোন FS না হয় সেজন্য এ সময়েও 
সাবধান থাকতে হবে। 


অগ্রহায়ণ (ল্ুবেম্বর-ডিসেম্বর ) 

গোলাপের কুণড়ি বাড়তে আরম্ভ করলে গাছে নিয়মিতভাবে তরল সার দেওয়া দরকার। 
গোলাপে পাতার HAIG সারও এ মাস থেকে আরম্ভ করা যাবে। 

শীতকালের লন দেখতে সবচেয়ে সুন্দর, তবে এর জন্য নিয়ামত সার দেওয়া দরকার। 
লনের ঘাস এ সময় থেকে ছোট করে ছাঁটা হবে। 

গরমের প্রথম দিকেও শীতের যেসব মরসমী ফুল ফোটে তাদের বীজ এ সময়ে চারানো 
যেতে পারে। 


পোঁষ (ডিসেম্বর-জান;য়ারী ) ॥ 

এ মাস থেকে বিভিন্ন ফুলের ফোটার সময়, ভাল ফল পেতে নিদিষ্ট সময় থেকে 
তরলসার ব্যবহার করতে হবে। 

ডালিয়ার লেট-কাটিং করা আরম্ভ হবে এ মাসের প্রথম থেকে। এ কাজ চালিয়ে 
যাওয়া হবে কাটিং যতাঁদন ধরে করা সম্ভব। 

পোঁষ মাস থেকে চন্দ্রমল্লিকার সাকার তুলে টবে অথবা জমিতে লাগানো হবে। 

গোলাপের চোখকলমের জন্য এ মাস ও এর পরের মাস খুব ভাল সময়। 

সারা পৌষ জবা গাছ লাগাবার ভাল সময়। 

হেমেল্থাস লিলির পরিচর্যা শুরু হবে এ মাস থেকে। 


মাঘ €জান;য়ারী-ফেব্রুয়ারী ) ॥ 
গ্রীষ্মের মরসযমী ফুলের বীজ চারানো হবে এই মাসে। 


১৮০ 


মাঘ মাস দীর্ঘজীবী ফুলগাছ লাগাবার পক্ষে বেশ ভাল সময়। 
এমারালস 'লালতে জল দিতে আরম্ভ করবেন এ মাসের প্রথম থেকে। ভাল ফলের 
এমারালসে তরলসার দেওয়া দরকার নিয়ামত ভাবে। 

এ মাসের শেষ থেকে কিছুটা গরম পড়তে আরম্ভ করবে, তাই গাছে প্রয়োজনমত 
জলের পাঁরমাণ বাড়াতে হবে। 

গোলাপের চোখকলম এ মাসের গোড়ার দিকেও AA ভালভাবে করা, চলবে। 


D 


mea ফেব্রুয়ারী-মার্ট) ॥ 

৬ মাসের শেষ দিকে জমির ডালিয়া গাছ টবে তুলে নেবেন। স্ব টবের ডালয়ার 
গাছ যতাঁদন বেচে থাকবে নিয়ামত জল দেওয়া হবে এবং গাছ “Lisl গেলে জলও 
বন্ধ করবেন। 

জবার চোখকলম করার কাজে এ মাস ও এর পরের মাস বেশ ভাল UI 

দশর্ঘজীবা ফুলগাছ ইত্যাদির বাঁজ চারাবার পক্ষে ফাল্গ্ন বেশ ভাল সমর! 

গরম আরম্ভ হওয়াতে পাতাবাহার এবং আরও অনেক বাহারি-পাতার গাছকে দুপুরের 
রোদ দেওয়া চলবে AT! তাই এ বিষয়ে দৃচ্টি দিতে হবে। 

পাতাপচাসার, গোবরসার ও কম্পোষ্ট সার তৈরী করার পক্ষে এ মাস বেশ ভাল সময়! 


চৈত্র (মাৰ্চ-এপ্ৰিল ) ॥ 

বর্ধাকালের প্রথম দিকে ফুল দেবে এরকম wena ফুলের বাঁজ এ মাসের প্রথম 
থেকে চারানো যাবে। ২ 

লনের ঘাস কাঁজ দিয়ে করতে চাইলে তার পক্ষে এ মাস বেশ ভাল সমর! 

MON পাখি আসনক চাইলে এ মাসের শেষ থেকে বর্ষা আরম্ভ হওয়া পযন্ত 
পাখির খাবার জলের ব্যবস্থা করে দিতে হবে। 

অনেক বছর চৈত্র থেকেই বেশ গরম পড়তে আরম্ভ করে। এ রকম হলে TOM 
হাত ccs গাছ রক্ষা করার যেসব বিশেষ কাজের কথা বৈশাখ মাসের বেলায় বলা হয়েছে, 


সেগযাীল এ মাস থেকেই করতে হবে। is 


প্রীত গাছ তার পাশের সারির ARI Me র 

বাড়ার জন্য বোঁশ জায়গা পায়। এবং এতে US, র ফল চেখে খড় OTIS R 
বাড়ার জন্য তো ফুল কাটার বেলার অনেক সময়ে কাটা র ভেতরে 
দৰে TEL তিতা হাওয়ার বাধায় সেই ভাটি রে QT E TENE 
aule a M EU 


বাতাস G র দেয় বলে বলা হয় এয়ার-লক। 
চা দেব কথাটির ব্যবহার এবং সুখী গাছের 


উপ ড্রেসিং : গাছকে আরও ভাল 3 4 গোড়ার 
বাড়াত সারমাটি দেওয়ার নাম টপ Taine! বাংলাতে 'চাপান সার' এর সমার্থক হয়ে 
Soe eR ee ena aa eee 
১৮১ 


টপ ড্রেসিং গণুড়ো সার দেবার শেষ পর্যায়। 

ট্রোনং : আপন পছন্দ অনুযায়ী গাছকে একটি বিশেষ আকাতিতে গড়ে তোলার নাম 
Gies 

aa এলিমেণ্ট : খাদ্য হিসাবে কিছু কিছু মৌল পদার্থ গাছের খুব অল্প পাঁরমাণে 
দরকার পড়ে। এই পদার্থ গ্ীলকে ট্রেস এীলমেণ্ট বলে। সাধারণত মাটিতেই এরা GT 
পাঁরমাণে থাকে? যে কোন একটি ট্রেস এঁলমেণ্টের ঘাটতির কারণে অন্য সব খাদ্য 
ORS পাঁরমাণে পাকা সত্বেও গাছ এইসব খাদ্য নিতে সক্ষম নাও হতে পারে। "দ্বিতীয় 
পাতার সারটি ট্রেস এলিমেণ্টের যোগান দিতে সক্ষম। 

ডাবল : বহন্দল বিশিষ্ট ফল ডাবল ফুল নামে পরিচিত। ফুলের স্ন্দরতম অবস্থা 
পার হয়ে যাবার পরে ডাবল ফুলের কেন্দ্র খোলে, তার আগে খোলে TI 

ডিজবাডিং : বিভন্ন প্রয়োজনে zw ভেঙে দেবার নাম ভিজবাঁডং। যথাসম্ভব বড় ফুল 
পেতে এর সবচেয়ে বেশি ব্যবহার। 

পি-এইচ req: মাটির অন্লত্ব ও ক্ষারত্বের পরিমাপ সূচকের নাম পি-এইচ SHAG! 
বিভন্ন গাছ বিভিন্ন পি-এইচ ভ্যালুর মাটিতে বোশ ভাল জন্মায়। মাটির অন্লত্ব বা 
ক্ষারত্ব কোন গাছের পক্ষে বেশি রকমের অনুপযুক্ত হলে সেই মাটিতে সেই গাছ কখনই 
ভাল জন্মাবে না। উপযোগা পি-এইচ wena মাটিতে গাছ বাড়তি সার সহজেই নিজের 
PRISE কাজে লাগাতে পারে। পি-এইচ ভ্যাল; সাতকে না-ক্ষার-না-অন্ল ধরা হয়; সাতের 
কমে মাটির অন্লত্ব ও সাতের বেশি হলে মাটির ক্ষারত্ব বোঝায়। পরাঁক্ষা করা ছাড়া মাটির 
সঠিক পি-এইচ ভ্যাল; জানার উপায় নেই। মাটিকে Tatas কোন প-এইচ ভ্যালুতে 
আনতে কি করা প্রয়োজন তা মাঁট-পরীক্ষকের কাছে জানা যাবে। 

ফাইনাল টব : কোন কোন গাছের বেলায় কয়েক বার টব পালটে গাছ লাগানো দরকার । 
এই ধরনের গাছকে পাকাপাকি যে টবে লাগানো হয় তার নাম ফাইনাল টব। গাছ এই 
ফাইনাল টবে ফুল দেবে। 

শিডিউল : পৃজ্পপ্রদর্শনীতে প্রতিযোগিতার নিয়ম ও প্রাতযোগিতার বিভাগ সম্বালত ' 
পুস্তিকা বা এ ধরনের কিছু 

চ্টাপং : AAT অর্থে ঝোপালো FIO গাছের মূল ডালকে AL ভেঙে দেওয়াকে বলে 
চ্টপিং। চন্দমল্লিকার বেলায় ভাল ফুল পেতে এর ব্যবহার। 

সংকর প্রজাতি : পরাগ সংযোগের মাধ্যমে তথা বাঁজের সাহায্যে যে নতুন প্রজাতির সৃষ্ট 
তার নাম সংকর প্রজাতি। সংকর প্রজাতি তৈরার প্রধান লক্ষ্য আরও উন্নত প্রজাতি পাওয়া 
জনাপ্রয় বহু গাছের যেসব প্রজাতি বাগানে চাষ করা হয় তাদের শতকরা নিরানব্বহীট 
প্রজাতির সা হয়েছে সংকর প্রজাতি হিসাবে। নিত্য নতুন সংকর প্রজাতি তৈরী হবার 
ফলে ফুলবাগান দন দিন আরও চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠছে। 

সারাটি : নিধারত হারে সার মেশানো সাধারণ মাটি। াবাভন্ন গাছের চাহিদা অনুযায়ী 
সারমাটি আলাদা আলাদা ভাগে তৈরণ করার দরকার পড়ে। 

সিঙ্গেল : সিঙ্গেল ফুল বলতে বোঝার একসারি-পাপাঁড়র ফুলকে | এদের ফল ফোটার 


প্পোর্ট: প্রকাতির খেয়ালে অনেক সময়ে মূলগাছের ফুল বা পাতা বেশ কিছুটা পালটে 
যায়। গাছের এই রূপান্তর বজায় রাখতে পারলে তা সেই গাছের স্পোর্টে পাঁরণত হয়। 
এই স্পোর্টকে আলাদা প্রজাতি হিসাবে গণ্য করা fate 
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বইয়ের বাভন শব্দ বা নামের ইংলিশ সমার্থক 


বাংলা নাম উীচ্ভদাবদ্যার নাম ; 

অফসেট Offset 

অলটারনেট Alternate 

আয়রন কেলেটস (বা চিলেটস ) Iron chelates 

EXJEEH Urea 

উইডিসাইভ Weedicide 

উইল্ট Wilt 

এপসম সল্টস Epsom salts 

এঁফস Aphis 

এমোনিয়াম সালফেট Ammonium sulphate 

এয়ার-লক Air-lock 

এলাঁড্রন Aldrin 

এল[মিনিয়াম লেবেল Aluminium label 

এসাঁপিরিন Aspirin 

কাঁচগাছ Green plant 

কপার কার্বনেট Copper carbonate 

কপার সালফেট Copper sulphate 

কম্পোষ্ট Compost 

কলার-দ্লাইড Colour-slide Me 
B Cutting 4 

ক্যাটারাঁপলার Caterpillar 2t 

ক্যাটালগ Catalogue / ¢ 

ক্যানাটীলভার পোর্টকো Cantilever portico’ 

ক্যাপটান Captan 

STRICT Guano 

গোবরসার Cowmanure 

গ্রীণ ম্যানওর Green manure 

গ্রেন Grain 

গ্লাসহাউস Glasshouse 

চারা Crocks 

চেশাণ্ট কম্পাউণ্ড Cheshunt compound 

জলাদ গ্লো Jaldi Gro 

জেনাস Genus 

টপ ড্রোসং Top dressing 

টাঁপয়ার Topiary 

ট্রাওয়েল Trowel 

dias Training 

wy এীলমেণ্ট Trace element 
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উীচ্ভদবিদ্যার নাম 


Di-ammonium phosphate 
Dieback 

Downy mildew 
Double 
Double-pergola 
Disbudding 
D.D.T. 

Dibber 

Damping off 
Theovit 

Thrips 

Nitrate of soda 
Nitrogen 

Nursery pot 
Nicotine preparation 
Potash 

Potassium nitrate 
Potassium permanganate 
Polythene sheet 
Powdery mildew 
Leafmould 

pH value 
Proprietory compound 
Pressure sprayer 
Plant patent act 
Folidol 

Foliar feed 
Formalin 
Phosphorus 
Fytolan 

Final pot 
Fungus disease 
Furedon 
Fishmeal 

Foot rot 
Fairy-ring 

Floral pin-holder 
Bottle-brush 
Basudin 

B.H.C. 

B-Nine 

Sowing of seeds 
Beetle 


ji 


উদ্ভিদাবদ্যার নাম 


Bordeux mixture 

Borosilicate 

Bacteria inoculation 

Bract A 

Blitox 3 

Blackspot 

Bloodmeal 

Virus disease 

Volatile oil 

Variety 

Moisture-proof foil 

Moss 

Micro-sulf 

Mulching 

Muriate of potash 

Mist chamber 

Poultry manure 

Morestan pee 
Magnesium sulphate .- S 
Malathion 
Royalty 

Rust 

Root rot 

Rake { 
Red lead A 
Red spider mite 
Rogor Ne 2 
Rose of water-can 
Roller 

Rallimeal 

Lawn 
Lawn-mower 
Liquid soap 
Lindane 

Linseed oil 
Late-cutting 
Lonacol 

Schedule 

Stopping 

Steamed bonemeal 
Stem rot 
Sterameal 

Sucker 
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m V 
সালকল Sulkol 

সালটাফ Sultaf 

সালফেট অব পটাশ Sulphate-of potash 
সিউডো বাল্ব . Pseudo-bulb 
সিকুয়েস্ট্রন প্লাস " Sequestrene plus 
সকেটার S Secateur 

সিঙ্গেল Single 
সঃপারফসফেট Superphosphate of lime 
সোঁভন Sevin 

সেমিডাবল Semi-double 
সেরাডিক্স Seradix 

স্পার্টন Spartin 

স্পাশস Species 

স্প্রিঙ্কলার Sprinkler 

স্প্রে Spray 

স্পোর্ট Sport 

স্লাজ Sludge 

হাড়ের CUT Bonemeal 

হেজ্‌ Hedge 

হেপটারোর Heptachlor 


প্রচালিত নাম ও তাদের উদ্ভিদবিদ্যার নাম 


বইতে ব্যবহৃত নাম উীদ্ভদবিদ্যার নামের প্রধান অংশ 
i. অতসাী Crotalaria 

অনকোবা Oncoba 

অপরাজিতা Clitoria 

অকিডি : Orchid 

অরোকোরয়া Araucaria 

অলটারনানথেরা Alternanthera 

অলিয়া Olea 

আইরিস Iris, 

আকাশ নিম Millingtonia 

আকর্টোটিস Arctotis 

আরজিইরিয়া Argyreia 

ইউকেরিস Eucharis 

Ser ডালাসস Inga 

ইপোমিয়া Ipomea 

ইমপেশেল্স Impatiens 

: Eranthemum 

উইল্টোরিয়া Wistaria 


কর্ণফ্লাওয়ার 


উাদ্ভদবিদ্যার নামের প্রধান অংশ 


Acalypha 
Achimenes 

Echium 
Acroclinium o 
Excoecaria 3 
Aglaonema 
Agave 
Agrostemma 
Ageratum 
Adenium 
Adenocalymna 
Anchusa 
Angelonia 
Antigonon 
Antirrhinum 
Anthurium 
Epiphyllum 
Amherstia 
Amaranthus 
Amaryllis 
Aralia 

Aerua 
Allamanda 
Allysum \ 4 < 
Alocasia N e 

Aster ২০ TA ; 
Eschscholzia ING of Webs b 
Asparagus Wu 
Odontadenia 

Watsonia 

Celosia (cockscomb) 

Kochia 

Eichhornia 

Anthocephalus 

Combretum 

Nerium 

Carissa 

Chorisia 

Coreopsis 

Cordia ` 

Cordyline 

Centaurea (cornflower) 

Thevetia 


4 
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উান্ভদবিদ্যার নামের প্রধান অংশ 


Colvillea 
Cosmos 
Bauhinia 
Artabotrys 
Murraya 
Dianthus (carnation) 
Cooperanthes 
Cuphea 
Holarrhena 
Poinciana 
Caesalpinia 
Pandanus 
Cassia 
Quassia 
Coleus 
Cactus 
Cacalia 
Iberis (candytuft) 
Camoensia 
Campsis 
Caladium 
Calliandra 
Callistemon 
Calendula 
Casuarina 
Crossandra 
Crinum 
Chrysanthemum 
Croton 
Clianthus 
Clarkia 
Cleome 
Clivia 
Clematis 
Clerodendron 
Gardenia 
Galphimia 
Tagetes (marigold) 
Gazania 
Gaillardia 
Plumeria 
Godetia 
Guaiacum 


উদ্ভিদবিদ্যার নামের প্রধান অংশ 


Rosa (rose) - 

Grevillea 

Gloxinia 

Gladiolus V? 

Gliricidia : 

Gomphrena (globe amaranth) 
Gloriosa 

Chrysanthemum 

Michelia 

Jasminum 

Alstonia 

Hibiscus 

Gerbera 

Lagerstroemia (tree) 

Justicia 

Zinnia 

Gypsophila 

Geranium 

Jasminum রিনি 
Zephyranthes JS? oy 
Jacaranda f 2 RS 
Jacquemontia 

Jatropha | 
Barleria | ও 
Thuja x 
Passiflora 
Tabernaemontan, 
Tithonia 
Tecoma 
Torenia 

Tagetes 
Tabebuia 
Trachelospermum 
Tradescantia 
Dombeya 
Dianthus 

Punica 

Dahlia 
Dieffenbachia 
Dimorphotheca 
Duranta 
Daedalacanthus 
Dodonea 
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Corian নামের প্রধান অংশ 


Dracaena 
Thunbergia 
Thespesia 
Pentapetes 
Polyalthia 
Impatiens (balsam) 
Hedychium 
Vinca 

Nigella 
Couroupita 
Mesua 
Narcissus 
Nicotiana 
Kniphofia 
Petrea 

Nemesia 
Nemophila 
Tropaeolum (nasturtium) 
Nelumbium 
Papaver (poppy) 
Poinsettia 
Portulaca 

Butea 1 
Pinus 
Pyrostegia 
Codiaeum (croton) 
Bryophyllum 
Ravenala 

Palm 

Erythrina 
Petunia 
Peperomia 
Pimpinella 
Pellionia 

Petrea 
Pedilanthus 
Pentas 
Peltophorum 
Pothos 
Portlandia 
Posoqueria 
Pancratium 
Viola (pansy) 


উদ্ভিদাবিদ্যার নামের প্রধান অংশ 


Pandorea 

Panax 

Plumbago 

Fern 2 
Ficus a 
Fittonia 

Filicium 
Philodendron 
Furcraea 
Lagerstroemia (shrub) 
Felicia 

Phacelia 
Franciscea 
Freesia 

Phlox 

Sesbania 
Mimusops 

Ficus 

Crataeva 
Bambusa 

Acacia 

Begonia 

Bignonia 
Billbergia o 
Bougainvillaea 
Beaumontia 
Brownea 
Brachycome 
Brunfelsia 

Brya 

Browallia 
Verbena 

Victoria 
Kaempferia 
Quisqualis 
Hiptage 

Myosotis 

Echites 

Malpighia 
Mignonette 
Ipomea (mina lobata) 
Mimulus 

Milletia 
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উদ্ভিদাবদ্যার নামের প্রধান অংশ 


Mussaenda 
Mesembryanthemum 
Lawsonia 
Moraea 
Magnolia 
Maranta 
Ixora 
Polianthes 
Rondeletia 
Ranunculus 
Ochna 
Russelia 
Begonia-rex 


. Ricinus 


Malvaviscus 

Lonicera 

Linum 

Linaria 

Amaranthus (love-lies-bleeding) 
Delphinium (larkspur) 
Lilium 

Lupinus 

Citrus 

Lemonia 

Lantana 

Nymphaea 
Nyctanthes 

Bombax 

Ceiba 

Matthiola (stock) 
Sterculia 

Stictocardia 
Stephanotis 
Stemmadenia 
Stachytarpheta 4 
Statice 

Strobilanthes 
Strelitzia 

Mirabilis 

Canna 

Cycas 

Succulent 

Cerbera 


উদ্ভদবিদ্যার নামের প্রধান অংশ 


বাংলা নাম 
সনেরারয়া Senecio (cineraria) 
সিলোশয়া Celosia 

সুইট উইলিয়াম Dianthus (sweet william) 
সুইট AT Lathyrus (sweet pea) 
সুইট সুলতান Centaurea (sweet Sultan) 
সুখদর্শন Crinum 

KE Helianthus (sunflower) 
সেটাক্রাসিয়া Setcreasea 

সোনাঝদাীর Acacia 

সোনালী শিমুল Cochlospermum 
স্থলপদ্ম Hibiscus 

স্পাঁথফাইলাম Spathiphyllum 
স্প্যাথোডিয়া Spathodea 

স্যাপোনািয়া Saponaria 

স্যারটা Sarita 

স্যালাভয়া Salvia 

হাঁলহক Althaea (hollyhock) 
হাইমেনাথেরাম Hymenatherum 
হায়াঁসম্থ Hyacinth 

হাস্নাহানা Cestrum 

হাপিয়াস্ট্রাম Hippeastrum 
হেমারোকোলস Hemerocallis 

হেমেল্থাস Haemanthus 

হেমোলিয়া Hamelia 

হোলিওদ্রোপ Heliotropium . 
হেলিকানয়া Heliconia 

হোলাক্রসাম Helichrysum 
হোমাসকয়োলিয়া Holmskioldia 
হ্যাঁমলটোনিয়া Hamiltonia 

গাছের নাম 

বাংলা নাম উদ্ভদাবদ্যার নাম 
আঁঞ্নাশখা Gloriosa 

অতসী Crotalaria serisia 

SER DOS Araucaria 

wie Orchid 

অজন Terminalia arjuna 
অলকনন্দা Allamonda 

অলকলতা Odontadenia 
অপরাজতা Clitoria ternatea 
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উদ্ভদাবদ্যার নামের প্রধান অংশ 


Saraca indica 

Ficus religiosa 
Millingtonia hortensis 
Magnolia pterocarpa 
Mangifera indica (mango) 
Alocasia 

Crossandra 
Eichhornia 
Anthocephalus 
Pyrostegia venusta 
Campsis grandiflora 
Pongamia glabra 
Nerium Oleander 
Carissa carandus 
Thevatia nerifolia 
Caladium 

Quassia 

Bauhinia 

Artabotrys 

Murraya 

Adenium obesum 
Clerodendron 
Amaryllis 

Jasminum pubescens 
Holarrhena 
Poinciana regia 
Pandanus 

Gardenia 

Tagetes (marigold) 
Plumeria 
Haemanthus 

Rosa (rose) 
Sterculia 
Chrysanthemum 
Michelia Champaka 
Jasminum grandiflorum 
Geranium 
Strobilanthus dyerianus 
Thunbergia 

Tecoma 

Alstonia scholaris 
Caesalpinia 

Hibiscus 


উঁদ্ভদবিদ্যার নামের প্রধান অংশ 


Jatropha 

Magnolia pumila 
Lagerstroemia (tree) 
Ficus retusa s 
Jasminum (jasmine) 
Barleria "t 
Thuja 

Passiflora 
Tabernaemontana 
Ficus Krishnae 
Dombeya 

Punica granatum 
Dahlia 

Clematis 

Gerbera 

Lonicera 

Portlandia grandiflora 
Tamarindus indica 
Pentapetes 

Polyalthia 

Impatiens balsamina (balsam) 
Hedychium 
Holmskioldia 
Jasminum gracile magnificum 
Vinca Y 
Plumbago 

Clianthus Dampieri 
Couroupita guianensis 
Mesua ferrea 

Melia azadirachta 
Jacaranda 

Petrea arborea 
Petrea volubilis 
Jacquemontia violacea 
Filicium decipiens 
Dracaena 

Poinsettia 
Dieffenbachia 
Mussaenda 
Nelumbium 

Thespesia 

Butea 

Pinus longifolia 
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উচ্ভিদবদ্যার নামের প্রধান অংশ 


Codiaeum (croton) 
Bryophyllum 
"Ravenala 

Ipomea 

Erythrina 

Putranjiva Roxburghii 
Calophyllum inophyllum 
Adenocalymna 

Pothos 

Lagerstroemia (shrub) 
Sesbania 

Mimusops elengi 
Ficus bengalensis 
Crataeva Roxburghii 
Tabebuia 

Hamiltonia suaveolens 
Bambusa 

Acacia 

Franciscea 
Bougainvillaea 
Jasminum sambac 
Gladiolus 

Stictocardia beraviensis 
Kaempferia 

Ipomea Morning Glory 
Calliandra 
Stemmadenia bella 
Antigonon 

Quisqualis indica 
Thuja orientalis 
Hiptage madhablata 
Echites 

Magnolia 

Sweitenia 

Lawsonia inermis 
Cordia sebestena 
Spathodea campanulata 
Ixora 

Polianthes tuberosa 
Stephanotis floribunda 
Rondeletia 

Pentas 

Peltophorum 


TIONEM 


উদ্ভিদাবিদ্যার নামের প্রধান অংশ 


Ochna wightiana 
Ricinus 

Malvaviscus 
Lemonia 5 
Cassia 
Asparagus 
Galphimia 
Nymphaea 
Trachelospermum jasminoides 
Nyctanthes arbor tristis 
Bombax malabaricum 
Albizzia 

Michelia champaka alba 

Rex begonia 
Begonia 

Mirabilis jalapa 
Canna 

Magnolia mutabilis 
Hibiscus mutabilis 
Brya ebenus 
Posoqueria 

Eucharis grandiflora 
Amherstia nobilis 
Magnolia fuscata 
Crinum 

Anthurium 
Jasminum sambac species 
Aralia 

Helianthus (sunflower) 
Cassia fistula 

Acacia Moniliformis 
Cochlospermum gossypium 
Cestrum 

Magnolia grandiflora 
Colvillea racemosa 
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Selected Cultivars 


ROSE 
Hybrid Tea : 

Akebona; Alec's Red; Bajazzo; Big Chief; Blue Moon ; 
Century Two; Cheshire Life ; City of Panjim; Cock O' North; 
Gladiator; Dr. Homi Bhabha; Evening Star; Fantan; First 
Federal Gold; First Prize ; Fragrant Cloud; Futura; Golden 
Gate; Inge Horstman ; Interflora ; Jadis; John F. Kennedy; 
Joy; Kiss of Fire; Klaus Stortebeker ; Kronenburg; Lady X; 
Landora; Mala Robinstein; Miss Harp; Mullard Jubilee ; 
Oriana; Papa Meilland; Parthenon; Perfume Delight; Prin- 
cesse; Rajaji ; Rebecca ; Red Masterpiece ; Shannon ; Srinivasa; 
Sun King; Super Star ; Susan; Suspense; Taj Mahal; Tushar ; 
Tzigane ; Whisky ; White Masterpiece. 

Grandiflora : 

Arizona; Bhikkus Som; Chitchor; Fontainebleu ; Monte- 
zuma; Pink Parfait; The Queen Elizabeth Rose; Red Gold; 
Scania; Sea Pearl. 

Floribunda : 

Anabell; Angel Face; Aparitif ; Artistic ; Banjaran; Bon 
Bon; Charleston; Colchester Gazette ; Cordula ; Evangeline 
Bruce; Flash Light; Freisia; Gene Boerner ; Iceberg; Kum 
Kum; Kiskadee ; Lady Eve Price; Lili Marlene ; Living Fire ; 


Mambo ; Nimes; Pandit Nehru; Rumba; Spartan ; Strawberry 
Crush ; Wouburn Abbey ; Zambra. 


DAHLIA 
Giant Decorative : 

African Jester; Axford Gold; Barbara Marshal; Bhikkus 
Vivek; Challenger ; Cherokee Beauty ; Croydon Ace; Croydon 
Dawn; Croydon Delicate ; Croydon Masterpiece ; Croydon Mo- 
narch ; Croydon Sensation; Croydon Snotop; Donald Vande- 
mark ; Dixie’s Winedot ; Fancy Free ; Grace Hay ; Kelvin ; Kelvin 
Rose ; Kenya; Kenya Sport ; Majestat; Nearest Blue ; Nobby’s 
Light; Our Friend; Prime Minister; Red Glamour ; Septernber 
Queen ; Shirley Wright; Shri Ramkrishna; Thelma Davidson ; 
The Master; Vigour ; White Nobby’s Light ; White Pop Harris ; 
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Eunana- 


Winifred Stredwick. 


Other types: 
Bhikkus Mother; Bholaram; Blackout Sport; Cabaret; 


Cheerio ; Clarissa ; Dandapani Sport ; Dorothy Stanton; Glory 
of Shyamalatal; H. M. Queen Elizabeth ; Holland Festival ; 
Juanita; Lace Maker; Pop Harris; Potgaiter; Sarada Devi; 
Swami Lokeswarananda; Terry; Willy Mullen; Xantine. 


CHRYSANTHEMUM 


Ajina Purple; Alfred Simpson; Angel Bell; Anokha; Bir- 
mingham ; Bravo; Coronation Pink; Cover Girl; Dr. S. Mu- 
kherjce; Dream Castle; Edith Cavell; Fire Flash; Garden 
Estate; General Petain; Gloria Deo; Green Goddess; Green 
Sensation ; Improved Louisa Pockett ; Innocence; J. S. Lloyd; 
Jet Snow; Kasturba Gandhi; Kikubiori ; Leviathan; Louisa 
Pockett; Maharaja of Sikkim ; Mark Woolman ; Mrs. W. A. 
Reid ; Mountaineer ; Pink Cloud ; Rajah ; Rangmahal ; Red West- 
field; S. L. Andre Reffaurd; Shirley Perfection; Snowball ; 
Sonar Bangla; Super Giant; Surprise D’orsy ; Universe ; 
Valiant; Violet Queen ; William Turner. 


BOUGAINVILLAEA 


Single Bougainvillaea : o 
Blondie; Elizabeth Angus; Gillian Greenswith ; Glady's 


Hepburn; Golden Glow; Gopal; Isobel Greenswith ; Jennifer 
Fernie; Kayata; Killie ‘Campbell; Killie Campbell Triangle ; 
Lady Mary Baring; Lilac Perfection; Mary Palmer; Mary 
Palmer White ; Mrs. Enid Lancaster ; Meriol Fritz Patrick ; Nawab 
Ali Yar Jung ; Nigrette ; Partha ; Phillips no. 2 ; Pixie; Poultonii 
Special; R. R. Pal; Refulgens; Srimati Biezli ; Snow White ; 
Splendens Improved ; Srinivasa; Temple Fire; Tomato Red ; 
Trinidad; Turley’s Special. 


Double Bougainvillaea : 
Mahara Crimson; 

Mahara Orange-salmon (Rooseve 

(Los Benos Beauty). 

Variegated (leaf) Bougainvillaea : 
Lady Mary Baring Variegated ; Mahara Crimson Variegated ; 

Mary Palmer Variegated (Thimma) ; Partha Variegated ; Rodney 

Jonklass ; Scarlet Queen Variegated (Rao). 


Mahara Off-white (Cherry Blossom) ; 
lle's Delight); Mahara Pink 
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HIBISCUS 


New Single Hibiscus : 

Battalion; Chester Frowe; Cromwell; Exquisite; Hubba 
Hubba; Kanaka Nui; Leberacea; Morley Theaker; Niumalu; 
Mai Mai; Sebactani; Vasco; White Pink centre. Note: Many 
varieties are still unnamed. 


Older Single Hibiscus : 

Agnes; Australian Rose; Gilt; Gilt White; Hawaii White ; 
Lakshmi ; Major Gage ; My Beauty ; Netaji White ; New Orange ; 
Pink Beauty; Splendens; Viceroy. 

Double Hibiscus : 

Aurora ; Centenary ; Daffodil ; Golden Giant ; Golden Gleam ; 
Juno; Jupiter; Mahatma; May Walker ; Rajendra Prasad ; Rex 
Travancorensis ; Salmon Globe; Sri Lanka; Subhas Chandra; 
Triple Gem. 


CROTON 


America; Challenger; Chandrika; Dharnappa; Ecstasy ; 
Federation ; Frontier Gandhi; Gagarin ; Ganga ; Glory ; Indian 
Prince; Japan; Kasturi Rangan; Kempe Gowda; Leela; 
Mahatma ; Maharaja of Darbhanga ; Maharani Regent ; Narayan 
Gowda ; Narendra; Partha; Raj; Schomburghiana ; Sch. auran- 


tiaca; Socolove; Spearhead ; Spot II; Tomking; Valentina 
"Tereshkova ; Vivekananda ; Wilderness. 
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ng in the tropics. 
Some beautiful Indian climbers 


. Bailey, L.H : The Standar 
Benthall, A.P.: The trees ০. 
. Bhatcharji, B.S. : Rose growi 
Bor, N.L. & Raizada, M.B. : 
and shrubs. 

Bose, T.K. & Mukherjee D : Gardening in India. 

Desai, B.L. : Seasonal flowers. 

Ghose, B.N. : Beautiful Indian orchids. 

. Gopalaswamiengar, K.S. : Complete gradening in India. 
. Graf, A.B. : Exotica 3. 

. Grindal, E.W. : Everyday gardening in India. 

. Harler, A.W. : The garden in the plains. 

. Menninger, E.A.: Flowering trees of the world. 

. Menninger, E.A. : Flowering vines of the world. 

. Murata, K. : Practical bonsai for beginners. 

. Pal, B.P.: Beautiful Climbers of India. 

. Pal, B.P.: The rose in India. 
. Pal, B.P. & Krishnamurthi, S. : Flowering shrubs. 
. Pocha's garden guide. T 
. Shurly, E.: Cacti. 

. Swarup, V.: Garden flowers. 
. Woolman, J. : Chrysanthemums for garden and exhibition. 
. ভিক্ষু বুদ্ধদেব ও জগদীশ সেনগুপ্ত : ডালিয়া। 

. ভিক্ষ; বঢদ্ধদেব ও জগদীশ সেনগুপ্ত: মরসূমী ফুল। 


আঁকি চাষের নতুন দিক E 
উপরের মাটি উপরে q 
এনটিরাইনাম ৮১ 
egy ব্যবহারের ভাবনা ১৬২ 
কাঁচয়ার হেজ্‌ ১৪৭ 
কন্দকে বিশ্রাম দেওয়া ৬৩ 
কন্দজ ফুলচাষের অবস্থা ৬১ 
কাঁটং-য়ের মাটি শোধন &, ৩৬, ৪৯ 
FIVA 26 
কাণ্চন ৯৫ 
কারনেশান vo 
কেশিয়া নডোসা ১০৫ 
ক্যাকটাসের টব পালট্ানো ১২১ 
ক্লায়ান্থাস ৭৬, ১১৩, ১৭৫ 
গাছ কেনা ৪, ৮ 
গাছের রোগ v 
গাছের TAD ১৬১ 
গঠড়োসারের পরে জল ৯ 
গোলাপচাষের নতুন পদ্ধাত ৪২ 
গোলাপের সংকরায়ণ 88 
গোবরসার ৭, ১৮ 
গ্লাডওলাস ৬৪, ১৭৬ 
গ্রোরওসা র' ১১৫ 
চন্দ্ৰমাল্লকার কাটিং ৪৯ 
চন্দ্রমল্লিকার প্রধান চাহিদা 84 
চুনের প্রয়োগ sa 
ছাদে করার ফুলগাছ ৩৯ 
ছোট টবে চন [33 
জবার নরম কাটিং Gù 
জবা লাগানো && 
জবার অংকরায়ণ GG 
জাঁমিতে চন্দ্রমল্লিকা 6২ 
জল দেওয়া & 
জিনিয়া ৮৪ 
টবে ছোট গুল্ম ৮৬ 
টবে লতানো ফুলগাছ ৭৯, ৮৪ 


টবের আয়তনের সমস্যা ১১ 
টবের জবা 6৬ 
টবের তলা দিয়ে সেচ qo 
টবের পাতাবাহার ১২৯ 
টবের মরসুমী ফুলগাছ সাজানো a> 
টেকোমা Wei ১৮ 
ট্যাববুইয়া টয়া ১০৭ 
ডালয়ার S ৩৬, 85 
ডালয়ার লেট-কাটিং ৩৭ 
ডালিয়ার সংকরায়ণ ৩৬ 
ভিফেনবাকিয়ার বংশবৃদ্ধি ১৪১ 
তফাত একই গাছে গাছে ১৬৪ 
তরলসার ১৯, ২১ 
তরলসারের আগে জল ৯ 
তাপ থেকে গাছ ৩০ 
দামী বীজ বোনা ৭৩ 
THAT, পেনডুলা ১৩২ 
নবেম্বর থেকে WERE ৩৫ 
নীলকমল আছে কিঃ ১১৫০, ১৬৪ 
পদ্ম ১৪৯ 
পয়েনসেটিয়া প্লেনিসিমা ৯৮ 
পাখির উপদ্ব ৩৯ 
[তাবাহারের নতুন পদ্ধাত ১২৯ 
পাতাবাহারের সংকর ১২৯ 
পাতার সার ২১, ৪৩, ১৫৯ 
পিট্ানয়া ৮০ 
পৃজ্পসজ্জার ফুল ১৫ 
serra ফল চাষ ১৭৫ 
পুজার ফুল ১৬৫ 
পোকামাকড়ের আক্রমণ v 
eter ৮০ 
ফুলের চন্দ্রমাল্লকা 68 
প্রতিযোগিতায় ভারতীয় প্রজাতি ১৫২ 
ফাঙ্গাস রোগ ù 
ফুল WAS রাখা ৬৩ 
ফুলবাগানে হাত লাগানো 6 
ফুলের নীল রঙ sus 
ফুলের প্রদর্শনী ১৫৩ 
বংশবিস্তারের পদ্ধাত ২১ 


বট ইলা্টিকা ভেরীগেটা 
বনসাইতে চেলা বাঁধা 
বাড়তি সার প্রয়োগ 
বীজবোনার মাট শ্রেধন 
বুগেনভিলিয়া ছাঁটা 
বুগেনাভাঁলয়ার কলম 
বুগেনভালিয়ার স্পোর্ট 


ভাইরাস রোগ 


মরস,মী চারাগাছ লাগানো 
মরসঃমী ফুলের বীজ 
মরসুমা বীজ বোনার সময় 
মরসংমী বাঁজে সেচ 
মাছের তরলসার 

মাটি শোধন করা 
মনসায়েনডা এঁরগ্রোফাইলা 
মনুসায়েনডা ফালাপকা 


€, ৪৯, ৭১ 
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